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কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আজীবন সন্ত, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূৰ্ব সম্পাদক, 
কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের (L.C.C.R.) পরামর্শ-দাতা সদস্য ও 
পশ্চিমবঙ্গ Adult Education পরিষদের সভাপতি 


ডা? কালিদাম নাগ, ডি.লিট্‌, (প্যারিস) 
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প্রকাশক--নীদীনেশচন্দ্ৰ,বস্থু, বাণীবিনোদ 
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মূল্য_তিন টাকা ৪৪ নয়া পয়দা 


মুদ্রীকর-_-অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
এম. আই. প্রেস 
৩০, গ্রে Bb, কলিকাঁতা_€ 


প্রথম অধ্যায় 

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইতিহাসের উপর প্রভাব 
দ্বিতীয় অধ্যায় 

ইতিহাসের উপাদান 
তৃতীয় অধ্যায় 

সিন্ধু-সভ্যতা 
চতুৰ্থ অধ্যায় 

আৰ্যজাতির ভারতে আগমন--বৈদিকযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
পঞ্চম অধ্যায় 

আর্ধসমীজ-__জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ 
ষষ্ঠ অধ্যায় 

মগধের অভ্যুত্থান--বৈদেশিক আক্রমণ- মৌর্য সাম্রাজ্য 
সপ্তম অধ্যায় 

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা কুষাণ সাম্ৰাজ্য 
অষ্টম অধ্যায় 

মগধের পুনরভ্যুদয়--গুপ্ত সাআজ্য ও সভ্যতা 
নবম অধ্যায় 

হৰ্ষবৰ্ধন ও সমসাময়িক যুগ 


৫৩ 


৭৪ 


বিষয় 
দশম অধ্যায় 

রাজপুত জাতি--গুৰ্জর-প্রতিহার সাম্ৰাজ্য 
একাদশ অধ্যায় 

প্রাচীন বাংলা_-পাল ও সেন বংশ 
দ্বাদশ অধ্যায় 

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ--সভ্যত| ও সংস্কৃতি 
ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 

বৃহত্তর ভারত 


চতুৰ্দশ অধ্যায় 


ভারতে মুসলিম শক্তির অভ্যুদয় 


মধ্যযুগ 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
দিল্লীর সুলতানী আমল 
যোড়শ অধ্যায় 
বঙ্গদেশ, বহ মনী ও বিজয়নগর রাজ্য 
সপ্তদশ অধ্যায় 
সথলতানী আমলে ভারতবর্ষ 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
বাবর, হুমায়ূন, শের শাহ, 
ংশ অধ্যায় 
মুঘল সাজ্ৰাজ্য 
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বিষয় : ‘| পৃষ্ঠা 
বিংশ অধ্যায় 

বাদশাহী যুগের অবস্থা ২১১, 
একবিংশ অধ্যায় 

ইউরোপীয় বণিকদিগের আগমন i ২২৩. 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 

মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ও সাত্রাজ্য বিস্তার ২২৯ 
ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 

মুঘল সাআাজ্যের অবসান-_ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়__হেষ্টিংসের 

শাসন-সংস্কার ২৪৩. 

চতুবিংশ অধ্যায় 

ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার__লর্ড কর্ণওয়ালিস-_ লর্ড ওয়েলেস্লী 

_ লহেষ্টিংস্‌ ২৭০ 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় 

ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার__রণজিৎ সিংহ এবং শিখযুদ্দা ২৮৪ 
ষড়বিংশ অধ্যায় 

শাসন-সংস্কার__লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক হইতে লর্ড ভালহৌসী ২৯২ 
সপ্তবিংশ অধ্যায় 

সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা -সংগ্রাম ৩০০ 
অগ্টাবিংশ অধ্যায় ক, 

ভারতের জাতীয় জাগরণ ও 


1০ 


বিষয় 
ভনন্ৰিংশ অধ্যায় 
বুটিশ ভারত ও প্রতিবেশী নই 


fart অধ্যায় 
ভারতের স্বাধীনতা লাভ 


Board of Secondary Education, West Bengal. 
NOTIFICATION No. Syl/34. 
Calcutta the 18th August 1953. 


The following shall be the syllabuses of studies in the sub- 
jects mentioned below for the School Final Examination of 1957 
and onwards :— 

INDIAN HISTORY (COMPULSORY). 

A text-book written according to the syllabus given below- 
will be prescribed. The number of pages that should be devoted 
to each topic has been shown in brackets. The text-book should 
contain at least 10 maps and time ‘charts, period by  period,. 
chronological tables and illustrations, whenever necessary ;— 
Physical features of India and their historical importance. 

2. Nature and types of the source material of Indian History. 
3. The Indus Valley Civilisation. 
4 


Coming of the Aryans. Indo-Aryan civilisation in the 
Vedic Age—its interaction with non-Aryan Peoples, 


5. Indo-Aryan Society. Life and Teachings of Mahavira & 
Buddha. < 


6. Rise of Magadha. Persian & Greek Invasions. The Maurya 
Empire. Society & Culture in the Maurya Age. 


7. Political disintegration after the Mauryas. New foreign 
inroads—conflicts and assimilation. Kanishka. The Spread 
of Buddhism. Gandhara art and foreign trade. 

8. The Gupta Empire and its civilization. 

. 9. Harshavardhana and his times. { 

10. The Rise of the Rajputs—The Gurjara-Pratihara Empire. 


11. Bengal before the Palas, Bengal under the Palas, Bengal: 
under the Senas. 4 


12: South Indian kingdoms and their civilization, 
13. Indian Colonial Enterprise. 


= 


15. 


(2) 


Coming of Islam. Condition of India at the time of Mus- 
lim invasion. 


The Sultanate of Delhi. 

Bengal, Vijayanagar & the Bahamani kingdoms. 
Society and Culture under the Sultanate. 
Coming of the Mughals. Sher Shah. 


The Mughal Empire from Akbar to Aurangzeb, political 
unification and the administrative system. 


Society, art and literature in the Mughal period; attempts 
at cultural synthesis. 


Coming of the Europeans and their early activities in 
India. 
Rise and expansion of Maratha power upto 1761. 


Fall of the Mughals and the Rise of the Briti a 
Clive, Warren Hastings. উর NG 


Growth of the British Power. Cornwallis to Lord Hasti 

ন astings 
Tipu and the fall af Mysore. Decl পাদ 

টি, ysor ecline and fall of the 


Expansion of British Powe: 1 
and its downfall. ১8155. The Sik power 


Administrative reforms—Bentinck & Dalhousie. 

The Revolt of 1857. Transfer of power to the Crown 
Impact of the West on education, society, reli io d 
literature. Growth of Indian Nationalism “upto 1000 eee 
Relations of Br. India with Afghanisthan and th ১ 
Frontier, Nepal, Tibet and Burma, টা: 
Progress of Nationalism an ituti 

1909 to 1950. Foundation ৰ He fake 708 


দেশ ও মতা 


প্রথম অধ্যায় 
ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাসের উপর ইহার প্রভাব 


ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইতিহাসের উপর প্রভাব 


নাম-পরিচর।__আমাদের এই দেশের নাম “ভারতবর্ষ। বৈদিক যুগে এদেশে 
‘ভরত! নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। কিংবদন্তী বা ওঁতিহ (tradition) অন্থসারে 
ইনিই প্রথম এদেশে একচ্ছত্র সাম্ৰাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন; তাই তাহার নামানুসারে 
এদেশের নাম হয় “ভারতবর্ষ” | কিন্তু বিদেশীদের কাছে ইহা এখন ইণ্ডিয়া? 

টু নামে পরিচিত । এই ‘ইণ্ডিয়া’ নামটি সংস্কৃত ‘সিন্ধু’ শব্দ হইতে উৎপন্ন 
feta প্রাচীন পারসিক ও গ্রীকদের কাছে সিন্ধুর নামাহুসারেই ছিল ভারত- 
ভূমির পরিচয়। এমন কি, আধগণ যখন প্রথম এখানে স্থায়ী বসতি স্থাপন 

করেন তখন ভীহারাও তাহাদের সেই নৃতন জনপদের নাম দিয়াছিলেন Repay | 
প্রাচীন পারসিকের| face উচ্চারণ করিতেন ‘হিন্দু’ এবং ইহা হইতেই সেযুগে 
ভারতীয়দের সাধারণ নাম হয় “হিন্দু, এবং কালক্রমে এদেশেরও নাম হয় হিন্দুস্থান’ 
হিন্দুদের বাসভূমি । “হিন্দু, নাম আবার গ্রীক ও রোমান লেখকদের নিকট ‘ইন্দুস্‌’ 
(Indus) রূপ গ্রহণ করে। প্রাচীন এই ‘ইন্দুস্‌’ হইতেই আধুনিক ‘ইণ্ডিয়া’ নামের 
উৎপত্তি এবং স্বাধীনতার পর (১৯৪৭) “ভারত” তথা ‘ইণ্ডিয়া’ নামের প্রয়োগ শুরু হইল। 
দেশ-পরিচয় ।__ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিলে দুইটি লক্ষণ বিশেষরূপে 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে/_-একটি হইল ইহার বিশালতা, অপরটি ইহার পরিপূর্ণ 


২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


অখণ্ডত| ৷ একাধারে এই মহাদেশস্থলভ বিশালতা এবং দেশস্থলভ অবিচ্ছিন্নতা 
মহাদেশীয় = দেখিয়া ভৌগোলিকগণ ইহাকে “ক্ষুদ্ৰাকৃতি মহাদেশ” (Sub-Continent) 
নিতে এবং বা “বর্ষ আখ্যা দিয়াছেন। এই ভাবে এদেশের নাম হইয়াছে 
অবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ’ । 

প্রাকৃতিক বিভাগ ৷--ভূ-প্রক্ণতির বিচারে ভারতবর্ষ তিনটি স্বাভাবিক অংশে 
বিভক্ত ; যথা 

(১) উত্তরাঞ্চলের পাৰ্বত্য ভূ-ভাগ-_ভারতবর্ষের বাঁহিরে উত্তর-পশ্চিমের 
সুপ্ৰসিদ্ধ পামির পর্বত-সদ্ধি হইতে হিমালয়ের আরম্ভ । অতিকায় অজগরের ন্যায় ইহা 
কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত এদেশের সমগ্র উত্তরসীমা বেষ্টন করিয়া! রহিয়াছে । এজন্য 
অনেকে এই. অঞ্চলটিকে “হিমালয়-প্রদেশ' নামে বর্ণনা! করিয়া থাঁকেন। 
আনামের পূর্বপ্রান্তে ইহা ভারতবর্ধকে ait, তিব্বত ও চীন হইতে 
পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। পশ্চিমদিকে হিন্দুকুশ, সুলেমান, প্রভৃতি পর্বতশ্রেণীর দ্বারা 
আধুনিক ভারতবর্ষ আফগানিস্তান, রাশিষা, ইরান ও বেলুচিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন | 
বর্তমান কাশ্মীর, লাদাক্‌, তিব্বত, নেপাল, সিকিম ও ভূটান প্রভৃতি রাজ্য এই পার্বত্য 
বিভাগের অন্তর্গত | 

(২) সিন্ধু-গন্গা-ত্ৰহ্মপুত্ৰের সমভূমি-হিমালয় প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিমের 
পর্বতখেশীর দক্ষিণে হিন্দুস্থানের বিশাল সমভূমি বিন্ধ্য ও সাতপুর| পর্বত পর্যন্ত es | 
সিন্ধুনদের উপত্যকায় সমগ্ৰ সিন্ধুপ্ৰদেশ এখন পাকিস্তানের অন্তর্গত | পশ্চিম-পঞ্জাব ও 
রাঁজপুতানাঁর মরুভূমি আর পঞ্জাবের সমভূমি বাস্তবিক সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার 
পশ্চিমাংশ মাত্র; আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী ইহাকে পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ গাঙ্গেয় উপত্যকা 
হইতে পৃথক করিয়া রাখয়াছে। রাজমহলের পাহাড় গাঙ্গেয় উপত্যকাকে দুইভাগে 
ভাগ করিয়াছে | নিয়ভাগে গঙ্ধা-ব্ৰহ্মপুত্ৰের ব-দ্বীপ এবং উহারই পূৰ্বে বিশাল 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা | 


(৩) মধ্যভারত ও দক্ষিণাপথের মালভূমি হিন্দুস্থানের বিশাল সমভূমির 


দক্ষিণে দ্রবিড়-ভারতের AAS মালভুমি। ইহা (>) বিদ্ধ্য-সাতপুরার উত্তরাঞ্চল এবং (২) 
ভারতীয় ‘উপদ্বীপ এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। সাঁতপুরা হইতে তিমি উত্তরে 


হিমালয়-প্রদেশ 


ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইতিহাসের উপর প্রভাব ৩ 


হিনুস্থানের সমভূমির দিকে ঢালু হইয়| নামিয়| গিয়াছে। উপদ্বীপখণ্ডে দার 
India) মধ্যভারতের মালভূমি এবং দাঁক্ষিণাঁত্যের বিরাট অধিত্যকা। 


৬০০০ ফুটের উপর 
YZ 00 


আর্াবর্ত ও দাক্ষিণাত্য ৷--ভারতবৰ্ষের মানচিত্রে কৰ্কটক্ৰান্তি বৃত্তটি বিন্ধ্য 


৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


পর্বতের নিকট দিয়| চলিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা সমগ্ৰ দেশটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় 
দুইটি সমান অংশে বিভক্ত) উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্চমণ্ডলের অন্তর্গত এবং দক্ষিণভাগ 
sant’, amet অন্তর্গত । faq উত্তরে ভারতবর্ষের যে অংশ তাহা 
দক্দিণাপথ' প্রাচীনকাল হইতে ‘উত্তরাপথ’ বা 'আধীবর্ত, নামে প্রসিদ্ধ। বিন্বোর 
দক্ষিণে সমগ্র উপদ্বীপটির নাম 'দক্ষিণাপথণ (Deccan) বা দাক্ষিণাত্য’ । অনেকে 
আবার কৃষ্ণ নদীর দক্ষিণে যে মালভূমি দেখা যায়, উহাকে “aaa দক্ষিণ’ বলিয়াও 
অভিহিত করিয়া থাকেন ৷ এতিহাপিকের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ এই তিনটি প্রধান খণ্ডে 
বিভক্ত ; কেন Fl প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্ৰ এতিহাসিক সত্তা আছে 1 

ইতিহাসের উপর ভুপ্রক্কৃতির প্রভাব ।__ভারতবর্ষের নৈসগিক অবস্থা 
দেশবাসীর প্রকৃতির উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সেই প্রভাবের ফলে 
ভারতের . ভারতের ইতিহাসের ধারা নানাপথে নানাভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। 
সুপ্তি বিশাল সাগর ও স্থবিস্তীর্ণ নদনদী ভারতভূমিকে সরস ও শস্তশ্যামল| 
করিয়াছে। খনি-জাত নানা ধনরত্বের অভাঁবও এদেশে নাই। প্রক্কৃতি এরূপ অনুকূল 
হওয়ায় গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা এদেশের অধিবাসীদের অতি অল্পই ছিল। তাই অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয়গণ জ্ঞানের চর্চা এবং শিল্প-সাঁধনার প্রচুর অবসর 
পাইয়াছেন এবং জীবনের অধিকাংশ কাল এই কার্ধে অতিবাহিত করিয়াছেন । 
প্রাচীনকালে যখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান অজ্ঞতার তিমিরে নিমজ্জিত ছিল, ভারত 
তখন সেই অন্ধকার যুগে জ্ঞানের ও সভ্যতার দীপশিখা জালাইয়া তুলিয়াছিল। 
ভারতীয় সভ্যতার এবং সমাজের অন্তস্থলে দেখিতে পাই তাহার এই মৌলিকত্ব। 
নানা বৈদেশিক জাতির সংঘর্ষে বিপর্যস্ত হইয়াও ভারত তাহার ধর্ম, সভ্যতা এবং 
সমাজের স্থিতি ও স্বাতস্ত্য হারায় নাই। জীবনে শান্তি ও প্রকৃতির অনুকূল পৰিবেষ্টনই 
ভারতকে এই মানসিক বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় স্বাতন্থ্য দান করিয়াছে। ভারতবর্ষ আবার 
আরব, মালয়, প্রভৃতি দক্ষিণএশিয়ার উপদ্বীপগুলির ঠিক মধ্যবর্তী হওয়ায়, এবং 
একদিকে চীন, পূৰ্ব-উপদ্বীপ, BAA ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, এবং অন্যদিকে 
পশ্চিম-এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যস্থানে অবস্থিত থাকায়, স্ুপ্রাচীনকাল 
হইতেই ভারত বিশ্ব-বাণিজ্যের ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল | 


ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ইতিহাসের উপর প্রভাব ৫ 


ভারতের ভূ-প্রকৃতি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করিয়াছে। ভারতের বিশাল সমতলভূমি এবং জলপথ ও স্থলপথে একপ্রান্ত হইতে 
আর একপ্রান্ত পর্যন্ত যাতায়াতের স্থবিধা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় রাভন্য- 
বর্গকে দূরবিস্তৃত সাম্ৰাজ্যস্থাপনের প্রেরণা যোগাইয়াছে। আবার, নদী- 
হন ফল মাতৃক উর্বর দেশ এবং অপরিষিত খনিজ সম্পদ রাজাদের হাতে অপরিসীম 
Set আনিয়া দিয়াছে। স্থতরাং প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের রাজগণ 
ুদ্ধজয় ও সাম্ৰাজ্য বিস্তার করিয়া স্ব স্ব বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন। এইজন্যই ভারতে যুগে যুগে বড় বড় সাম্ৰাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
রাজনৈতিক এক্যবোধের অভাবে এই সকল অতিকায় সাম্ৰাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। 
যখনই রাজার! দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছেন তখনই সাআীজ্যের দূরতম প্রদেশগুলি প্রান্তিক 
স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহ করিয়াছে এবং ইহার ফলে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে। দে-যুগে বর্তমানকালের aia যাতায়াতের স্থবিধা ছিল না। এজন্ত 
দূরবিস্তৃত সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ এবং অরাজকতা দেখা দিলে তাহা দমন করা সহজ ছিল 
না। সাম্রাজ্যের অতিবিশীলতাই ইহার পতনের একটি প্রধান কারণ হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। 
দেশের নৈসৰ্গিক অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশের 
অধিবাসীদের প্রকৃতির মধ্যেও কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পার্বত্য প্রদেশের এবং 
৷ রাজপুতনার মরু-অঞ্চলের অধিবাসিগণ হিন্দুস্থানরে সমতল নদীবহুল 
Ser অঞ্চলের অধিবাসীদের মত সহজে জীবনযাত্রা নিৰ্বাহ করিতে পারে নাই; 
_ কষ্ট করিয়াই তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; সেজন্য তাহারা 
অপেক্ষাকৃত কষ্টদহিষ্ণু, শ্রমশীল ও দাহসী। বৈদেশিক জাতিগণ ভারতের এশ্ব্ধে আকুষ্ট 
হইয়া বারবার ভারতের ভাগ্য বিপর্যস্ত করিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসিগণকেই 
এই সকল আক্রমণ প্রতিরোধের ভন্ নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল £ তাই 
পঞ্জাব ও সীমান্ত-প্রদেশের অধিবাঁসিগণ স্বভাবতঃই কঠোরপ্রকুতি, দুর্ধর্ষ ও রণনিপুণ। 
ভারতীয় সভ্যতার মূলগত এঁক্য।__ভারতবর্ধের অধিবাসীদের মধ্যে কত বিভিন্ন 
জাতি, ধর্ম ও ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশভেদে ও জাতিভেদে সমাজের আচার- 


ৰ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ব্যবহার ও রীতিনীতিরও পার্থক্য রহিয়াছে। তথাপি এই বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার 
অন্তরালে একটি একতার ভাব এই বিশাল ভারতের সমগ্র অধিবাসীদিগকে 

বৈচিত্রের, এক অচ্ছেদ্য যোগস্থত্ৰে.আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু অবিবাঁদীদের 
সস মধ্যে এই মৌলিক একতাঁর বন্ধনটি বিশেবরূপে পরিলক্ষিত হয়। বেদ, 
উপনিষদ, গীতা, প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী সকল হিন্দুরই পবিত্র ধৰ্মগ্ৰন্থ, এবং 
রামায়ণ ও মহাভারত সমস্ত হিন্দুরই জাতীয় মহাকাব্য। সকল শ্রেণীর, সকল জাতির 
হিন্দুর একই তীৰ্থক্ষেত্ৰ এবং তাহাদের উপাসনার মুল পুজাপদ্ধতিও এক ৷ দেশভেদে 
ভাবার পাৰ্থক্যও হিন্দুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সংস্কৃতই সমস্ত 
হিন্দুজাতির ধৰ্মশাস্ম ও সাহিত্যের ভাষারূপে সৰ্বত্ৰ গৃহীত ও আদৃত হয়। সংস্কৃতের 
সাহায্যেই পূৰ্বে সকল প্রদেশের শিক্ষিত সমাজে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান 
চলিত। ভারতের ভাষাতত্ব পর্যালোচনা করিলে দেখা যার যে, দ্রবিড় ব্যতীত বিভিন্ন 
প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলি অধিকাংশই সংস্কৃত হইতে উদ্ভৃত। তদুপরি ভাঁতি- 
ধর্ম নিবিশেষে ভারতের বিভিন্ন অংশের সামাজিক রীতিনীতি ও বিচিত্র সভ্যতার মধ্যে 
পাই আধ্যাত্মিক একতার অবিচ্ছিন্ন স্থর; ইহা সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে একটি 
মহান এক্যের বাণী জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। রাষ্ট্রের দিক দিয়াও স্থপ্রাচীনকাল 
হইতে মুসলিম আক্রমণ পৰ্যন্ত, এক অখণ্ড ভারতের আদর্শ শক্তিমান নরপতিগণকে 


আপসদুদ্র-হিমাঁচল একচ্ছত্র সাত্রাজ্য স্থাপনে উদ্ধদ্ধ করিয়াছে এবং কেহ কেহ সাৰ্বভৌম 
নৃপতির গৌরবলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। 


ভারতের ৩০ কোটি হিন্দু ও ৪ কোটি মুদলমানদিগের মধ্যে সমাজ, আচার ও 

আদর্শ প্রভৃতি বিষয়ে পাৰ্থক্য স্বভাবতই আছে। অথচ বহু বিষয়ে পরস্পরের দ্বারা 

তাহারা প্রভাবান্বিত এবং একই প্রাচ্য-সভ্যতার দ্বারা বহুকাল ধরিয়া অন্প্রাণিত। 

অধুনা ভারত ও পাকিস্তান দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, কিন্ত 

ae এশিয়ার উক্ত দুইটি বিরাট সভ্যতার আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণে যে 

ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও ভাবধারা রচিত হইয়াছে তাহা এই দুইটি 

সম্প্রদায়ের একতাবন্ধনকে, অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়া, ক্রমশঃ গভীর করিয়াছে এবং 
ভবিষ্যাতে আরও দৃঢ় করিবে বলিয়া আশা করা যায়। 


ইতিহাসের উপাদান ৭ 


প্রশ্নাবলী 


১। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ ও প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি? ভারতবামীদের চিত্র ও 
রাজনৈতিক জীবনে শেযোক্রটির প্রভাব বর্ণনা কর। 

২। ভারত-ইতিহাসের উপর তাহার প্রাকৃতিক ভূগোল যে প্রগাব বিস্তার করে, তাহার ফলগুলি 
বর্ণনা কর। 

৩। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এক্যবন্ধনের যোগস্থত্রগুলি কি? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভারত-ইতিহাঁসের উপাদান ও ইহার প্রকৃতি 


j ইতিহাসের উপাদান 


প্রাচীন যুগের ইতিহাসের উপাদান।-_প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান যুগ 
পর্যন্ত ভারতের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। হিন্দু পণ্ডিতগণ রাজনৈতিক 
ইতিহাপ-রচনার দিকে খুব বেশী গুরুত্ব দেন নাই । এজন্য সমগ্রভাবে প্রাচীন ভারতের 
সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিক ইতিহাস aaa পাই ন| | তবে হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস একে-, 
বারে রচিত হয় নাই, একথা বল! চলে না। প্রাচীন ভারতের রাজারা সাধারণতঃ নিজ 
নিজ রাঁজনভায় তাঁহাদের কীতিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত লিপিকার, সভাকবি 
অথবা পণ্ডিত নিযুক্ত করিতেন | তাহাদের রচিত শিলালিপি, তাত্রশাসন, প্রশস্তি ও গ্রন্থ- 
সমূহে সেই সকল রাঙ্গা এবং তাহাদের শাঁপনকালের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। এইসকল 
উপাদান যতটা পাওয়| গিয়াছে তাহা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান | 

বর্তমানকালে পণ্ডিতগণ বহু গবেষণা ও আয়াস-সহকারে প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, 
বিজ্ঞান, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য প্রভৃতি প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন এবং নানাবিধ শিল্পকলার সুত্র 
ধরিয়া হিন্দ্যুগের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিয়াছেন। তাহাদের 


স্বদেশ ও সভ্যতা 


অনুসন্ধানের ফলে প্রাচীন ভারতের এক বিস্বতপ্রায় গৌরবময় যুগের সহিত আমরা 
আজ পরিচিত হইয়াছি। 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদীনগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে; যথা_-শিলালেখ ও তাম্ৰশাসন প্রভৃতি; সোণা-রূপা-তামার মুদ্রা ও 
প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন (স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য); বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, 
বা পুরাণ এবং অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ধৰ্মগ্ৰন্থসমূহ; সংস্কৃত, পালি, 
উপাদানগুবির cigs ও তামিল প্রভৃতি লৌকিক ভাষায় লিখিত প্রাচীন সাহিত্য 
শেণী:বিভাগ ও ইতিহাস গ্রন্থ ; বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ কর্তৃক লিখিত বিবরণসমূহ এবং 
সমসাময়িক এতিহাপিক দলিলপত্রাদি। এই সকল উপাদানের সহায়তায় পণ্তিতগণ 
প্রাচীন ভারতের সুনির্দিষ্ট ও সময়ানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। 
উপরি-উক্ত উপাদানগুলির মধ্যে শিলালেখ ও তাত্রশাসন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
এবং পণ্ডিতগণ ধৈর্ধসহকারে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপর 
প্রভূত আলোকপাত করিয়াছেন। এই সকল শিল্পনিদর্শন, শিলালেখ ও তাত্রশাসনগুলি 
কেবলমাত্র ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে পাওয়! গিয়াছে এমন নহে, ভারতের বাহিরে 
পশ্চিমে তুকিস্তান, মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্তান, প্রভৃতি অঞ্চলে এবং পূর্ব-দক্ষিণে বালি 
রি ও যবদ্বীপ, Bala, শ্যাম ও ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তাম্ৰশানন ইহারই সাহায্যে বহির্ভারতে হিন্দু বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের কাহিনী 
ন্দরভাবে জানা যায়। আবার, এই উপাঁদীনগুলি আবিষ্কৃত না হইলে 
মহামতি অশোকের নাম আজও জগতে অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত। গুপ্ত 


সম্রাট সমুদ্ৰগুপ্তের 
অত্যাশ্চর্য বিজয়কাহিনী, কলিপরাজ খাঁরবেল, মহাক্ষত্রপ কুদ্রদামন, প্রভৃতি খ্যাতনামা 
রাজাদের কাহিনী এই লেখগুলি হইতেই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পশ্চিম-এনিয়ায় প্রাপ্ত 


বোঘাজ-কোই (Boghaz-koi) লিপি (আঃ ১৪০০ খৃঃ পুঃ) হইতে আমরা আধ্সভ্যত| 
বিস্তারের অনেক তথ্য পাই। পারস্তে যে-সকল শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
হইতেও আমরা পারসিকগণ কতৃক ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকারের 
ইতিহাস পাই। শিলালেখ, প্রাচীন মুদ্ৰা তাত্রশাঁন প্রভৃতির সাহায্যে পণ্ডিতগণ 
অনেক খ্যাতনামা রাজাদের রাজত্বকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। 


ইতিহাসের উপাদান ৯ 


প্রাচীন মুদ্রাগুলি হইতেও সেই যুগের অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। গ্ৰীক, 
পারদ, শক, প্রভৃতি যে-সকল বৈদেশিক জাতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্যস্থাপন 
করিয়াছিল, সেই সকল রাজ্যের শাসকদের অধিকাংশের নাম এবং শাসন- 
প্রাচীন মুত! কালের কথা আমরা এই সকল মুদ্রার মাধ্যমেই জানিতে পারি। এই 
সকল প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত না হইলে ভারত-ইতিহাসের একটি মূল্যবান অধ্যায় অজ্ঞাত 
খাকিয়া যাইত। 
ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে-সকল স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য ও অন্যান্য শিল্পকলার নিদর্শন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ate ইতিহাস-রচনায় বিশেষ সাহায্য না করিলেও, এই 
সকল প্রত্ুতাত্বিক উপাদান প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্রমবিকাশের ইতি- 
wae হস হিনাবে আজও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। 
ভা্্ষ শিল্পের এই সকল নিদর্শন প্রাচীন যুগের বড় বড় রাজাদের শক্তি, সম্পদ ও গৌরব 
নিদর্শন পরিমাপ করিতেও সাহায্য করে। প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও 
সাধনার ইতিহাস-গঠনেও ইহাদের দান অপরিমেয়। প্রাচীন সিন্ু-সভ্যতা (আঃ ৩০০০ 
খৃঃ পূঃ) সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান একমাত্র প্রত্রতীত্বিক নিদর্শনের উপরেই নির্ভর করিতেছে। 
বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র ও পুরাণাদি হিন্দু ধৰ্মগ্ৰন্থ এবং অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন 
ধৰ্ম-এন্থসমূহ হইতে আমরা প্রাচীন ভারতের alts, সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক অবস্থার 
সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাই। আর্দের আগমনকাল হইতে আলেক- 
lubes ও জাণ্ডৱের অভিযান পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস এই সকল তথ্য হইতেই 
জৈন'গেৌঁঘ ধৰ্ব- রচিত হইয়াছে। আবার সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, সিংহলী এবং তামিল 
এহনমুঃ প্রভৃতি ভাষায় রচিত সাহিত্য, দৰ্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত হইতে 
হিন্দুযুগের রাষ্ট্র, সমাজ, বৈষয়িক অবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও শিল্পকলা-বিকাশের বিশদ ও 
মনোরম চিত্র পাওয়া যায়। এই যুগের কয়েকখানি ইতিহাসও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সাহিত্য, দর্শন, এই সকল গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক খ্যাতনামা. রাজা অথবা রাজবংশের 
ইতিহান রাঁজত্বকালের মূল্যবান তথ্য আমরা পাই ৷ এই সকল ইতিহাসের মধ্যে 
হ্ষচরিত, গৌড়বহো, রাজতরদিশী, বিক্ৰমাঙ্কচর্নিত ও রামচরিত সমধিক প্রসিদ্ধ। 
যুগে যুগে বৈদেশিক পর্ঘটকগণ ভারতের Seis গৌরবের কাহিনীতে আকৃষ্ট 


১০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


হইয়া এদেশে আসিয়াঁছেন তাহারা এদেশ সম্বন্ধে যে বিচিত্র বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন,, 
বৈদেশিক ae তাহা হইতে আমরা সমসাময়িক ভারত সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাই । 
টকগণের লিখিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিনাবে এই সকল বিব্র্ণ 
বিবরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
আলেকজাগুারের সঙ্গে কৰেকজন গ্রীক পণ্ডিত এদেশে আপিয়াছিলেন এবং তাহারা 
ভারত সম্বন্ধে অনেক কথ। লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্তাঁকালের গ্রীক ও রোমান 
লেখকদের গ্রন্থে এই সকল কথা খণ্ড খণ্ড ভাবে Bas আছে | এই উদ্ধৃত 
Marae বিবরণ হইতে তদানীন্তন ভারতের বাটিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক, 
লিখিত বিবরণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সিরিয়ার সম্ৰাট সেলেউকস্‌, 
মেগান্থিনিন নামে একজন বাজদূতকে মৌর্য চন্দ্ৰগুপ্তের রাঁজসভার 
পাঠাইয়াছিলেন। তাহার রচিত Indika নামে একখানি গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থখনি 
সম্পূৰ্ণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু অন্যান্য গ্রীক লেখকগণ উহা হইতে যে-সকল কথ। 
উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা হইতে মৌধ-ভাৱত সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা 
গিয়াছে। টলেমি (2 tolemy)-Fafaw ভূগোল এবং জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক cate 
প্রণীত Periplus of the Erythrean Sea নামক স্থপ্রসিদ্ধ az হইতেও ১ম ও ২য়. 
শতকের অনেক এতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য জানিতে পারা যায়। 
ফাহিয়েন ও হিউয়েন্‌-সাঙ প্রভৃতি যে-সকল খ্যাতনাম! চীন তীৰ্থযাত্ৰী ভারতে, 
হিরা মাসিয়াছিলেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে calcite যুগের 
ae ne. on ও মধ্য-এনিয়া সম্বন্ধে অনেক বহুমূল্য তথ্য পাওয়া 
অপরিগীম। ‘তর ইতিহাস পুনগঠিনে চীনা লেখকদের বিবরণসমূহের গুৰুত্ব 


হিন্দুযুগের অবসানকালে দশম এ 


[তকের শেষ ভাগে এবং একাদশ শতকের আরম্তে 
গজনীর স্থলতান মাহ মূদ বার বার 


ভারত আক্রমণ করেন 1 তাহার সভাসদ মনীষী 
ভাবায় ভারত সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান তথ্যপূৰ্ণ বিবরণ। 
লিখিয়া গিয়াছেন ৷ তাহার গ্রন্থ হইতে সমসাময়িক ভারতের রাষ্ট, 
জানিতে পারা যায়। এ যুগের অন্যান্য মুসলিম, 


অল্‌-বিরুণী 


ইতিহাসের উপাদান ১১ 


পর্যটকদের মধ্যে স্থলেমান, অল্‌-মাস্থদি, হাঁপান নিজামি, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ॥ 
ইহারা সকলেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান।_মধ্যযুগে, মুদলমান সুলতান ও বাদশাহ 
দিগের শীসনকালে বহু খ্যাতনামা এতিহাপিক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের রচিত 
Sri ইতিহাসে মুন্লিম যুগের কাহিনী পুজ্বাস্লপুশ্খভাবে জানা যায়। ইহারা' 
ইতিহাসিক অনেকেই রাজান্ুগ্রহ লাভ করিয়া সমসাময়িক যুগের বিশদ মূল্যবান তথ্য 
লিখিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নাপির্উদ্দীন মাহমুদের রাজত্বকালে মিন্‌হাজ- 
উদ্দীন সিরাজ “তবকাত২ই-নীপিরী” রচনা করিয়াছেন ;আমীর খুস্র প্রণীত “তাঁরিখ-ই- 
আলাই’ নামক ইতিহাসে আলাউদ্দীন খল্জীর রাজত্বকালের বর্ণনা পাওয়া যায়। এ যুগের 
সর্বশেষ্ঠ ওতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী ছিলেন পর্যটক ইবন্‌ UPS), WIT তুগ লুক ও 
মুঘলযুগের ফীরূজ তুগ লুকের সমসাময়িক ৷ তিনি ‘তারিখ-ই-ফীক্লজশাহী’ নামে 
লিখিত ও একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। মুঘল যুগেও এঁতিহাসিক উপাদানের 
seth অভাব নাই। বাৰুর-নামা, হুমায়ুন-নাম|, আইন-ই-আকবরী, আকবর- 
বিবরণ নামা, তবকাতংই-আকবরী, GIES AAA, বাদশা-নামা, মুস্তখৰ - 
উল্-লুবাব, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ এতিহাসিক গ্রদ্ হইতে মুঘল যুগের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে 
অমূল্য তথ্য পাওয়া যাঁয়। মধ্যযুগে যে-সকল ইউরোপীয় ভ্ৰমণকারী এদেশে আসিয়াছেন 
তাহারাও সমসাময়িক যুগের সুন্দর বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এ যুগে প্রচলিত স্বণ; 
রৌপ্য ও তাম্ৰ মুদ্ৰ| হইতেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। 
বৰ্তমান যুগের ইতিহাসের উপাদান ।__বর্তমানকালের ভারত-ইতিহাসের 
y উপাদানের অভাব নাই | ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, দিনেমার ও ওলন্দাজ 
বতৰাৰ প্রভৃতি যে-সকল পাশ্চাত্য জাতি এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ্য- 
দলিলপত্রাদি পত্তন করিয়াছিল, তাহাঁদের শাসনকালের সমসাময়িক বহু দলিলপত্রাদির 
সাহায্যে বান কালের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
কতৃক রচিত ইতিহাস হইতেও আমরা বর্তমান যুগের মুল্যবান তথ্য-সম্থলিত বিবরণ aps 
প্রশ্নাবলী 
১। প্রাচীন যুগের ভারত ইতিহাসের উপাদানগুলির বিবরণ দাও। 


১২ স্বদেশ ও সভ্যত| 


al মধ্যুগ ও বর্তমানধুগের ইতিহাদের প্রধান উপাদানগুলি বর্ণনা কর। 
৩। FAA আমলের 7443) ভারতের ইতিহাদের বিভিন্ন উপাদান awa দৃষ্টান্তনহ সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা কর | 


তৃতীয় অধ্যায় 
দিন্ধ-সভ্যতা 
সিন্ধু-সভ্যত৷ 
প্রস্তরযুগ ।-_ভারতবর্ষের আদিম যুগের অধিবাসীদের সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্য 
জানিতে পারা গিয়াছে | উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের পাথরের অমস্থণ যে-সব 
ঢা অস্ত্ৰশস্ত্ৰ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, অতি প্রাচীনকালে যে জাতি 
বাস করিত তাহারা প্রত্ব-প্রস্তরযুগের মানবের (Palmolithic man) 
সমজাতীয় ছিল | 

ইহাদের পরে ভারতবর্ষে বে জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে 
নব্/-প্রস্তরযুগের মানুষ বলা যাইতে পারে। দাক্ষিণাত্য, বিদ্ধাপ্রদেশ ও 
যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে নব্য-প্রস্তরযুগের নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
তাঅযুগ।_নব্য-প্রস্তরযুগের লোকেরাই কালক্রমে তাম্ৰ, লৌহ, প্রভৃতি ধাতুর 
Sy ন্যবহার আয়ত্ত করিয়া ইতিহাসে তাত্রযুগ, লৌহযুগ, প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের 
লোক বলিয়া প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আধুনিক সভ্যতা প্রধানতঃ নব্য- 

SEARS বিকাশের ফল। 
Pedi Gi সিন্ধু-সভ্যত| |-পুরাতত্ববিদ্গণ নব্য-প্রস্তরযুগ ও তাত্রযুগের 
es মাম দিয়াছেন Sewage | এই সময়ে প্রস্তরের ব্যবহার কিছু কিছু 
STS প্রচলন ধীরে ধীরে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-ভারত ছাঁড়া 
লৌহের ব্যবহার তখনও জানা ছিল না। সম্প্রতি সিন্ধ-উপত্যকার নানাস্থানে Ste 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্জাবের অন্তৰ্গত aan, 
প্রাচীন গুজরাট ও রাজস্থান প্রভৃতির বিস্তীর্ণ 
দর্শনাদি দেখিলে এই সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে 


নব্য-প্রস্তরযুগ 


পিন্ধুপ্ৰদেশের মোহেন-জো-দাড়ো de 
ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত শিল্প-মি 
কোন সন্দেহ থাকে না। 


সিন্ধু-সভ্যতা ১৩ 


এই সভ্যতা পিন্ধু-উপত্যকা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিরাছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ 
ইহাকে ‘সিন্ধু-সভ্যতা’ আখ্যা দিয়াছেন। তাহাদের মতে ইহার উদ্ভবকাল খৃষ্টজন্মের 
নিন্ধ-নভ্যতার অন্ততঃ তিন সহস্ৰ বংসর পূর্বে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা 
স্রষ্টা প্রাকৃ-দ্রবিড় জাতির স্থ্টি। পঞ্জাবের ‘gaat, বেলুচিস্তানের নাল ও 
সিন্ধুপ্ৰদেশের ‘মোহেন্‌-জো-দাড়ো’ এবং নবাবিষ্কৃত গুজরাট, বাঁজস্থান প্রভৃতির সভ্যতার 
সঙ্গে সুদূর মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন স্থমেরীয় সভ্যতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা প্রায় 
সর্ববাদিসম্মত। কাহারো কাহারো! মতে হুমেরীয়গণ ছিল ভ্রীবিড়দেরই সমজাতীয় | 
কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। 

তাত্র-প্রস্তরযুগের এই সভ্যতা যে অত্যন্ত উন্নত শ্রেণীর ছিল, সে বিষয়ে মতদৈধ নাই। 
মোহেন্জো-দাড়োর নগর-পরিকল্পনা (Town planning) ও পূর্তকার্য (Irrigation) 
aan বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। সমগ্র নগরটি IRS রাজপথের দ্বারা 
দাড়োর বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত ; পন্নীমমূহ চক্-মিলান ইমারতে WS এবং 
নাগরিক AT কয়েকতলবিশিষ্ট ইমারতগুলি বহু প্রকোষ্ঠে বিভক্ত ছিল। ইমারতের পাশ 
দিয়া গলি বা ছোট রাস্তা; এগুলি দিয়া রাজপথ বা অন্ত গলিতে যাতায়াত করার সুবিধা 
ছিল। নগরের স্বাস্থ্যরক্ষীর জন্য সুবৃহৎ পয়ঃ- 
প্রণালীরও ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক WE 
বাড়ীতেও ময়লা জল ইত্যাদি নিফধাশনের জন্য 
ছোট ছোট পয়ঃপ্ৰণালী ছিল। শুধু গৃহস্থদের 
বাড়ীতে নয়, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যও 
সানাগার, সন্তরণবাপী, কূপ, পায়খানা, 
প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মোহেন্‌-জো- 
দাঁড়োতে সর্বসাধারণের জন্য একটি বিরাট জানা- AY 
গার ও সন্ভরণবাপী fea | নিকটবর্তী সরোবর 
হইতে জল আনিয়া ইহা সর্বদা ভরিয়া রাখা হইত  দীলমোহর ( মোহেন-জোদদাড়ো) 
এবং মাঝে মাঝে ময়লা জল বাহির করিয়! দিবার ব্যবস্থাও ছিল। সন্ভরণবাঁপীর চারি- 
পাশে ক্ষুত্ৰ ক্ষুদ্ৰ অনেকগুলি স্নানাগার ছিল। ইহাতে গরম জলে স্নানের ধ্যবস্থাও ছিল ৷৷ 
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PRE সে যুগের লোকের প্রধান উপজীবিকা এবং গম, যব, প্রভৃতি শস্য, খেজুর 
ও অন্যান্য ফল, পশুর মাংস প্রভৃতি তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। গৃহপালিত পশুর 
মধ্যে গরু, মহিষ, হাতী, শূকর, কুকুর ও মেষের উল্লেখ পাওয়া যায় । ঘোড়া ও বিড়াল 
তখনও অজ্ঞাত | 
সে-যুগে কারুশিল্প প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পুরাবস্তর মধ্যে নরনারীর 
ifs, জীবজন্তর ছবি, বিচিত্র মুৎপাত্র, শীলমৌহর, মুদ্রা, প্রভৃতি নানা দ্রব্য আবিষ্কৃত 
ইইয়াছে। এই সকল শীলমোহরে যে লিপি উৎকীৰ্ণ আছে, এখনও উহার পাঠোদ্ধার 
হয় নাই। তবে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দূরদেশের সহিত বাণিজ্যের জন্য এই সব 
ৰে শালমোহর ব্যবহৃত 
যু ও হইত। ধাতুত্রব্যের 
সভ্যতা মধ্যে মোহেনজো- 
দাড়োতে সোনা, 
রূপা, তামা, টিন ও cay 
পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তামার 
জিনিষই সর্বাপেক্ষা অধিক। স্বর্ণ 
অলঙ্কারের প্রচুর প্রচলন ছিল, 
এবং পাথর বদান ( জড়োরা ) 
অপঙ্কারেও মেয়েরা সজ্জিত হইত। 
তামা দিয়া ety এবং নানা- 
প্রকারের গৃহস্থালীর জিনিষপত্ৰ 
ও অলঙ্কার তৈয়ারী হইত। 
এন্তর-মুতি ( tate পোড়ামাটির মাতৃকা-মৃতি এবং 
দর্শন হইতে অনেকে অঙ্গমান করিয়াছেন যোগাসনে উপবিষ্ট পুক্ষ-মৃত্রি 
= ৰং যে, পে-বুগে জগন্মাতা দুৰ্গা (2) ও জগৎ- 
পিতা শিব-পশুপতি (}) উভয়েরই পূজা হইত। বৃক্ষ, সৰ্প ও অনান্য 
তখন ছিল, এরূপ প্রমাণের অভাব নাই। 


জীবজন্র পূজারও প্রচলন 


আৰ্যজাতির ভারতে আগমন-_সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৰ 
প্রশ্নাবলী 


১। শচীন সিন্কুতট-সভ্যতার একটি বিবরণ দাও | 
২। আধগণের আগননের পূর্বে ভারতে কোনরাপ সভাত] ছিল কি? উহাদের সম্বন্ধে যাহা জান 


fat 
৩। সিন্ধু-দভ্যহা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ । ইহার এতিহানিক মূল্য কি? 


চতুর্থ অধ্যায় 
আর্ধদিগের ভারতে আগমন-__বৈদিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি__আর্-অনার্ধ সংমিশ্ৰণ 
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ভারতে আর্ধগণের বিস্তার ।__আধগণ প্রথমে কোথায় বান করিতেন তাহা বলা 
যায় ন৷ ৷ কেহ কেহ বলেন, তীহাদের পিতৃভূমি ছিল মধ্য-এশিয়া, কাহারও কাহারও 
‘মতে তাহারা প্রথমে মধ্য-ইউরোপে বাস করিতেন; কেহ কেহ্‌ পশ্চিম-এশিয়া, দক্ষিণ- 
রাশিয়া, এমন কি উত্তরমেরুও আধদের পিতৃভূমি বলিয়| মত প্রকাশ করিয়াছেন । সে 
যাহাই হউক, কোনও এক যুগে তাহারা পিতুভাম ত্যাগ করিয়া! দিকে দিকে ছড়াইয়া 
পড়িতে থাকেন। ঠিক কোন্‌ সময় এই বহিগমন আরম্ভ হয় তাহাও নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহা ধীরে ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিতে 
খাকে। কালক্রমে এশিয়া হইতে আর্যদের কৌন কোন শাখা ইউরোপে গিয়া বসতি 
স্থাপন করেন ৷ পশ্চিম-এশিয়ার আনাটোলিয়া ও মেসোপটেমিয়| অঞ্চলে হিটাইট ও 
মিতান্নি নামক আধঁজাতিসকল থে একসময় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার বিশিষ্ট 
নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । কয়েকটি আর্ধদল বিভিন্ন সময়ে মিডিয়া ও 
আর্যদের শাখ| পারস্যে আগমন করেন এবং সেখান হইতে অনেকে আবার উত্তর-পশ্চিম 
গিরিপথ ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। 
| উত্তর-পশ্চিম ভারতে আৰ্যাধিকার।--আধরা কোন্‌ সময় ভারতবর্ষ প্রথম অধি- 
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কার করিয়াছিলেন, তাহীও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। অধিকাংশ পণ্ডিতের 
মতে খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২,০০০ বৎসর পূর্বে আর্ধরা ভারতে নৃতন অধিকার স্থাপন করেন। 
এখানে আসিয়া তীহারা প্রথমে পশ্চিম-সীমান্তে ও পঞ্জাব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন | 
প্রাচীন আৰ্য-উপনিবেশ atta প্রথমে যেখানে বদতি স্থাপন করেন, আহ| 
বৈদিক সাহিত্যে সপ্তপিন্ধু নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সিন্ধু প্ৰভৃতি সাতটি 
- শপ্তনিদ্ধ নদীর অন্তৰ্গত ভূ-ভাগকেই দপ্তপিন্ু বল! হইয়াছে। সেকালে ‘সপ্তিনদ্ধু 
বলিতে বর্তমান আফগানিস্তানের কিয়দংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব 
অঞ্চল FAVS | 
উত্তর-ভারতে আৰ্যাধিকার ৷--‘সপ্তনিন্ধু’ হইতে আর্ধগণ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকেন। আন্নমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০-৮০০ অবের মধ্যে তাহারা 
সমগ্র মধ্যদেশ অধিকার করিয়া লন। সরন্বতীর দক্ষিণ হইতে অযোধ্যার 
সরযু অথবা! এরাবতী (রাষ্তী ) নদী পর্যন্ত ছিল মধ্যদেশের বিস্তার। মধ্যদেশে আৰ্ধগণ 
কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শুরসেন, কোশল, কৌশাম্বী, প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্ৰ ও বৃহত রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন ৷ ইহার পর তাহার! গণ্ডকী ( গণ্ডক ) নদী অতিক্রম করিয়া কাশী বা 
বারাণনী এবং বিদেহ বা উত্তর-বিহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সরযুতীর হইতে বিদেহ 
পর্যন্ত অধিকার করিতে তাহাদের কতকাল লাগিয়াছিল তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ খৃঃ 
পূঃ ১০০০ Scag পূর্বে উহা সমাপ্ত হয় নাই | মগধ (দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহার ) এবং বঙ্দেশ 
বহুকাল পর্যন্ত অনাধদেরই বাসভূমি ছিল। খৃঃ পৃঃ ৮০০ অব্দের পূর্বে এ-অঞ্চলে 
আধ্ধৰ্মের বিশেষ প্রাদুভীব হয় নাই। গণ্কীতীর হইতে বঙ্গদেশ পযন্ত ভূ-ভাগ প্রাকী 
ae বা প্রাচী অৰ্থাৎ পূর্বদেশ নামে অভিহিত হইত। কালক্ৰমে ব্ৰহ্পুত্ৰ ও 
ইরাবতীর উপত্যকায়ও (বর্তমান আসাম ও ব্ৰহ্মদেশ) আর্যাবিকার বিস্তৃত 
হয়। অবস্তী, সৌরাষ, সিন্ধু, সৌবীর, প্রভৃতি জনপদসমূহে আরধপ্রভাব প্রসারিত হইতে 
এ কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। বর্তমান মালব প্রদেশই প্রাচীন অবন্তী রাজ্য; 
att ? মৌরাষ্ট রাজ্যের অবস্থিতি ছিল কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে, এবং সিন্ধুর faa 
উপত্যকার সন্নিহিত জনপদের নাম ছিল সৌবীর । মন্গসংহিতার যুগে আঃ 
খৃঃ পূঃ ২০০) উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পূর্বে বন্দোপসাগর হইতে পশ্চিমে 


মধ্যদেশ 
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আরব্‌ সাগর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারত আধাবৰ্ত নামে বর্ণিত হইয়াছে। স্থতরাং সে-সময় 
যে উত্তর-ভারতে আধপ্ৰভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অন্গুমান করা চলে। 
দাক্ষিণাত্যে আর্ধীধিকার।__বৈদিকযুগের শেষভাগে আধগণ বিন্ধ্যপর্বত অতি- 
ক্রম করিতে AAS করেন ৷ সাত্বতগণের দ্বারা ( আঃ খৃঃ পৃঃ ১০০০) বর্তমান বেরার 
অঞ্চলে বিদর্ত রাজ্য স্থাপিত হয়; তাহাদেরই আর একটি শাখা নাপিকের নিকট দণ্ডক 
দিদদগক, বাল্য প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক বুন্দেলখণ্ডে ছিল চেদী রাজ্য। সম্ভবতঃ 
om, অশ্বক ও ইহার পরে ইক্ষাকুবংশীয় আর্ধদের দ্বারা দক্ষিণ কোশলের গোদাবরী 
মূলক রাজ্য অঞ্চলে অশ্মক ও মূলক রাজ্য স্থাপিত হয়। অগস্ত্যযাত্রা ও বাঁমায়ণের 
কাহিনী হইতে আর্ধদের দক্ষিণ-ভারতে বহু অভিযান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া 
যায়। সম্ভবতঃ গোদাবরী অতিক্রম করিয়াও তাহারা দ্রাব্ডিভাষী অনার্দের সঙ্গে 
অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু উত্তর-ভারতের ন্যায় দাক্ষিণাত্যে Base 
ay হইয়| উঠিতে পারে নাই । দাক্ষিণাত্যে আর্ধ রাজ্যসমূহের আশেপাশে অনেক 
শক্তিশালী অনার্য রাজ্য ছিল। বিন্ধ্য ও নৰ্মদা নদীর মধ্যবর্তা ভূ-ভাগে ‘পুলিন্দ’, 
দাক্ষিণাত্যের ‘নিষাদ’, প্রভৃতি বহু প্রতাপশালী অনার্ধজাতি বাস করিত। উড়িয্যার 
অনার্ধগণ পার্বত্য অঞ্চলে ‘শবর’ এবং বৈতরণী নদী হইতে গোদাবরী উপত্যকা 
পর্যন্ত কলিঙ্গ’দের বাস ছিল। কলিহ্দেশের দক্ষিণে গোদাবরী হইতে কৃষ্ণা পর্যন্ত ছিল 
তেলেগু-ভাবী পূর্ব-“অন্ধ” নামে আর একটি বিশাল অনার্ধজাতির রাজ্য এবং 
অমরাবতীর শিল্পকেন্দ্র। অপেক্ষাকৃত দক্ষিণে ছিল ‘তামিল’, ‘কানাড়ী’, ‘মালেয়ালী’, 
প্রভৃতি ভ্রবিড় জাতিসমূহ | 
আর্বসাহিত্য।_-সমগ্র আর্জজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম বেদ। “বেদ” শব্দের 
অর্থ জ্ঞান৷ প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, বেদ বা বেদমন্্রমমূহ মানুষের 
তীর রটনা AR স্বয়ং পরমেশ্বরের att | এজন্য বেদকে ‘নিত্য’, ‘অপোৌক্লষেয়’ 
বেদ-চতুষ্টয় pb. 
বলা হইত। বেদমন্ত্সমূহ দেবকুল হইতে শ্ৰুত-বাক্য বলিয়া বেদের আর 
এক নাম SHS | বেদ চারিভাগে বিভক্ত; যথা__খক্‌, সাম, যজু ও অথর্ব । প্রত্যেক 
বেদ আবার ‘সংহিতা’ ও ‘ব্ৰাহ্মণ এই দুই অংশে বিভক্ত । সংহিতাভাগ পন্থে রচিত, 
উহা গাথা ও বেদমন্ত্ৰের সমষ্টি; ব্ৰাহ্মণভাগ গন্ে লিখিত, এবং উহা প্ৰধানতঃ তত্বকথ 


আৰ্যজাতির ভারতে আগমন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১৯ 


ও যাগবজ্ঞের বিধি-নির্দেশ | সংহিতা ও ব্ৰাহ্মণ ব্যতীত বেদের ‘আরণ্যক’ ও উপনিষত্ 
নামে আরও দুইটি দার্শনিক বিভাগ পরবর্তী যুগে গড়িয়া উঠে। 
বেদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে খথেদ প্রাচীনতম | সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্ৰই থথ্বেদ হইতে 
সঙ্কলিত এবং ঘজ্ঞকাঁলে সাম-মন্ত্রসমূহ ছন্দ, মাত্রা ও স্থর-সংযোগে গীত হইত । যজুর্বেদে 
যজ্ঞের ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্রে সঙ্কলন করা হইয়াছে । অথৰ্ববেদ বৈদিক- 
আনুমানিক যুগের শেষ ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে স্থষ্টিরহস্ত, পৃথিবীর স্তব, ব্রাত্য অর্থাৎ 
রচনাকাল শৃদ্রদের বন্দনাদির সঙ্গে নানারূপ চিকিৎসা, দুৰ্বোধ্য সঙ্কেত ও শক্রনাশের 
মন্ত্র রহিয়াছে । খক্-সংহিতাঁর রচনাকাল সম্ভবতঃ খৃঃ পৃঃ ২০০০ হইতে ১৫০০ অবের 
মধ্যে । অন্যান্য সংহিতা ও ব্ৰাহ্মণসমূহ আনুমানিক ১৫০০ হইতে ৮০০ খৃঃ পূৰ্বাব্দের মধ্যে 
রচিত হয়; উপনিষদ্গুলির রচনাকাল ৮০০ হইতে ৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দ । অবশ্য এ সকল 
বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে | 
বেদ বা শ্ৰুতিমাহিত্যের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে “ত্-গরন্থগুলি পরবর্তীকালে রচিত 
হয়। ছয় বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন এই স্ুত্রসাহিত্যের অন্তভূক্ত। ষড়দর্শন বলিতে কপিলের 
হুত্ৰনাহিত্য-- সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, জৈমিনির 
যড়দৰ্শন ও পূর্বমীমীংসা, এবং ব্যাসের উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই ছয়টি দর্শনশান্্ 
নাৰ বুঝায়। বেদাঙ্গ বলিতে বুঝাইত বেদপাঠের জন্য অপরিহার্য ছয়টি বিনু; 
যথ|--শিক্ষা ( উচ্চারণ ), ছন্দঃ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ( শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি ), জ্যোতিষ 
এবং কল্প (যজ্ঞাদি )। নিরুক্ত ও ব্যাকরণ-রচনায় যথাক্ৰমে যাস্ক ও পাণিনি এই দুই 
মহামনীষীর নাম অক্ষয় হইয়া আছে। কল্পহ্থত্ৰ নানাশাখায় বিভক্ত । শ্রৌতস্থত্রে যাগ- 
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শুবস্থত্রে পাই যজ্ঞবেদী প্রভৃতি নির্মাণের 
ব্যবস্থা,_ইহা! হইতেই হিন্দু জ্যামিতি ও রেখাগণিতের উদ্ভব। গৃহস্ত্রে গাৰ্হস্থ্য ও 
সমাজ-জীবনের বিধি-নির্দেশ এবং ধৰ্মস্থত্লে সমাজ ও বাষ্ট্শাসন বর্ণিত 
ae হইয়াছে। এই সকল গ্ৰন্থই পরবর্তীকালে ধৰ্মস্থত্ৰ, বিরাট হিন্দুস্থৃতি বা 
খৰ্মশাপ্ত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্মস্থত্র অবলম্বন করিয়াই উত্তরকালে ay 
সংহিতা, যাজ্ঞবন্ধ্যস্থৃতি প্রভৃতি রচিত হয়। স্থত্ৰগুলি সম্ভবতঃ ৬০০-__২০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে 
রচিত হইয়াছিল। 


স্বদেশ ও সভ্যতা 


SIS আর্ধগণ অর্থশান্্র (রাজনীতি ), কামশান্ত্র (ভোগনীতি ), অ'যুর্বেদ, 
শাস্ত্ৰ, অশ্বস্থত্র, শিল্প ও সঙ্গীতশান্ত্র, নাট্যশাস্ত, স্থাপত্যবিদ্যা, কারুকর্স, 
প্রভৃতি নানা পাথিব জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিরাঁছিলেন। 

প্রাচীন বিজ্ঞানের বিকাশে হিন্দুদের দানের তুলনা নাই। 
জ্ঞার্যধর্ন প্ররৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করিয়া আধগণ 
তীহাদের আরাধনা করিতেন । রবিকরোজ্ল অনন্ত আকাশ তাহাদের নিকট হইলেন 
স্বর্গের দেবতা “ছ্যৌঃ”, ইনিই এীকদিগের নিকট ‘জিউস’ ( Zeus ) এবং রোমানদিগের 
নিকট ‘জুপিটর’ ( Jupiter ) নাম ধারণ করিয়া দেবরাজে পরিণত হন। পরে অনন্ত 
জলরাশির দেবতা বরুণ, আর বৃষ্টি ও বজের দেবতা ইন্দ্ৰ শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 
অগ্নি, সূর্য (মিত্র ), মরু ( বায়ু ), উষা, সরস্বতী, পৃথিবী, নাসত্য (অশ্বিনী- 
poets কুমারদ্বয়), যম, প্রভৃতিও আর্যদের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন। কিন্ত 
বহু দেবদেবীর উপাসনা করিলেও সকল দেবতা যে এক অদ্বিতীয় মহা- 

শক্তিরই বিভিন্ন রূপ, এই ধারণা আর্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল ন| । 

দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতিদান ও স্তবস্থতি-পাঠই ছিল আর্যদের ধর্মাচরণের 
প্রণালী সহজ প্রণালী উপাসকগণ নিজেরাই এভাবে আরাধনা করিতেন। কাঁল- 
ক্ৰমে নান! বিধি-নির্দেশের দ্বার| যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান জটিল হইয়া 

উঠিলে, আর্ধসমাজে বিশেষজ্ঞ যাজক বা পুরোহিত শ্রেণীর 


অভ্যুদয় ঘটে। তাহারাই ক্রমে 
পুরোহিত. ধর্মের রক্ষক ও ধারক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এদিকে অনার্ধদের 

মুতিপূজা, পশুবলিদান, প্রভৃতি আচার-পদ্ধতিও ধীরে ধীরে আৰ্ধনমাজে 
প্রবেশ লাভ করে। আর্ধদের উপাসনাবিধির নাম 


Te, আর অনাধদের ধৰ্মাচরণ- 
প্রণালীর নাম ছিল 'পুজা'। এইভাবে আৰ ও অনাধদে 


স্ন ভাবধারা ও আচার-পদ্ধতির 
সংমিশ্রণের ফলেই বর্তমান ‘হিন্দুধৰ্ম’ গড়িয়| উঠিয়াছে | 
বৰ্ণবিভাগ ৷--আৰ্যগণ যখন প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহারা এখানে 
কৃষ্ণকায় আদিম জাতিদের সাক্ষাৎলাভ করেন। আধাধিকারের পর তাই এদেশে গৌরবর্ণ 
বিজেতা আৰ্য, ও কৃষ্ণবৰ্ণ বিজিত অনাধ এই ছুই শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হইল। 
আৰ্য ও অনাৰ্য 
ক্রমে সমাজে জটিলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুণকৰ্ম অন্থসারে চারি বর্ণের উদ্ভব 


\ 2; 


তির ভারতে আগমন--সভ্যতা ও সংস্কৃতি ২১ 


||/গ1স্ৰপাঠ ও যাগবজ্ঞাদিতে দক্ষ হইয়া উঠিলেন, তাহারা হইলেন ব্ৰাহ্মণ; 
qe রণনিপুণ বীরজাতি ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন; 
af, পশুপালন ও ব্যবসার-জীবীদের বলা হইত বৈশ্য, এবং সমাজের 
ব্ৰাহ্মণ কি, সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্ধজাতি ও শ্রমিকগণ অন্ত্য, দাস, বা শূত্র প্রভৃতি নামে 
__ পরিচিত হইল। প্রথমে আর্যদের মধ্যে বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদ্ন তত 
কঠোর ছিল না। বৈদ্বিকযুগে অন্যবর্ণের সহিত বিবাহসম্বন্ধের পথে বিশেষ বাধাও ছিল 
না; কেহ ইচ্ছা করিলে নিজ বর্ণের নির্দিষ্ট বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি গ্রহণ 
করিতে পাঁরিতেন ও করিতেন | কিন্ত কালক্রমে সমাঁজ-নিয়মের জটিলতা-বৃদ্ধির সঙ্গে 
ace জাতিভেদের কঠোরতা দেখা দিল এবং বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহাঁদি নিষিদ্ধ হইল । 
তবে চিরকালই হিন্দুঘমাজে কিছু না কিছু অসবর্ণ বিবাহ চলিয়া আসিতেছে । তাই 
বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে আর্ধলমাজে নানা অনুন্নত জাতি ও বর্ণসন্করের স্থষ্টি হইয়| 
চলিয়াছে | অপর দিকে অনাৰ্য ও বিভিন্ন উপজাতি ( Tribes ) হিন্দুর আচার-ব্যবহাঁর 
গ্রহণ করিয়া নানা জটিল শ্রেণীর স্থষ্টি করিয়াছে । 
চতুরাশুম।_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির প্রত্যেককে প্রাচীন আধ- 
সমাজের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। চতুরাশ্রম এই সকল বিধি-নির্দেশের 
হর অন্যতম। চতুরাশ্রম বলিতে জীবনের চারিটি অবস্থা বুঝায়। প্রথম 
NARS অবস্থার নাম ব্ৰহ্মচৰ্য, এই সময় প্রত্যেককে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে 
ওসগ্যাদ Saar যাপন করিতে হইত। ছাত্রজীবনের আদর্শ ছিল ভোগবিলাস- 
হীন হইয়| পবিভ্রভাবে শাস্তাধ্যযন | ছাত্রজীবন সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গার্হস্থ্য আশ্রমে 
প্রবেশ করিতেন; তখন বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন করাই ছিল জীবনের প্রধান 
কর্তব্য। ইহার পর প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া সংসার হইতে অব্সর গ্রহণ 
করিতে হইত; অরণ্যের মধ্যে কুটার বাধিয়া লৌকহিত এবং ধর্মচিন্তায় জীবনযাঁপনই 
ছিল সে আশ্রমের আদর্শ। চতুর্থ আশ্রমের নাম সন্ন্যাস (যতি বা ভিক্ষু); তখন 
সংসারের সকল মীয়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পারমার্থিক wea অনুশীলনে জীবনের 
অবশিষ্ট দিনগুলি নির্বাণ-মোক্ষের সাধনায় কাটাইতে হইত। 


জামিনের হও ন ৰত ৰি 
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এক একটি পরিবার ছিল এক একজন গৃহপতির অধীন ৷ কয়েকটি পরিবার লইয়া হইত 
একটি গ্রাম আর গ্রামের অধ্যক্ষকে বলা হইত গ্রামণী’। কয়েকখানি গ্রামের সমবায়ে 
‘জন’ বা ‘বিশ’ গঠিত হইত। বিশবা জনের অধিপতির নাম ছিল 
‘বিশপতি’ বা ‘ater গৃহপতি যেরূপ ছিলেন পরিবারের কর্তা, রাজাঁও 
তেমনই হইতেন তাহার রাজ্যের সর্বময় কর্তা। বৈদিকষুগের প্রথম দিকে রাজা রাজ্যের 
প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নায়কগণের পরামর্শীহ্সারে রাজ্যশীপন করিতেন ৷ “সভা” ও ‘সমিতি’ 
নামে জনগণেরও প্রতিষ্ঠান ছিল। সম্ভবতঃ রাজ্যের মুখ্য ব্যক্তিগণকে লইয়| ‘সভা? 
গঠিত হইত | জনসাধারণ ও রাজপরিবারভুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা “সমিতিতে যৌগ দিতেন। 
রাজা সাধারণতঃ সভা ও সমিতির মতামত উপেক্ষা করিয়| চলিতে পারিতেন ay । 
আদিষুগে প্রজারাই বিশিষ্ট নেতাকে রাঁপদে বরণ করিত, তবে সম্ভবতঃ 
রাজপদ অধিকাংশ স্থলে ছিল বংশানুক্ৰমিক বাঁজতন্তর ব্যতীত বৈদিক- 
যুগে কোথাও কোথাও (Republic) বা গণ-তন্বও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে রাঁজপদের 
ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে-নকল রাজ! অন্যান্য রাজাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে 
পাঁরিতেন, তাহারা “রাজচক্রবর্তাঁ” বা ‘একরাট্‌ নামে খ্যাত হইতেন। সাধারণতঃ 
অশ্বমেধ ও রাঁজন্ুয় যজ্ঞের দ্বারা শক্তিশালী নরপতির| নিজেদের “একরাঁটিত 
একরাঁট্‌ 
as সাৰ্বভৌম একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেন। একচ্ছত্র 
LAND ie দ্বারা রাজশক্তি বৃদ্ধি পাইলেও, প্রাচীন ভারতে যথেচ্ছাচার বা 
স্বৈরতন্ত্ৰপ্ৰতিষ্ঠার বিশেষ কোন স্থযোগ ছিল ন৷ প্রত্যেক রাজা অভিষেকের সময় 
সমাজবিধান প্রজারপ্রনের শপথ গ্রহণ করিতেন। রাজ! সাধারণতঃ সভা-সমিতির 
ও রাজশক্তি নির্দেশ এবং ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না। প্রাচীন 
হিন্দু সমাজব্যবস্থার উপর রাজশক্তি বিশেষ কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে 
নাই। সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পণ্ডিত, নির্লোভ ও ত্যাগী ব্ৰাহ্মণগণের বিধানই 
চরম বলিয়াই স্বীকৃত হইত। 
পুরোহিত ও সেনানী নামধারী কর্মচারিগণ রাজাকে শাসনকার্ধে সহায়তা 
করিতেন। রাজার সৈন্যবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী ও রী এই তিন ভাগে বিভক্ত 
ছিল। eats, কুঠার, তরবারি ও বর্শা যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। অভিজাত সম্প্রদায়ের 
যোদ্ধারা বর্ম ও ধাতুনি্মিত শিরস্তাণ ব্যবহার করিতেন ।  :7 


গ্রামণী, রাজা 


গণতন্ত্ৰ 


আর্ষজাতির ভারতে আগমন-_সভ্যতা ও সংস্কৃতি ২৩ 


আবর্গমীজের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ৷--কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন ছিল প্রাচীন 
আর্যদের প্রধান উপজীবিকা ও বৃত্তি। শিল্পকৌশলও তাহাদের অজানা ছিল না মৃংশিল্প, 
কারুকার্য ও  ধাতুশি্প, দারুশিল্প, নানারূপ কারুকার্য, বস্তুবয়ন, প্রভৃতি দ্বারাও প্রাচীন 
শিল্পবাণিজ্য.  আৰ্যসমাজে বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করিত। এতঘ্যতীত তাহারা 
বাণিজা-ব্যবদায়েও পটু ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে বৈদিকযুগে সামুদ্রিক 
বাণিজ্যেও আর্ধরা সুদক্ষ ছিলেন । গরু অথবা স্বর্ণবণ্ড (নি) বিনিময়ের মাধ্যম ছিল। 
প্রাচীন আর্ধগণ দুগ্ধ, ফলমূল, ববাদি শস্ত, মৎস্য ও পশুমাংস আহার করিয়া জীবনধারণ 
করিতেন | সোমরস ও স্থরা নামক মদ্য ইহাদের অতি প্রিয় পানীয় ছিল। 
টি আর্ধগণের পোবাক-পরিচ্ছদের কোন আড়ম্বর ছিল না। ‘নীবি’ ( কটির 
আচ্ছাদন ), পরিধান? £ বন্ধ ) এবং ‘অধিবাস’ (উত্তরীয় ) দ্বারাই তাহারা 
বেশভূষা সম্পাদন করিতেন। কার্পাস ও পশম, এই উভয়বিধ ভ্রব্যই পরিচ্ছদের জন্য 
ব্যবহৃত হইত। আর্ধনারীগণ অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন। মণিমুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
অলঙ্কারের বিশেষ প্রচলন ছিল। 
আর্ধসমাঁজে নারী ।--নারী প্রধানতঃ অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন বটে, কিন্তু দৈনন্দিন 
জীবনধাত্রায় অন্তঃপুরের বাহিরে ও পুরুষের সহকমিণী ছিলেন। কারণ, সংখ্যালঘু আধ- 
পুরুষগণ সর্বদাই যুদ্ধকাৰ্বে ব্যাপৃত থাকিতেন, কাজেই পুরুষের যাবতীয় কাৰ্য মেয়েদের 
নির্বাহ করিতে হইত; যেমন-_কুষি, পশুপালন, বয়ন, গৃহনির্াণ, প্রভৃতি । যাগ- 
যজ্ঞাদিতে বিবাহিতারা স্বামীর সহধমিণীরূপে প্রত্যেক ক্রিয়াকলাপেই যোগদান করিতেন। 
পিতৃগৃহেও কন্যাকে জুশিক্ষা দেওয়া হইত। তাই বৈদিকষুগে লোপামুদ্ৰা, মমতা, ঘোষা, 
বিশ্ববারা, প্রভৃতি অনেক মহিলা-খধি বেদমন্ত্রও রচনা করিয়াছেন | আর্থ 
দি সমাজে খমিরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। নারীর প্রতি এই 
সর্বোচ্চ সম্মান দান করিতেও তাহারা কাৰ্পণ্য করেন নাই । পরবর্তী- 
কালেও বিদুষী মহিলার! দাৰ্শনিক বিচারসভায় সভানেত্রীর কাজ করিয়াছেন, যেমন 
মৈত্ৰেয়ী ও গাগাঁ। 
বৈদিক নারী ‘ব্ৰহ্মবাদিনী’ নামে সম্বধিত হইয়াছেন। বিশ্ববার| শুধু অগ্নির খক্মন্াদি 
রচনা করেন নাই, তিনি নিজে ঝত্বিক্রূপে যজ্ঞকার্য সম্পাদন করেন | বিবাহ্বন্ধন অচ্ছেদ্য 
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সে যুগের নারীদের শুধু জ্ঞানবিকাশের জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত না, দৈহিক Be 
কর্ষের দিকেও লক্ষ্য রাখা হইত। খথেদে এইরূপ প্রমাণ আছে যে, প্রাচীনকালের 
মেয়েদের বুদ্ধশিক্ষাও দেওয়া হইত ৷ পূর্ণবয়স্কা না হইলে মেয়েদের বিবাহ হইত না এবং 
মেয়েদের স্বামী-নির্বাচনে একান্ত স্বাধীনতা ছিল। ইচ্ছা করিলে মেয়েরা অবিবাঁহিতাও 
থাকিতে পারিতেন। তাহাদের ‘পিতৃষদ্‌’ বলা হইত । মেয়েরা জীবিকান্বরূপ শিক্ষাত্রত 
গ্রহণ করিয়া ‘উপাধ্যায়! নামেও অভিহিত হইতেন । এই সব উচ্চ অধিকার হইতে 
পরবর্তী যুগের নারীরা ক্রমশঃ বঞ্চিত হন | 
আষএঅনার্য সংমিশ্রণ ও হিন্দুসভ্যতার বিকাশ stew আর্যদের বসতি- 
স্থাপন নিধিবাদে সম্পন্ন হয় নাই। এদেশের আর্ধেতর আদিম অধিবাসীরা প্রাণপণে 
তাহাদের Atel দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শবর, পুলিন্দ, কিরাত, কোল, 
মুণ্ডা, প্ৰভৃতি প্রধান ৷ আর্ধরা এই আদিম ভারতবাসীদিগকে way’ বা দাস’ নামে 
অভিহিত করিয়| গিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই তথা- 
কথিত দন্থ্যরা ছিল কৰ্কশভাষী, কৃষ্ণবৰ্ণ ও খর্বনাসা। আর্যদের ধর্মের উপর তাহাদের 
স্বভাবতঃই কোন শ্রদ্ধা ছিল না; সুযোগ পাইলেই তাহারা নবাগত বিজেতাদের যাগ-যজ্ঞ 
পণ্ড করিয়া দিত; ইহার অনেক প্রমাণ রামায়ণ ও মহাভারতে দেখা যায়। দাক্ষিণাঁত্যে 
উপনিবেশ বিস্তারকালে আর্যদের অনার্ধজাতির সহিত দীৰ্ঘকাল সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। 
আর্ধ-সাহিত্যে উত্তরকালে ইহারা সকলেই ‘অনার্য! নামে খ্যাত হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে দ্ৰবিড় ও অন্যান্য অনাধের| সকলেই অসভ্য ছিল না। তাহাদের দাঁনও আর্ধরা 
স্বীকার করেন এবং অন্তযজ বা নিয়শ্রেণী বলিলেও নিজ সমাজে তাহাদের স্থান দিয়া- 
ছিলেন। বস্তুত:পক্ষে আৰ্য ও আর্ধপূর্ব সভ্যতার সংযোগ ও মিলনের ফলেই হিন্দুসভ্যতা| 
বিকাঁশলাভ করিয়াছে। 
ভারতবর্ষে আর্ধধিকারের বিশেবত্ব।__আর্ধগণ হুদীর্ঘকাল ধরিয়া অতি 
ধীরে ধীরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতে আর্ধাধিকাঁরের 
EL ইতিহাস শুধু যুদ্ধবিগ্রহেরই ইতিহাস নয়; এই সময়ে আর্য এবং 
সমন্বয় 3 এবং 
{ অনার্ধদের মিলন ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়া ধর্মে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
জীবনেও নানা গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল । এই সকল পরিবর্তনের ফলে উভয় 
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জাতির মধ্যে যৌগস্থত্র গড়িয়া উঠে এবং বিভিন্ন সভ্যতার সমন্বয়ের ফলে এক নিখিল 
ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। 

মহাকাব্যের যুগ ।_ আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষে আধাঁধিকাঁরের 
ইতিহাস সহস্ৰাধিক বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত৷ এই হুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সমাজে 
কতই না পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। কিন্তু athe ঘটনার দিক দিয়া তাহার কোন ধারা- 
বাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ঘটনাপধীয়ের দিক দিয়া বিচার করিলে বৈদিকধুগে 
আধাবিকারের প্রথম পর্বের পরেই আমরা রামায়ণের ও মহাভারতের ঘন্বকাহিনীর 
সম্মুখীন হই। তাই মহাঁকাব্যের যুগকে বৈদিক যুগেরই শেষপর্ব বলিয়া উল্লেখ করা 
যাইতে পারে | 

রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য ৷ প্রাচীন ভারতের 
শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি এই বিরাট গ্রন্থদবয়ে বিশদ- 
ভাবে বৰ্ণিত আছে। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের উপাদান এই দুইটি জাতীয় 
মহাকাব্য হইতে বিশেষভাবে পাওয়| যাঁয়। সে সময়ে ভারত যে উন্নতির কত উচ্চ 
শিখরে উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ _সাধারণ দীনতম প্রজারও দৈনন্দিন জীবনে স্থখ- 
স্বাচ্ছন্দ্য, স্বচ্ছলতা ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অধিকার। রাজার সঙ্গে প্রজার পিতাপুত্রের মতই 
সম্বন্ধ ছিল। প্রজার মঙ্গল ও মনোরঞ্জন রাজার সৰ্বপ্ৰধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত 

' হুইত। দেশে দুৰ্ভিক্ষ ও রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে লোকে রাজাকে অপরাধী সাব্যস্ত 

করিত। প্রতিটি প্রজার ধন-মাঁন ও জীবন রক্ষা করা রাজার শ্রেষ্ট ধৰ্ম ছিল। রামায়ণ- 
মহাভারতের কালে শান্তশিষ্ট, সমৃদ্ধ গ্রজারাই ছিল দেশের প্রকৃত এশ্বর্ধ। সেইজন্য 
মহাত্মা গান্ধী ভারতে “রামরাজ্যস্থাপনের FHT করিয়াছিলেন। 


প্রশ্নীবলী 


১। উত্তর ও দক্ষিণ-ভাঁরতে আর্যগণের ক্রমিক বদতি-বিস্তার বর্ণন! কর। 
২ । বৈদিকযুগে ভারতের বৰ্ণাশ্ৰম ( বর্ণবিগাগ ) ও আশ্রমবিবির (চতুরাশ্রম ) একটি টাক লিখ ৷ 
৩1 বৈদিকযুগে আার্ধসভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 


৪ | বৈদিকঘুগে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবরণ দাও | 
প্রাচীন ভারতীয় মারধগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটি বিবরণী দাও । 


—_—_- 


«| 


পঞ্চম অধ্যায় 
ভারতে আর্ধজাতির সামাজিক অবস্থা__মহাবীর ও বুদ্ধদেবের জীবনী ও শিক্ষা 
আৰ্যসমাজ_ জৈন ও বৌদ্ধধৰ্মের বিকাশ 


আর্ধসমাজে ও ধর্মজীবনে বিপ্লব।__বৈদিকযুগের শেষভাগে ভারতের ধৰ্মজীবনে 
এক বিরাট বিপ্লবের সুচনা হইয়াছিল। বৈদিকধর্ম তখন অত্যন্ত জটিল, নীরদ ও 
সাধারণের দুর্বোধ্য অনুষ্ঠানবহুল কর্মবিধিতে পরিণত হইয়াছিল । ত্রাক্ষণগণ বিচারবুদ্ধি 
ও ভক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া অভিজ্ঞ পুরোহিত দ্বারা নিভূ'লভাবে বিধি- 
সম্মত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে পুণ্যার্জন ও পাপক্ষয় হয়, জনসাধারণের মনে এরূপ 
বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিলেন । ইহার ফলে ধর্মব্যবস্থা ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের 
হাতে পড়ায় বৈদিকদমাজে ব্রাহ্মণের অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপিত হয়। 
জা যে ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় এককালে সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল, তাহারাও' 
ক্ৰমে ব্রাহ্মণের প্রতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইল । তখন ব্ৰাহ্মরাই 
হইলেন ধর্ম ও সমাজের একমাত্র ধারক ও বৃক্ষক ৷ কালক্রমে বর্ণ বৈষম্য ও জাতিভেদের 
কঠোরতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়বর্ণের উপর সংখ্যা-লঘু ত্রাঙ্মণাদি উচ্চবর্ণের প্রভুত্ব ও 
অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। বৈদিক সাহিত্যের ত্রাহ্গণ-অংশে ধৰ্মব্যবস্থায় ব্ৰাহ্মণ- 
শের এভুদ্বের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উপনিষদের ধর্মাচরণে এই পরিবর্তনের 
বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
জড় TRUE, ধর্মজীবনে ব্রাহ্মণের মধ্যস্থতা, যাগযজ্ঞে পশুবধের নিঠুর বিধি, 
জাঁতিভেদের কঠোরতা এবং নিয়বর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের নিপীড়ন জনসাধারণের মনে 
ন আঙ্মণ-পরিচালিত বৈদিকধৰ্মের প্রতি তীব্ৰ অসন্তোষের সঞ্চার করিয়াছিল। 
অনচ্চোষ ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে দেশে বেদবিরোধী ধৰ্মমতের উদ্ভব হইল ৷ 
এইসকল ধর্মের মধ্যে জৈনধৰ্ম ও বৌদ্ধধৰ্ম ছিল প্রধান এবং ইহাদের প্রভাব 
অতি দ্রুত ভারতের সৰ্বত্ৰ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতের এই বেদবিরোধী ধৰ্মবিপ্লবের 
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নায়ক ছিলেন ক্ষত্ৰিয় । oat ইহাকে একাধারে ক্রিয়াসর্বস্ব বৈদিক ধর্মের এবং ব্ৰাহ্মণ- 
প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় সমাজের বিদ্ৰোহ ধরা যাইতে পারে। 


মহাবীর ও জৈনধর্ম।__উজৈনদের মতে খষভদেব হইতে পর পর চব্বিশ জন 
জৈনধৰ্মও  তীর্থক্কর জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন। Sex বলিতে ধর্ম প্রবর্তক মহাপুরুষ 
wea  বুঝায়। শেষ ছুই তীর্ঘন্বরের নাম পাৰ্শ্বনাথ ও মহাবীর । পার্খনাথ কাশীর 
রাজবংশে খৃঃ পৃঃ ৮ম শতকে জন্মগ্রহণ করেন। পার্খনাথই জৈন সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রতি- 
ঠাত| ৷ অহিংসা, সত্য, অ-চৌৰ্য এবং অপপ্রতিগ্রহ এই চাঁরিটি সাধন ছিল পাৰ্শ্বনাথ- 
প্রবর্তিত ধর্মের এবং 2 

পা্দনাথ চতুর্যীম” নামে iia পাৰ্শ্ব 
নাথের নির্বাণ হয় ‘পরেশনাথ’ পাহাড়ে; পাৰ্শ্ব 
নাঁথের পর যে তীর্থ্করের আবির্ভাব হয় তিনি 
মহাবীর নামে সুপরিচিত ৷ মহাবীরের আদল 
নাম ছিল দয়াবতার বর্ধমান। ইনি বৈশীলীর 
নিকটে এক ক্ষত্রকুলে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে জন্ম- 
গ্রহণ করেন এবং গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক 
হইলেও সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন | তরুণ 
বয়সে যশোদা ATA এক কুমারীর সহিত তাহার 
বিবাহ হয় এবং কিছু কাল পরে 

মহাবীর. তাহার এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ 
করে। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি সংসার 
ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ 
দ্বাদশ বংনর কঠোর SATA পর ‘কৈবল্য’ ব| সিদ্ধিলাভ করিয়া ‘জিন’ বা কামাদি-রিপু- 
জয়ী নামে বিখ্যাত হন। অতঃপর তিনি ধর্মপ্রচাঁরে আত্মনিয়োগ করেন। স্থদীৰ্ঘকাল 
ধর্ম প্রচার করিয়া বর্তমান পাটনা জেলার পাঁবা-পুরী নামক স্থানে নিৰ্বাণলাভ করেন ৷ 
মহাবীরের প্রাথমিক সম্প্রদায়ের নাম ছিল “নিগ্রপ্থ' অৰ্থাৎ গ্ৰন্থিশৃহ্য বা সংসার-বদ্ধনহীন। 


৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


তাহার ‘জিন’ উপাধি হইতে তংপ্রৰবৰ্তিত সম্প্রদায় উত্তরকালে ‘জৈন সম্প্রদায়’ নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করে। 
মহাবীর সন্যাস গ্রহণ করিয়া পার্শ্বনাথের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। পাৰ্শ্বনাথের 
প্রবতিত PRIN সঙ্দে মহাবীর ব্ৰহ্মচৰ্য বা জিতেজ্ৰিয়তার আদর্শ যোগ করিয়া 
JOON পঞ্চমহাত্রতের বিধান করিয়াছিলেন। 
নিও কাহারও কাহারও মতে তিনিই ag 
জৈনধৰ্মমত বা “দিগম্বর” সম্প্রদায় সুদৃঢ় করেন ৷ 
জৈনদের মধ্যে “শ্বেতাম্বর” ও “দিগম্বর” 
এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায় আছে। জৈনগণ স্থট্টি- 
কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; বেদকেও অভ্রান্ত 
বা অপৌরুষের মনে করেন না এবং জাতিভেদ গ্রাহ্‌ 
করেন না। তাহাদের মতে যাহারা সম্পূর্ণভাবে 
জিতেন্দ্ৰিয় হইতে পারেন, সেই সকল ‘জিন’ বা 
সিদ্ধপুরুষের মধ্যেই অনন্ত শক্তির বিকাশ হয় এবং 
উহার ফলই নির্বাণ বা মোক্ষ। এইরূপ সিদ্ধ- 
পুরুষগণই দেবতারপে পূজ্য। জৈনমতে অহিংসা, 
148; Som afte ও ইন্দিয়জয়ই ধৰ্মাচরণের অপরিহার্য 
ও ইহাই | 
ও ae ১০৮১ ।_ বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন “ter গৌতম। পার্শ্বনাথ 
OH তিনিও ছিলেন ক্ষত্রির-সন্তান। তাঁহার পিত| শুদ্ধোদন কপিলবস্তর* 
বুদ্ধদেব আর তির নায়ক ছিলেন। মহাবীরের ন্যায় তিনিও খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে 
দেবীর মৃত্যু হয়। ৰ | গৌতমের জন্মের অব্যবহিত পরেই তাহার মাতা মায়া- 
গৌৰী aoe ৰি তাহার বিমাত| ও মাতৃধসা গৌতমীর দ্বারা প্ৰতিপালিত হন | 
বলিয়াই তাহার নাম হয় গৌতম; তাঁহার আর এক নাম ছিল 


সিদ্ধার্থ | | 
মাত্র ষোল বৎসর বয়সে গোপা বা যশোধরা নামী এক সুন্দরী কুমারীর সহিত 
*কপিলবন্ত নগর ছিল নেপালের তরাই অঞ্চলে 
1 


আর্ধসমাজ-_জৈন ও বৌদ্ধধৰ্মের বিকাশ ২৯, 


তাহার বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই গৌতম অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন ৷ সংসারে' 
জরা, বার্ধক্য, পীড়া, মৃত্যু, প্রভৃতি মানবের নানাবিধ দুর্দশা তাহাকে গভীরভাবে বিচলিত 
করিত। ২৯ বৎসর বয়সে রাহুল নামে তাহার এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে | সংসারের: 
মায়াবন্ধন ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া 
এক গভীর নিশীথে তিনি গৃহত্যাগ 
করেন। গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর 
বেশে তিনি নানা গুরুর নিকটে উপদেশ 
গ্রহণ করিতে থাকেন, কিন্তু কেহই 
তাহাকে শান্তিনান করিতে পাঁরিলেন 
না। অতঃপর গৌতম কঠোর তপস্তায় 
.নিরত হইলেন, তথাপি তিনি শান্তি 
পাইলেন না। পরিশেষে কৃচ্ছ সাধন 
ত্যাগ করিয়া তিনি গয়ার নিকটে 
প্রপিদ্ধ বোধিদ্রমতলে গভীর ধ্যানে 
নিমগ্ন হইলেন। এখানেই তাহার 
অন্তরে ‘বোধি’ বা দিব্যজ্ঞানের বিকাশ 
হয়। দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ ( গৌতম ) মহাজ্ঞানী বা ‘বুদ্ধ’ নামে বিশ্ববিখ্যাত 
zal কাশীর সারনাথ হইতে তিনি ধর্মপ্রচীর করিতে বাহির হইলেন; প্রায় ৪৫ বৎসর 
যাবৎ নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে (আনুমানিক খৃঃ পৃঃ ৪৮৩), 
বর্তমান গোরখপুর জেলার কুশীনগর ( বর্তমান কসিয়া ) নামক স্থানে গৌতম বুদ্ধ ২৫০০ 
বদর পূর্বে নির্বাণ-লাঁভ করেন। 
পরবর্তাকালে বৌদ্ধধর্ম নান| সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও গৌতম বুদ্ধের ধৰ্মমত 
ছিল সহজ ও সরল। বুদ্ধদেব বেদের অপৌরুষেয়তা এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব 
বুদ্ধের ধৰ্মমত স্বীকার করিতেন না; বৈদিক কর্মকাণ্ডের জটিল ক্রিয়াকলাপকেও তিনি 
মুক্তির সোপান বলিয়া মানিতেন না। তবে জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে বিশ্বাস ছিল বৌদ্ধ- 
ধর্মনীতির ভিত্তি। কাঁমনা-বাসনাই মানুষকে নানারূপ কর্মে নিয়োজিত করে; ফলে 


৩০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


জীবমাত্ৰই এক জন্মের পর কর্মফল অন্নযায়ী অপ্র জন্ম গ্রহণ করিয়া নানারপ দুঃখ ভোগ 
করে। স্থতরাং চিত্তশুদ্ধিঁঅর্থাৎ কামন|-বাসনার বিনাশই-_মোক্ষলাভের একমাত্ৰ 
উপায় ৷ বৌদ্ধেরা এই মোক্ষেরইন্নাম দিয়াছেন ‘নিবাণ’। এই নির্বাণলাভের পথকেই 
“অষ্টাদ্দিক মাৰ্গ’ বলা হয়। সম্যক্দৃষটি, সদ্বাক্য, সৎকর্ম, ATTA, সংজীবন, সংচেষ্টা, 


সিন্ধাৰ্থের গৃহত্যাগ 


সংস্থৃতি, এবং সম্যক্‌ সমাধি--এই আটটি উপায়কে অষ্টাদ্দিক মাৰ্গ বলে। জীবে দয়া 
বা অহিংস! বৌদ্ধধর্মের প্রণস্বরূপ। 
aa জৈন ভীর্ঘরদের মত বুদ্ধদেবও জনসাধারণের জন্যই ধর্ের প্রবর্তন 
ভাষার | এন্ত সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে তিনি ‘পালি’ বা লৌকিক ‘ate’ 
সাহায্যেই ধর্মোপদেশ দান করিতেন। তিনি নিজে তাহার ধর্মমত লিপিবদ্ধ 
দর করি যান নাই। তাহার মৃত্যুর পর Pew তাঁহার মৌখিক উপদেশ 
Att eee পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করেন। বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম 
উপদেশ ও উদ ৰ Pgs কাতার agen 7 
না আছে; দ্বিতীয় ভাগের নাম ‘বিনয়’, ইহা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও 
ভিঙ্কুনীদের পালনীয় বিধিনিষেধ সংগ্ৰহ; তৃতীয় ভাগের নাম ‘অভিধৰ্ম', ইহাতে 


আর্ধসমাজ__জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ৩১ 


. বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক were সন্নিবেশিত হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর 
কয়েকটি বৌদ্ধসঙ্গীতি বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বৌদ্ধ-সন্মেলন 
রাজগৃহে আহৃত হইয়াছিল। উহার একশত বংসর পরে বৈশালীতে 
দ্বিতীয়, অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্ৰ নগরে তৃতীয়, এবং হয়ত কণিষ্কের সময় 
পুরুষপুরে ( পেশোয়ার ) চতুর্থ বৌদ্ধ-লম্মেলন অনুষ্টিত হয়। 

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধমে'র তুলনা ।-_ প্ররুতপক্ষে আর্মধর্ম হইতেই জৈন ও 
বৌদ্ধধর্মের অভ্যুখান, স্তরাং তিনটি ধর্মের মধ্যে স্বভাবতঃই সাদৃশ্য আছে। হিন্দুধর্মের 
কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ জৈন ও বৌদ্ধগণ গ্রহণ করেন। যে অহিংসা-মন্ত্র এই ছুই ধর্মের 
প্রাণস্বরূপ, উপনিষদেই তাহার প্রথম আভাষ পাওয়া যাঁয়। হিন্দুমতে বেদ অভ্রান্ত ও 
অপৌকরুষেয় ; জৈন ও বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করেন না এবং হিন্দুদের ন্যায় তাহারা 
জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণের শ্রেষ্টত্বও মানেন না। এইখানেই হিন্দুধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও জৈন- 
ধর্মের মৌলিক পার্থক্য। কিন্তু পরবৰ্তাকালে জৈনগণ হিন্দু দেবদেবীর অর্চনা ও ধর্মকার্ধে 
ব্রা্ধনের পৌরোহিত্যও স্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ কিন্তু এ বিষয়ে চরমপন্থী; তাহারা 
ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য বা হিন্দুদেবদেবী মানেন না। জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই ঈশ্বর বা 
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ববিষয়ে উদাসীন ; এখানেও হিন্দুধর্মের সঙ্গে এই ছুই ধর্মের মৌলিক 
পার্থক্য। অহিংসা-নীতি সম্বন্ধে জৈনরা বৌদ্ধগণ অপেক্ষা চরমভাবাপন্ন। তাহারা 
প্রাকৃতিক সকল প্রকার বস্তুতেই প্রাণশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং জীবহত্যা দূরে 
থাকুক, অন্য FOF নিহত প্রাণীর মাংসভক্ষণ পর্যন্ত AT বলিয়া মনে করেন; কিন্তু 
বৌদ্ধধৰ্মে তাহা! একান্ত নিষিদ্ধ নহে । ধৰ্মাচরণে জৈনর! কুচ্ছ সাধনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব 
আরোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু বৌদ্ধরা মধ্যপন্থী। ইন্দ্রিয় জয় করিয়া চরম 
আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ করাই জৈনধর্ষের আদর্শ। বৌদ্ধদের প্রধান আদর্শ বুদ্ধের 
ন্যায় “ম্যক্‌ জ্ঞান'লাভের দ্বারা নির্বাণপ্রাপ্তি। উভয় ধর্মই মূলতঃ নৈতিক 
চরিত্রগঠনের ধর্ম | 

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পরিণতি ।_ বর্তমানে ভারতবর্ষে মাত্র কুড়ি লক্ষ মানুষের 
মধো জৈনবর্ম সীমাবদ্ধ হইলেও অদ্যাবধি অক্ষু্ আছে; কিন্তু ভারতে বৌদ্ধগণের সংখ্যা 
অতি সামান্য । ইহার কারণ এই যে, জৈনধর্ম মূলতঃ বেদ-ত্রাহ্মণ-বিরোধী হইলেও 


বৌদ্ধ-সঙ্গীতি 


৩২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


জৈনরা বৌদ্ধদের ন্যায় কখনও হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিকূলতা করেন নাই; (রং 
হিন্দু€দেবদেবীদের পুজাপ্রচলন এবং ধর্মকার্ধে অধুনা ব্রা্দণ-পুরে (হৃত 
oe নিয়োগ করিয়া একটা সামনঞ্চস্ত রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু বিশাল 
বৌদ্ধধৰ্ম পরস্পর-বিরোধী নানা মতবাদ ও নিম্নশ্ৰেণীৰ আচার-অনুষ্ঠটানের 
মিশ্রণে স্বীয় বিশেষত্ব হারাইয়| ফেলিয়াছে। বস্তুতঃ, স্ববিরোধী মতবাদ এবং তান্ত্রিক 
অভিচার বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও পতনের প্রধান কারণ। প্রথমে রাজানুগ্রহ ছিল 
বৌদ্ধধর্মের একটি পরম আশ্রয় ; বৌদ্ধ রাজন্তবর্গের পতনে তাহাঁও বিনষ্ট হইয়া যায়। 
পক্ষান্তরে, জৈনধৰ্ম বৌদ্বধর্ণের ন্যায় রাজান্গুগ্রহ লাভ না করিলেও আজ 
অবধি বিত্তশালী বণিকগণের একনিষ্ঠ সেবা পাইয়া! আসিতেছে; সেইজন্য 
জৈনসশ্পরদায় ক্ষুদ্র হইলেও WA প্রভাবশালী । বৌদ্ধধর্ম উত্তরকাঁলে 
যখন বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত ও দুৰ্বল হইয়া পড়ে, তখন ক্রমশ: বৌদ্ধের| হিন্দুধর্মের 
অঙ্গীভূত হইয়া যায়। সর্বশেষে তুকাঁ মুসলমানদের আক্রমণে বৌদ্ধদের সঙ্ঘশক্তি প্রায় 
বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্ত বৌদ্ধদর্ণন এবং মৈত্রী, করুণা ও অহিংসা-মন্ত্ের প্রভাব 
আজও ভারতবাসীকে বিশ্বমানবের সন্মুখে গৌরবাদ্থিত করিতেছে | 


বৌদ্ধধর্মের 
অবনতি 


প্রশ্নাবলী 


১। জৈনধৰ্ণের উৎপত্তি বর্ণনা কর এবং বৌদ্ধধমে'র সহিত GA কর। উভয় ধমের সাফল্যের 
কারণগুলি কি বলিয়া তোনার মনে হয়? 

২। ভারতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির বর্ণনা দাও | হিন্দুধম ও জৈনধমের সহিত বৌদ্ধধমের পার্থক্য 
কোথায়? 

৩। বৌদ্ধধের প্রদার ও অবনতির কারণ দেখাও। 

৪। গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ-বাণী ( ধর্মমত ) সদ্বন্ধে কি 4 

- জান? ভারতে বৌদ্ধধমের 

অবনতির কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। বৌদ্ধ 

©) জৈনধমের উৎপত্তি এবং হিন্দুধর্মের সহিত উহার সন্বদ্ধের একটি বিবরণ দাও | 

৬1 গৌতম বৃদ্ধের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা কর। তাহার মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি? 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


মগধের অভ্যুথান--পারসিক ও গ্রীক আক্রমণ-__মৌর্ধ সাজজ্য--মৌধ্যুগের সমাজ ও সংস্কৃতি 


মগধের অভ্যুখান_ বৈদেশিক আক্রমণ_মৌষ সাম্রাজ্য 


খৃষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতকে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি।- বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের প্রাক্কালে 
Sistas যোলটি রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া সেগুলি ‘ষোড়শ মহাজনপদ’ 
নামে খ্যাত। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কোন কোনটি ছিল গণতন্ত্র (republic ), কোন 
কোনটি বা রাজতন্ত্র (1000080088 ) | গণতন্ত্ৰসমূহকে ‘নিগম’, ‘গণ’ ব ‘সঙ্ঘ: 
ন বলা হইত। যাহারা জনসাধারণের নামে এই সকল রাষ্ট্র শাসন করিতেন, 
তাঁহাদের উপাধি ছিল ‘ace বা ‘সঙ্ঘমুখ্য’- কখনও কখনও তাহারা 
‘রাজা’ উপাধিও লাভ করিতেন। কোন রাষ্ট্রের গণজ্যেষ্ঠর| মিলিত হইয়| যে ‘পরিষদ্‌’ গঠন 
করিতেন, ‘Ate নামক সভাগৃহে তাহার অধিবেশন বসিত। সে-যুগের গণতন্ত্রসমূহের 
মধ্যে বুজি ও লিচ্ছবি ক্ষত্ৰিয়দের যুক্তরাষ্ট্র ছিল সৰ্বাপেক্ষা শক্তিশালী; উত্তর-বিহারের অন্তর্গত 
বর্তমান মজঃফরপুর অঞ্চলে, বৈশালী নগরীতে ( মহাবীরের জন্মস্থান) ইহার রাজধানী ছিল। 
বর্তমান তেরাই অঞ্চলে বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি শাক্যজাতির গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটও প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার 
জারি রাজধানী ছিল কপিলবস্ত। রাজতন্ত্রের মধ্যে AIST, বৎস, কোশল ও মগধ 
কৌশল ও মগধ এই চারিটি রাজ্য বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অবস্তীরাজা ছিল 
রাজ্য মালব প্রদেশে ; বত্সরাজ্য এলাহাবাদের সন্নিকটে- -কৌশান্বী বা কোশামের 
চারিধারে ; কোশল অযোধ্যা-প্রদেশে এবং মগধ দক্ষিণ-বিহারে। অবস্তীরাজ প্রন্থোৎ, 
saree রা উদয়ন, কোশলের নৃপতি প্রসেনজিৎ এবং মগধের অধিপতি বিশ্বিসার 
মাত্রাজ্যের ছিলেন বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক প্রত্যেক রাজা স্বভাবতঃই অন্ঠান্য 
অভ্যুদয় রাজ্য জয় করিয়া afte শক্তিশালী হইয়া উঠিতে চাহিতেন। এইরূপ 
যুদ্ধবিগ্রহের ফলে একদিকে যেমন গণতন্ত্ৰমূহ লোপ পাইতে লাগিল, তেমনই আবার 
গ্রবলতর রাজতন্ত্রের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে অনেক ক্ষুদ্র রাজশক্তিকে 
ধ্বংস করিয়াই একচ্ছত্ৰ সাম্ৰাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। 


৩ 


৩৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


কোশল ও মগধের অভ্যুদয় ।__গাঙ্গের উপত্যকার কেন্দ্রদেশে ছিল কোশলের 
অবস্থান। এই সময়ে কোশল ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে । কোশলরাজ 
কাশীরাজ্য ও কগিলবস্তর শাক্য গণতন্ত্র জয় করিয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার 
মগ্রধের করিলেন। এদিকে মগধরাজও পার্থবর্তী রাজ্যসকল অধিকার করিয়া বিপুল 
SON ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। ফলে উভয় রাজ্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত 
হয় এবং শেষে মগধই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয় । 
খৃঃ পৃঃ বষ্ঠ শতকে বিদ্বিদার মগধের রাজা ছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থে বিষিসারকে ‘ee. 
eater বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ্বিসার অঙ্গদেশ (পূর্ব-বিহার ) 
জয় করেন এবং রাজগৃহে (রাজগির ) রাজধানী স্থাপিত করেন। তিনি 
কোশল-নৃপতি প্রসেনজিতের এক sia পাণিগ্রহণ করিয়া কাশীরাজ্যের এক অংশ 
ASF wat লাভ করেন। ইহাতে পশ্চিমে কাশী হইতে পূর্বে অঙ্গদেশ পৰ্যন্ত তাঁহার 
একাধিপত্য স্থাপিত হয়। বৃদ্ধবয়সে বুদ্ধত্ত বিদ্ধিদার তার পুত্র বৌদ্ধবিদ্বেণী অজাত- 
শত্রুর হাতে নিহত হন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। বিধিসারের মৃত্যুর পরে 
RE কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বহুকাল যুদ্ধের 
পর প্রসেনজিংকেই সদ্ধিভিক্ষা করিতে হইল । তিনি আপন কন্তার সহিত 
'অজাতশক্রর বিবাহ দিয়া যৌতুকম্বরূপ কাশীরাজ্য ফিবরাইয়| দিলেন। ইহার পর 
কোশলের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে আর্ত করিল। মহাবীরের জন্মস্থান বৈশালীর গণতন্ত্র ও 
মগধের অধিকারভুক্ত হইয়া পড়িল ৷ গাঙ্গেয় উপত্যকার মগধরাজ অপ্রতিদ্বন্দী ‘রাজচক্ৰবৰ্তা’ 
হইয়া উঠিলেন। অজাতশত্ৰুর রাজত্বকালেই মগধের সীমা হিমালয় হইতে ছোটনাগপুর 
“RES ছিল। অজাতশক্রর পুত্ৰ উদযীভদ্ৰ গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে ( বর্তমান 
পাটনার অনতিদুরে ) পাটলিপুত্ৰ বা LAUT নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। 
শিশুনাগ নামক মগধের আর এক রাজা অবস্তীর পরগ্যোত্বংশের ধ্বংসসাধন 
নন্দবংশের 
অভ্যুত্থান করিয়| হৃদূর মালব অঞ্চলে মগধের প্রভাব বিস্তার করেন। কালক্রমে মহাপদ্ম 
উগ্ৰসেন নামক জনৈক শূত্রবীর মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা 
খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর শেবভাগের অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ঘটনা। 
নন্দ সাআজ্য tay উগ্রসেন ছিলেন নন্দবংশোদ্ভব ral 


বিশ্বিসীর 


তাই মগবের 


মগধের অভ্যুত্থান--বৈদেশিক আক্ৰমণ--মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য ৩৫ 


সিংহাসনে তিনি যে বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাহা ‘নন্দবংশ’ নামে পরিচিত। মহাঁপন্ন 
প্রবলপ্রতাপ সম্রাট ছিলেন। পুরাণে তাহাকে ‘একরাট্‌’ বা ‘রাজচক্রবর্তী' 
aye বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সমগ্র গানের উপত্যকা তাহার 
পদানত ছিল। কাহারও কাহারও মতে তিনি sire এবং দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশও 
অধিকার করিয়াছিলেন। মহাপন্মের পর নন্দবংশের আটজন রাজা পর পর মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্বশেষ নন্দের নাম ছিল ধননন্দ। তাহার সৈন্যদলে দুই 
লক্ষ পদাতিক, বিশ হাজার অশ্বারোহী, চারি হাজার হস্তী এবং ছুই হাজার রথ ছিল। 
ধননন্দের রাজত্বকালেই গ্রীকবীর দিথিজরী আলেকজাগার উত্তর-পশ্চিম 
ভারত আক্রমণ করেন ( খৃঃ পৃঃ ৩২৭) কিন্তু বঙ্গ-মগধে আসিতে গ্রীকদের 
সাহস হয় নাই। 
বৈদেশিক আক্রমণ পারসিক ও গ্রীক 
উত্তর-পশ্চিম ভারত ও বৈদেশিক আক্রমণ।_ উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রান্তভাগ 
নানা উপজাতির আক্রমণে প্রায়ই বিব্রত হইয়া উঠিত। খৃঃ পূর্ব ab শতকে পারস্ত- 
সম্রাট সাইরাস্‌ (05৪, খৃঃ পূঃ ৫৩০_-৫০৮) ভারত আক্রমণ করেন। ইহার পর 
দারায়স্‌ ( Darius, খৃঃ পূঃ ৫২২--৪৮৬ ) গান্ধার ও সিন্ধু-উপত্যকায় পারসিক 
pully আধিপত্য বিস্তার করেন। পারসিক সাম্রাজ্যের প্রথা অঙ্গসারে তিনি বিজিত 
রাজ্যে ‘ক্ষত্ৰপ’ উপাধিধারী রাজ-প্রতিনিধিদের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। 
এশিয়ার পারমিক সাম্ৰাজ্যের মধো এই হিন্দুজনপদই ছিল সর্বাপেক্ষা জনবহুল ও সম্পদ- 
শালী! সাত্রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতেই সংগৃহীত হইত। 
পা পারস্ত সাম্রাজ্য মিশর ও গ্রীস হইতে সিন্ধু ও আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত 
অধিকারের ছিল। ভারতে পারসিক অধিকারের ফলে স্বভাবতঃই পশ্চিম-এশিয়ার সঙ্গে 
ফলাফল এদেশের শিল্প ও সংস্কৃতিগত যোগ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে থাকে । ভারতবাসীর 
পক্ষে পারস্য ও পশ্চিম-এশিয়ায় গমনাগমনের পথও নিরাপদ ও সুগম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে । ৯০০-৭০০ খৃঃ পূঃ কালের বিখ্যাত ব্যাপারী Punio 
(পনি) দের লিপির সঙ্গে ্রাঙ্গীলিপির মিল আছে। পারসিকদের সহিত ভারতবাসীদের 
এই যোগাযোগের চিহম্বরপ ইন্দো-পারসিক শিল্প ও “খরোষী” লিপির কথা উল্লেখ কর! 


আলেকজাওার 


৩৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


যাইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে পারসিক অধিকার ঠিক কতকাল স্থায়ী হইয়াছিল 
তাহা বল! কঠিন। কিন্ত আলেক্জাগারের পারস্ত-আক্রমণের সময় ( খৃঃ পৃঃ ৩৩০ ) পযন্ত 
অৰ্থাৎ প্রায় ২০০ বৎসর ভারতের সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়া ও পারস্তের যোগাযোগ অন্ষুণ৷ ছিল। 
আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ।__পারশ্তরাজ দারায়সের প্রায় দুই শতাব্দী পরে 
মহাবীর আলেকজাগুার সমগ্র গ্রীন ও পশ্চিম-এশিয়া জয় করিয়া পারস্ত-রাজ্য আক্রমণ 
করেন। অনায়াসে পারস্ত অধিকার করিয়া ( খৃঃ পৃঃ ৩৩০) আলেকজাগ্ডার ভারতবর্ষের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তখন 
হক অসংখ্য খণ্ডৱাষ্ট্ৰে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কোনটি ছিল রাজতন্ত্র ও 
কোনটি গণতন্্। খৃঃ পূঃ ৩২৭ অন্দে আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ অতিক্রম 
করিয়| ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন । হিন্দুকুশ পার হইয়াই তিনি কতকগুলি পার্বত্য রাজ্য 
জয় করিলেন। অতঃপর আলেকজাগার সিন্ধু পার হইয়া তক্ষশিলা রাজ্যে প্রবেশ করিলেন ৷ 
তক্ষশিলার রাজা অস্তি বিনাধুদ্ধেই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তক্ষশিলার পর 
বিতস্তা ও চন্দ্রভাগ! নদীর মধ্যস্থলে ছিল পুরুরাজ্য। পর বৎসর (খৃঃ পূঃ 
aS ৩২৬) আলেকজাণ্ডাৰ বিতন্তা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পুরুরাজ্য আক্রমণ 
আলেকজাগ্ার 
করিলেন। পুরুরাজ ( Porus ) বিপুল বিক্ৰমে দিগ্রিজয়ীর গতিরোধ করিয়া 
দাড়াইলেন ; কিন্তু রণকুশল আলেকজাপারের বিরুদ্ধে তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। 
তুমুল যুদ্ধের পর পুরুরাজ পরাজিত ও বন্দী হইলেন। আলেকজাগার তাহার শৌর্ববীধ 
দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, পুরুরাজ তাহার সম্মুখে নীত হইলে তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি আমার কাছে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন ?” পুরুরাজ 
সগবে উত্তর করিলেন, “রাজার মত”। এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে হৃতরাজ্য 
OAH করিয়া তাহার সহিত মি্রতা স্থাপন করিলেন। ইহার পর তিনি বিপাশা নদী 
We অগ্রসর হইলে তাহার রণক্লান্ত ও মগধরাজ-সন্তন্ত গ্রীক সৈন্যদল আর অধিকদূর যাইতে 
চাহিল না। লোকপরষ্পরায় নন্দবংশ এবং মগধের রাষ্টরশক্তি ও বিপুলবাহিনীর কথাও 
তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। অগত্যা মগধজয়ের আশা ত্যাগ করিয়া বিপাশা-তীর হইতে 
তাহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল (খৃঃ পৃঃ ৩২৫ ) | ফিরিবার সময় তিনি সৈন্তযলকে ছুই ভাগ 
করিয়া এক দলকে নৌ-সেনাপতি নিয়ারকসের ace জলপথে পারস্তের দিকে প্রেরণ করিলেন; 


মগধের অভ্যুত্থান--বৈদেশিক আক্ৰমণ--মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য = ৩৭ 


আর এক দলকে নিজেরই নেতৃত্বে বেলুচিন্তানের মধ্য দিয়া স্বদেশের দিকে লইয়া চলিলেন। 
পথে তিনি পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের fafa, মালব, BaF প্রভৃতি কতকগুলি জাতিকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন । কিন্তু গ্রীসে প্রত্যাবর্তনের পথে বাবিলন নগরে যুবাবরসেই তাহার 
মৃত্যু হইল (খৃঃ পৃঃ ৩২৩ )। 

আলেকজাণ্ডার ভারত-জয় অসম্পূর্ণ রাখিয়া প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। ইহার কারণ উল্লেখ করিয়া পাশ্চাত্য 
লেখকগণ বলিয়াছেন যে, তাহার রক্ান্ত সৈন্গণ আর 
অধিকদূর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ 
সত্য নহে। ভারতীয়গণের শৌর্বীর্ঘ গ্রীক সৈন্তদের 
মনে সুনিশ্চিত জয় সম্বন্ধে সন্দেহ আনিয়াছিল। 
প্রকৃতপক্ষে পঞ্জাবে আলেকজাণ্ডার যে সকল রাজ্য 
জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি আয়তনে অতি ক্ষুদ্ৰ ছিল এবং 
তাহাদের শক্তিও ছিল সামান্য। এই সকল রাজ্য 
অধিকার করিতেও তাহাকে বেশ বেগ পাইতে 
হুইয়াছিল। ভারতের বড় কোন রাজ্যের সহিত তাহার 
শক্তি-পরীক্ষা হয় নাই। মগধের বিপুল শক্তি এবং 
ইহার সহিত যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের অনিশ্চয়তাই সম্ভবতঃ 
আলেকজাগারের প্রত্যাবর্তনের একটি প্রধান কারণ। 
আলেকজাগারের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই চন্দ্ৰগুঞ্তের 
হাতে প্রীকরাজ সেলেউকনের পরাজয় এই অনুমানকে 


আরও দৃঢ় করে | 
আলেকজাগারের ভারত-আক্রমণের ফলে গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যোগস্থত্ৰ 


আলেক- = স্থাপিত হয় এবং এই দুইটি সভ্যতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
ate . ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও জ্যোতিযশাস্বে এই প্রভাব বিশেষভাবে পরি লক্ষিত 


ভারত-আক্র- নি সত 
মণের ফলাফল হয়। প্রসিদ্ধ ‘গান্ধার শিল্প, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরোক্ষ ফল 


৩৮ স্বদেশ ও সভ্যতা! 


বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহার ফলে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে 
গমনাগমনের পথ BAT হইয়! ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটে । ইহা ব্যতীত ভারতীয় 
ও গ্রীক দেশসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার উত্তরকালে বহলীক (Bactrian) 
দেশীয় গ্রীকগণ ও গ্রীকসভ্যতায় প্রভাবাদ্ধিত Feats অঞ্চলের পার্দগণ (Parthian) 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি খণ্ডরাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন | আলেকজাগারের 
আক্রমণে পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ক্ষুদ্ৰ রাজ্যসমূহ বিধ্বস্ত ও শক্তিহীন হইয়া পড়ায় 
ভারতে এক-রাষ্ট্র এবং বৃহত্ভাবে রাষ্ট্রীয় এব্যস্থাপনের চেষ্টা হর। পূর্বোক্ত ক্ষুদ্ৰ রাজ্যগুলির 
দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া মৌর্য চন্দ্ৰগুপ্ত উহাদিগকে একে একে নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া 
লন এবং উত্তর-ভারতে এক বিশাল সাম্ৰাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। আবার 
আলেকজাগ্ডারের অভিযানের ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্মমত পাশ্চাত্য দেশে প্রবেশ করে এবং 
খৃষ্টান ধর্মমতের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। আলেকজাগারের সহিত অনেক লেখক 
ও এতিহাসিক ভারতে আনিয়াছিলেন। তাঁহার! অনেকেই ভারত সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বিবরণ 
লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবরণ ভারত-ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। ইহা! 
আলেকজাগ্ারের আক্রমণের একটি উল্লেখযোগ্য ফল বলা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রীক 
আক্রমণের ফলে ভারতের ক্ষতিও কম হয় নাই। আলেকজাগ্ারের নিৰ্মম সৈন্যদের হাতে 
কত সমৃদ্ধ জনপদ, কতশত শিক্ষা ও শিল্পকেন্্র ধ্বংস হইয়াছিল, কত অসহায় নরনারী ও 
বালক-বালিকার প্রাণনাশ ঘটিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। 


ভারতে মৌষ সাম্রাজ্য 


চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য_আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুসংবাদ ভারতে পৌছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত নামক 
একজন উত্তর-ভারতীয় বীর গ্রীকদিগকে পরাভূত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন (আঃ খুঃ পূঃ 
৩২৩)। চন্দপ্ুপ্তের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তিনি যে বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম ‘মৌৰ্ধবংশ’। অনেকের মতে চন্দ্ৰগুপ্ত ছিলেন শূদ্ৰ 
রপ্ত ও নন্দবংশেরই সন্তান; তাহার মাতা বা পিতামহীর নাম ছিল মুরা ; এই মরা? 
মোঁর্যবংশ নাম হইতেই এই বংশের নাম হয় ‘মৌধঁবংশ’। কেহ কেহ বলেন, উত্তর- 
ভারতে পিগ্ললীবন নামক স্থানে মোরিয় বা মৌর্য নামে এক ক্ষত্রিযংশের রাজ্য ছিল । 
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Hes এই বংশ হইতে উদ্ভৃত, FT তাহার বংশের নাম হয় মৌর্যবংশ। আলেকজাগারের 
ভারত-ত্যাগের অব্যবহিত পরেই চন্দ্ৰগুপ্ত পঞ্জাব হইতে গ্রীকদিগকে বিতাড়িত করিলেন 
এবং তাহার পর চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার এক কৃটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহায়তায় 
সহজেই তিনি নন্দগণকে পরাভূত করিয়া মগধ অধিকার করিলেন। অল্পকীল পরেই 
মগধের সহিত গ্রীকদের সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। আলেকজাগারের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল 
সাম্ৰাজ্য গ্রীক সেনাপতিরা ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছিলেন। পশ্চিম-এশিয়ার গ্রীক রাজা- 
সমূহ সেলেউকস্‌ নামক সেনাপতির অধিকারে আসিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজ্যগুলি উদ্ধার 
করিবার আশায় সেলিউকস্‌ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। গ্রীক এতিহাসিকগণ এই যুদ্ধে কোন্‌ 
পক্ষের জয় হইয়াছিল এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু সন্ধির সর্ত 
দেলেউকনের হইতে অনুমান Fal যায় যে, চন্্রগুপ্রের হস্তে গ্রীকদের নিদারুণ পরাজয় 
পর ঘটিয়াছিল। সেলেউকস্‌ পঞ্জাবের অন্তর্গত গ্রীক রাজ্যগুলির উপর হইতে 
দাবী প্রত্যাহার করিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন না, কাবুল, কান্দাহার ও Ratt 
এই তিনটি প্রদেশ সমর্পণ করিয়া চন্দ্ৰগুপ্তের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। বিনিময়ে 
চন্দ্গুপ্ত সেলেউকস্‌কে পাঁচশত হস্তী উপহার দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ চন্দ্ৰগ্ুপ্তের সঙ্গে 
দেলেউকনের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। সিরিয়ার অধীশ্বর সেলেউকস্‌ চন্্গুপ্তের রাজসভায় 
মেগাস্থিনিস্‌ নামক এক রাজদূত রাখিয়াছিলেন। তিনি মৌর্য সাম্ৰাঞ্য সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ 
বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। সমগ্র দিন্ধু-গাদ্গের উপত্যকা এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে 
আসিল। স্থরাষ্ট্ৰ ( কাথিয়াবাড় )ও তাহার অধিকারে ছিল। কাহারও 
PHU কাহারও মতে APA মহীশূর পর্যন্ত তাহার সাত্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কথিত 
আছে, বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভদ্রবাহুর নিকট জৈনধর্মে দীক্ষা লইয়া মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণ- 
বেলগোলায় আসেন ও জৈনধৰ্মের বিধান অন্থমারে অনশনে দেহত্যাগ করেন। 
বিন্দুসার 1 চব্বিশ বংসরকাল অপ্রতিহত প্ৰতাপে রাজত্ব করার পর চন্দ্রগুপ্তের 
মৃত্যু হয়। অতঃপর তাহার পুত্র বিন্দুমার “অমিত্রঘাত' উপাধি গ্রহণ করিয়া মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিন্দুদারও যে বিশেষ শক্তিমান নরপতি 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রাজত্বকালেও গ্রীক্দিগের সহিত 
মৌর্ঘদের মিত্ৰতা অক্ষুণ্ণ ছিল। সেলেউকসের উত্তরাধিকারী তাহার সভায় দারিমাখোস্‌ 
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(Daimachos) নামে একজন রাজদূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; মিশরের গ্রীক 
মিশর ও গ্রীক নরপতিও বিন্দুলারের নিকট রাজদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে যে 
নরপতিদের _ কেবল মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রভাব-প্রতিপত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে, 
সহিত সম্বন্ধ ভারতবর্ষের সহিত অন্থান্ত দেশের যোগাযোগের কথাও জানিতে পারা যায়। 
মহামতি অশোক ।-_খুঃ পৃঃ ২৭৩ অথবা ২৭২ অবে বিন্দুসার পরলোক গমন 
করিলে, তাহার পুত্র অশোক মগবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, 
বিন্দুনারের মৃত্যুতে দিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া তাহার পুত্রদের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হয় এবং অশোক সকলকে পরাভূত করিয়া রাজপদ অধিকার 
করেন,_তীহার নির্মম হস্তে কোন কোন ভ্রাতার প্রাণনাশ পর্যন্ত ঘটে বলিয়া তিনি 
চিগ্ডাশোক” এই কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এ সকল কথা কতদূর 
সত্য তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। তবে বিন্দুদারের মৃত্যুর প্রায় চারি 

বংসর পরে যে অশোকের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। 
প্রথম জীবনে অশোক পিতা ও পিতামহের ated রাজালিগ্ণু, ছিলেন। রাজ্যের 
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান করিয়া, অভিবেকের আট বৎসর পরে সাত্রাজ্য-বিস্তারের 


a 


ভ্ৰাতৃকলহ 


অভিপ্ৰায়ে তিনি কলিঙ্গদেশ আক্ৰমণ করেন। উড়িয়ার বৈতরণী নদী হইতে 
বিস্তার। জৈনপ্রধান কলিঙ্গ- 
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বাসীরাও ছিল অত্যন্ত পরাক্রমশালী ৷ উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর অশোক জয়লাভ 
করিলেন বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রের মৰ্মভেদী দৃশ্য তাহাকে নিরতিশয় ব্যথিত 
TA করিয়া তুলিল। পশুবলের দ্বারা দিথিয় তাহার অন্তরে নিদারুণ বেদনা 
ও রাষ্টপ্রসারে Faget আনিল। জৈন-বৌদ্ধমতে অহিংসাই পরম ধৰ্ম এবং তিনি অহিংসার 
দ্বারা 'ধৰ্ম-বিজয়’ সম্পন্ন করিবার ea গ্রহণ করিলেন। এই সময়েই তিনি ‘উপগুপ্ত’ 
বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট হইতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং সাচী স্তূপে 
গুরু-শিয্যের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। তদবধি অহিংসার বাণীপ্রচারই তাহার 
alti জীবনব্রত হইয়া উঠিল। দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি মৌর্য সমাটগণের 
চিরাচরিত “বিহার-যাত্রা”  (প্রমোদ-্রমণ) বন্ধ করিয়া তীৰ্থভ্ৰমণ 

এবং বুদ্ধের বাণীপ্রচারের অভিপ্ৰায়ে ধর্মযাত্রা'য় বাহির হন। তিনি নিজের ' 
বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে নীতিবোধ ও ধর্মভাব-প্রচারের জন্য ‘ধৰ্মমহামাত্ৰ’ নামে এক 
শ্রেণীর নৃতন রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিলেন; তাহারা গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রজাদের 
কাছে ধর্মনীতি প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। রাজ্যের নানাস্থানে পৰ্বতগাত্ৰে এবং প্রস্তর- 
ace ধর্মাশোকের ধর্মলিপি” উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইল,_প্রজারা যাহাতে গুরুজন- 
দিগকে etal করে, সত্য কথা বলে, পরস্পরের প্রতি সদয় ব্যবহার করে, পশুপক্ষীর প্রতি 
নিৰ্দয় ব্যবহার না করে, এবং পরমত-সহিষ্ণু হয়, সেজন্য এই সকল শিলালিপিতে নানা 
সহৃপদেশ সরল লৌকিক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল নিজের রাজ্যের মধ্যেই 
ধৰ্ম ও নীতি প্রচার করিয়া অশোক ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। কলিব্দের দুঃখছুর্শা- 
দর্শনে তাহার অন্তরে ‘ধৰ্ম-বিজয়’-এর যে শুভ প্রেরণা আসিয়াছিল, তাহা সার্থক করিবার 
উদ্দেশ্যে তিনি দেশে দেশে প্রচারক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। দাক্ষিণাত্যের 
A অন্ধ, চোল, পাণ্ডা, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র, প্রভৃতি দ্রবিড় রাজ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ 
সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। অশোক সুদূর ব্রদ্দদেশেও ‘শোন’ এবং ‘উত্তর’ নামক দুইজন 
প্রচারক প্রেরণ করিলেন। তাহার এক পুত্ৰ ( মতান্তরে ভ্রাতা ) মহেন্দ্ৰ এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা 
tat বা সিংহলে গিয়া বৌদ্ধধৰ্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। অশোক 
বৈদেশিক A সিরিয়ার গ্রীক-রাজা আন্তিয়োকস থীয়ন্‌ ( Antiochos Theos ), মিশরের 
গ্রীক-নরপতি টলেমী ফিলাডেলফস্‌ (Ptolemy Philadelphos ), মাসিদন-রাজ 
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৪৬৩ 


আন্তিগোনাস্‌ গোনাতাস্‌ ( Antigonus Gonatus ), এপিরাসের ( Epirus ) রাজা 
আলেকজাণ্ডার এবং উত্তর-আফ্রিকার সাইরিনের ( Cyrene ) অধিপতি মাগাস্‌ ( Magas ): 
প্রভৃতির নিকট মৈত্রী-দূত ও প্রচারকমগ্ডলী পাঠাইয়াছিলেন। 
অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট Aisa গ্রহণ করিয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের মধ্যে 


তৃতীয় 


বৌদ্ধ-সম্মেলন ধর্মের মূলনীতির উদ্ধার এবং 


উদ্দেশ্যে অশোক পাটলিপুত্রে এক 
বৌদ্ধদঙ্গীতি আহ্বান করিলেন। 
ইহাই তৃতীয় বৌদ্ধ-সম্মেলন। 
ইহা বৌদ্ধপমাজে নবীন প্রাণ- 
শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল | 
অশোকের রাজ্যশীসন 
_ উত্তরে হিন্দুকুশ ও হিমালয় 
হইতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ হইতে পশ্চিমে আরবসাগর 
ও পারস্তের পূর্ব- 
সাম্রাজা-নীম| প্রান্ত পর্যন্ত ছিল 
অশোকের বিশাল সাম্ৰাজ্যের 
বিস্তার। এই বিরাট সাম্ৰাজ্য 
শাসন করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতাও 
তাঁহার ছিল। আভ্যন্তরীণ শাসন- 
কার্যে তিনি কোন অংশেই তাহার 
পিতা বা পিতামহ অপেক্ষা হীন 
ছিলেন না, বরং অহিংসা-মন্ত্ে 
দীক্ষা লইয়াও তিনি যে আজীবন 
অপ্রতিহত প্রভাবে এই বিশাল 
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অনেক মতভেদেরও AP হইয়াছিল। এই সকল মতভেদ দূর করিয়া বৌদ্ধ- 
বিবদমান বৌদ্ধসমাজে সংহতি ও এক্য-প্রতিষ্ঠার 


ae স্বদেশ ও সভ্যতা 


সামাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন তাহাতে শাসক-হিনাবে তাহাকে 
পুথিবীর যে-কোনও প্রসিদ্ধ নরপতির তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বিবেচনা করা যাইতে পারে। 
বাস্তবিক পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের তুলনা নাই। অশোকের শাসন-পদ্ধতি তাহার 
পিতা ও পিতামহের শাসন-প্রণালীর Saat ছিল ।৮ এক-একজন রাজকুমার ‘মহামাত্ৰ’দের 
সহায়তায় রাজপ্রতিনিধি হিসাবে সাম্রাজ্যের এক এক অংশ শাসন করিতেন। 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জনপদ অনেকটা স্বাধীন ছিল বলিয়াই 
মনে হয়; তবে যাহাতে কোথাও স্বেচ্ছ tora চলিতে না পারে CSD কেন্দ্ৰীয় শক্তির মহামাত্র- 
গণ এবং সমাট স্বয়ং প্রত্যেক প্রাদেশিক রাষ্ট্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। চন্গপ্তের সময় 
হইতেই ‘প্রতিবেদক? ( reporter ) নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীরা নিয়মিতভাবে প্রাদেশিক 
শাসনকাৰ্য পর্যবেক্ষণ করিয়া রাজধানীতে সংবাদাদি লিখিয়া পাঠাইতেন। প্রজার মঙ্গল- 
বিধানের জন্য ‘রাজুক’ বা ‘রজ্জুক’ নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল বলিয়া 
জানা যায়। ধর্ম ও নীতিপ্রচারের জন্য 'ধর্মমহামাত্র” নামে কর্মচারিগণ নিযুক্ত ছিলেন। 
অশোকের রাজত্বকালে পূর্বতন দণ্ডবিধির কঠোরতা অনেক কথিয়া গিয়াছিল। জন- 
সাধারণের স্থবিধার জন্য পথঘাটে বৃক্ষরোপণ, কৃষিক্ষেত্ৰে জলসেচের ব্যবস্থা, 
gic বিশ্রামাগার, রুগ্নাবাস ও আরোগাশালা-স্থাপন, প্রভৃতি ছিল সাধারণ কর্তব্যের 
অন্তভূতি। দেশে অনেক পশুচিকিৎনালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। পূৰ্বে রাজপ্রাসাদে 
আহারের জন্তু প্রতিদিন বহু পশুপক্ষী বধ করা হইত। অশোকের আদেশে রাজ্যমধ্যে 
অকারণ প্রাণিহত্য| যতদূর সন্তব হ্রাস করা হইল। দীনদবিদ্ৰগণ যাহাতে নিয়মিত ভিক্ষি| 
পায়, সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। 

অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব - কেবলমাত্ৰ সমগ্ৰ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের মধ্যেই নয়, 
মানবজাতির ots কর্মবীরদের মধ্যেও মহামতি অশোকের স্থান অতি উচ্চে। নরপতি 
হিসাবে তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়। প্রজার মঙ্গলের মধ্যে ব্যক্তিগত 

আদর্শ নরপতি তা 
বনের সকল সুখ এবং আশা-আকাজ্ষ। তিনি নিঃশেবে বিলুপ্ত কৰিয়| 
দিয়াছিলেন। কথিত আছে, উত্তরকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথচ প্রাচীন 
রাজধিদের মত তিনি রাজকাধ হইতে একেবারে দূরে সরিয়া যান নাই। কিন্তু ইহাই 
তাহার জীবনের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কীতি নহে। পৃথিবীতে যে-দকল নরপতি প্রজার মঙ্গলই আত্ম- 


শীদন-ব্যবস্থা 
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কল্যাণ জ্ঞান করিয়া দীনদরিদ্রের ন্যায় জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যেও 
অশোকের তুলনা পাওয়া কঠিন। জনসাধারণের পাৰ্থিব সমৃদ্ধি তাহার একমাত্র কামনা 
ছিল না,_তাহাদের নৈতিক ও পারমার্থিক উন্নতিও ছিল তাহার জীবনের 
রে সাধনা। আবার এ কাজে কেবল নিজের প্রজারাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল না.--সমগ্ৰ মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণ ছিল এই উদার কর্মবীরের চরম, 
উদ্দেস্ঠ । যে-সকল নরপতি অশোকের ন্যায় ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যেও উদারতার অশোকের সমকক্ষ খুজিয়া পাওয়া! দুরহ। অশোক নিজে 
ছিলেন বৌদ্ধধৰ্মাবলম্বী; তীহারই অক্লান্ত প্রচারকার্ষের ফলে আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ 
নরনারী বুদ্ধের শরণাগত। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি আজীবন যে পরম 
‘ai উদারতার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাহার সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গৌরব ৷ 
অশোক কখনও নিজ রাজ্যে জোর করিয়া ধর্মমত প্রচার করেন নাই, তিনি: 
প্রজাদিগকে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ধমে'র যাহী' 
মূলনীতি তাহারই প্রচার তাহার সকল করমপ্রচেষ্টার মূলে নিহিত ছিল। ইহাই মহামতি 
অশোকের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। একদিকে এই অনন্তসাধারণ প্রতিভা এবং অপরদিকে 
তাহার অসাধারণ কর্মশক্তি, শাসনপটুতা, চরিত্রবল ও বিশ্বমৈত্রী তাহাকে অমর করিয়া' 
রাখিয়াছে। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার মধ্যস্থলে চিত্রিত অশোকের ধমচক্র” 
আজও সমগ্র বিশ্বে অহিংসা, শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর বাণী প্রচার করিতেছে। 
মৌর্য সাআজ্যের পতন__মৌর্য সাম্রাজ্যের উন্নতির যুগে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় 
aay প্রায় সার্থক হইয়া আসিয়াছিল,__ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরেও সাম্ৰাজ্য 
প্রদারিত হইয়াছিল। পর পর চন্দ, বিন্দুদার ও অশোক তিনজনই সাম্রাজ্যের সীমা 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন। কলিঙ্দদেশ জয়ের পর অশোক দিথিজয়ের পথ ত্যাগ করিয়া ধর্ম- 
বিজয়ের আদর্শ অনুসরণ করিলেও, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিশেষ 
ক্ষু হয় নাই। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে, অশোকের মৃত্যুর (খৃঃ পূঃ ২৩২) পর 
মৌধ সাহা ae হইয়া গেল অনেকেরই বিশাস, অশোক বহিল ও AO উপর 
অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন বলিয়া দেশের aie ও সামরিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার 
প্রতি সম্যক দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। ফলে রাষ্ট্রশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহাতেই 


৪৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


মৌৰ সাম্ৰাজ্যের পতন হয়। অশোকের পরবর্তী মৌর্যরাজগণ হীনবল ও অযোগ্য ছিলেন। 
তাহাদের অক্ষম রাজত্বকালেই ধীরে ধীরে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। কথিত আছে, 
অশোকের মৃত্যুর পর তাহার একপুত্র কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন, 
"নামরিক আর এক পুত্র মগধের সিংহাসন als করেন। রা'জশক্তি এইভাবে বিভক্ত 
ae হইয়া পড়িলে, স্বভাবতঃই মৌৰ্ধঁরাজগণের সামরিক শক্তির হ্রাস হয়। 
-স্ুতরাং মৌর্যরাষ্টর বিচ্ছিন্ন ও হীনবল হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া দাক্ষিণাত্যে অন্গ-সাতবাহন 
এবং কলিদ্দে চেতবংশীয় নরপতিগণ প্রবল হইয়া উঠিলেন। হিন্দুকুশের অপর দিকে অবস্থিত 
পাথিন্ ও ব্যাক্ট্রিয়া (আঃ ২৫০ খৃঃ পূঃ প্রতিষ্ঠিত) হইতেও বিদেশীয় রাজা বারবার 
-ভারতবর্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন | মৌধদের যখন এরূপ শোচনীয় অবস্থা, 
তখন মৌর্যবংশের দশম ও শেষ নরপতি বৃহদ্রথ তাহার সেনাপতি পুস্তমিত্রের হস্তে নিহত 
হন (আঃ ১৮৭ খৃঃ পূঃ ) | 
laa সমাজ, রাষ্ট্র ও ee 
মৌৰ্যযুগে ভারতের অবস্থা -আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তনের পরে চন্দ্ৰগুপ্ত 
iiss সর্বপ্রথম এক বিশাল সাম্ৰাজ্য স্থাপিত করেন। চন্দ্ৰগুপ্ত ও অশোকের 
রাজত্বকালে পশ্চিমে আফগানিস্তানের হিরাট হইতে পূৰ্বে বাংলাদেশ ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ পৰন্ত 
এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত মৌর্য সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিরাট 
সামাছ্যের শাসনব্যবস্থাও ছিল উত্কুষ্ট। মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের অর্থশাপ্ত এবং 
অশোকের অনুশাসন হইতে আমরা মৌর্ধ-ভারত সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাই। 
রাজনৈতিক অবস্থ|--মৌধ সম্ৰ'টগণ তাহাদের সাম্ৰাজ্যে সুসধবদ্ধ শাসন- ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করেন। রাজা স্বয়ং ছিলেন রাজ্যের সর্বময় প্রভু ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। 
রাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগ--শাসন, বিচার ও ুদধাদি_তাহার ই্ছাক্রমে পরিচালিত হইত। 
.ফেজীয় বাজার আদেশ বা 'রাজশাসন, আইন বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু রাজা নামে 
বাঁ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও কার্ধতঃ তিনি স্বেচ্ছাচায়ী হইতে 
গারিতেন না। তাঁহাকে সর্বদাই ধৰ্মান্শানন, প্রাচীন রীতিপদ্ধতি ও 


জনমত মানিয়া চলিতে হইত। ইহা ছাড়া শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে রাজাকে অমাত্য ও মন্রি- 
-পরিষদের মতামতও জানিতে হইত। 
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মন্ত্ৰী বা মহামাত্র ও অমাত্য উপাধিবারী রাজপুরুষগণ রাজাকে কেন্দ্ৰীয় শাসন- 
কার্ধনর্বাহে সাহায্য করিতেন। ইহা ব্যতীত মন্ত্রিপরিষদ নামে আর একটি সভা ছিল। 
রাজা মন্ত্রিপরিষদের সদস্তগণকে এবং মহামাত্র ও অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া 
সর্বদা তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন 5 ইহারা শাসননীতি নিধ্ণরণ করিতেন। শাসন- 
বিভাগের এক একটি শাখা এক একজন অধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হইত। তাহাদের 
অধীনে বহু কর্মচারী থাকিত। কৌটিলা মোট ১৮ জন অধ্যক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 
রাজধানীর শাসনভার ete উপর TS থাকিত, তাঁহার উপাধি ছিল নগরাধ্যক্ষ। 
অন্তান্য নগরসমূহের শাসনভার ‘নাগরক’ নামক এক-একজন কর্মচারীর হাতে স্তস্ত ছিল। 
প্রতোক নগর চারিটি পলী বা ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকিত। প্রতি পল্লীর শাসনভার ‘স্থানিক’ 
নামক রাজকর্ণচারীর হাতে হ্যন্ত থাকিত। স্থানিকদের অধীনে ‘গোপ’ নামধারী কর্মচারীরা 
গ্রাম ও নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের তত্বাবধান করিতেন। সৈন্যবিভাগের অধ্যক্ষের নাম ছিল 
বলাধ্যক্ষ। মেগাস্থিনিমৃও অধ্যক্ষদের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহারা রাজন্বসংগ্রহ 
পথঘাট-নির্নাণ, জলসেচ, জমি-জরিগ প্রভৃতি বিভিন্ন কাৰ করিতেন। ৰ 
মৌর্য সাম্ৰাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বর্তমান কালের হ্যায় প্রদেশগুলি 
জেলায় এবং জেলাগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। রাজবংশীয় কুমারগণই সচরাচর 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হইতেন। স্থানিক নামক এক 
রিনি শ্ৰেণীর রাজকর্মচারী জেলার শাসনকাৰ্য নির্বাহ করিতেন। গ্রামগুলি 
্বশাদিত ছিল। গ্রামিক বা গ্রামণী নামক কর্মচারীরা গ্রাম-ৃদ্ধদের 
পরামর্শ অনুসারে গ্রামের শাসনব্যাপার নির্বাহ করিতেন। গোপ নামক রাজ- 
কর্মচারিগণের অবীনে কয়েকটি গ্রামের ভার থাকিত। তাহারা গ্রামবাসীদের ুখস্থবিধা 
পৰ্যবেক্ষণ করিতেন। 
অশোকের বিশাল সাম্ৰাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত fea! তক্ষশিলা, উচ্জয়িনী, 
ুবর্ণগিরি (দক্ষিণাপথ ), তোসালী ( কলিঙ্গ) ও পাটলিপুত্ৰ --এই পাচটি নগর ছিল 
পঞ্চ প্রদেশমণ্ডলের রাজধানী ৷ 
মেগাস্থিনিসের বিবরণ__মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, গঙ্গা ও 


শোর নদীর সঙ্গমস্থলে দৈৰ্ঘ্য নয় মাইল ও প্ৰস্থে দুই মাইল বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া'ছিল রাজধানী 


1 


লচ স্বদেশ ও সভ্যতা 


পাটলিপুত্রের অবস্থান। চারিদিকে গভীর পরিখা ও উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা নগরটি সুরক্ষিত 
ছিল। এই প্রাচীরে ৬৪টি সিংহদ্বার ও ৭০টি বুরুজ ছিল। দারুময় কিন্তু 
পাটলিপুত্ৰ শিল্পসম্ভারে অতুলনীয় বিশাল রাজপ্রাসাদ Sef ও আড়ম্বরে পারস্তের 
রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও গৌরবদীপ্ত ছিল। এই বিশাল নগর পরিচালনার জন্য আধুনিক 
মিউনিসিপালিটির ন্যায় তিরিশ জন সদস্য৷ লইয়া একটি পৌরসভা গঠিত হইয়াছিল | 
পৌরসভার সদস্তগণ পঞ্চায়েতের স্থায় প্রতি পাচ জন মিলিয়া ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত 
ছিলেন। প্রত্যেক সমিতির উপর এক একটি বিভাগের কার্য oe থাকিত। কোন সমিতি 
নাগরিকদের জন্মমৃত্যুর বিবরণ রাখিতেন, কোন সমিতি ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেন; 
অপর নমিতিগুলির উপর বৈদেশিকদের তত্বাবধান, শুন্ধ-আদায়, ৷ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্ষের 
ভার হস্ত ছিল। বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্যের এক-দশমাংশ ছিল রাজকর। 
মেগাস্ছিনিস্‌ লিখিয়াছেন যে, চন্দ্ৰগুপ্তের বিরাট পৈন্তবাহিনী ছিল। ছয় লক্ষ 
পদাতিক, তিরিশ হাজার অশ্বারোহী, নয় হাজার হস্তী, অগণিত রথ ও বিরাট 
নৌবহর তাঁহার বিশাল সাম্রাজা-রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। 
পৌরসভার হ্যায় সমর-বিভাগের ভারও তিরিশ জন্‌ রণদক্ষ সদস্তের 
উপর ন্যস্ত ছিল। পাঁচ জন সন্ত লইয়া ছয়টি সমিতি গঠিত ছিল, নৌবহর, 
পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রথ, রদদ-সংগ্রহ ও যানবাহন প্রভৃতির তত্বাবধানের 
ভার এক একটি সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। সৈন্তগণ রাজকোষ হইতে বেতন, ভাতা 
হাচি নাকে উল্লেখ আছে য়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্তদের চিকিৎসা 
ও মৃত সৈনিক পরিবারের সাহাযোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। 
+ খামের বিবাদ-বিসংবাদ গ্রাম-পঞ্ধর়েৎ মীমাংসা করিতেন। কখনও কখনও 
ota গ্রামিক ছোট ছোট মামলার বিচার করিতেন। ভ্রাম্যমাণ বিচারকের 
দল রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যাইয়া বিচারকার্য সম্পন্ন করিতেন। অৰ্থবাস্তে 
GT বিচাৱালয়ের উল্লেখ আছে, ধৰ্মাস্থেয় ও কণ্টকশোধন। প্রথমটিতে 
দেওয়ানী ও অপরটিতে ফৌজদারী মামলার বিচার হইত। বিচারকালে উভয় পক্ষের 
সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! হইত। রাজধানীতে রাজা স্বয়ং নান! জাতির fing ও অভিজ্ঞ 
ব্রাহ্মণদের লইয়া অভিযোগের বিচার করিতেন। ইহাই ছিল রাজ্যের সৰ্বোচ্চ বিচারালর | 


বমর-বিভাগ 
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চ্্রগুপ্ের সময়ে আইন ও শৃঙ্খলার কঠোরতা সর্বত্র বিদিত ছিল। অপরাধের 
গুরুত্ব অনুসারে অপরাধীর জরিমানা, অ্গচ্ছেদ অথবা মৃত্যুদণ্ড বিধান 
করা হইত। অপরাধ করিলে ব্ৰাহ্মণদেরও আইন অনুযায়ী দণ্ড দেওয়া হইত। 


উৎপন্ন শস্যের এক-চতুৰ্থাংশ রাজন্বরূপে সংগৃহীত হইত; নগরে দ্রব্যাদি বিক্রয়- 
মূল্যের এক-দশমাংশ রাজকর আদায় করা হইত। ইহা ব্যতীত জলকর, 
Ly খনি ও মংস্য-ব্যবসায়, মন্তবিক্রয় ও জুয়াখেলা প্রভৃতি হইতেও অর্থ আদায় 


করা হইত। 


মৌর্য সাত্রাজ্যে একটি গুপ্তচর বিভাগ ছিল। গুপ্তচরগণ রাজ্যের সর্বত্র ও সর্ব- 
গুপ্তচর বিভাগ গোপনে পরিদর্শন করিয়া সকল সংবাদ রাজাকে জানাইতেন। 
অশোকের রাজত্বকালেও এই রাজাশাসনব্যবস্থা মোটামুটি প্রচলিত থাকিলেও 
তিনি কিছু নৃতন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। ধৰ্ম ও নীতি-প্রচারের 
a জন্য ধৰ্মমহামাত্ৰ নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী তিনি নিযুক্ত করেন। 
প্রজার মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত রাজুক বা রজ্ছুক নামে আর এক শ্রেণীর 
কৰ্মচারী-নিয়োগের ব্যবস্থাও তিনি করেন। অশোক দণ্ডবিধির কঠোরতা অনেক 
পরিমাণে হ্রাস করেন। 


রাজা নিজেকে জনসাধারণের পিতৃতুল্য ও রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারী মনে করিয়া সর্বদা 
প্রজাদের ম্লবিধানে fas থাকিতেন। রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব অতি কঠোর ছিল। 
তাহাকে পুঙ্থান্থপুত্খরূপে রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সকল কার্য পরিদর্শন করিতে 
হইত। .বিচারপ্রার্থী প্রজার অভিযোগ শুনিয়া তাহার মীমাংসা করিতে 

রাজার কতা হইত; আয়-ব্যয় প্রভৃতি বিষয়ের উপরে ভীক্ষুদৃষ্টি রাখিতে হইত) ease 
7 দের নিকট হইতে সংবাদ গ্রহণ করিতে হইত; ব্লাজ্যরক্ষা ও দৈন্যবিভাগের 
কাৰ্য সম্বন্ধে সেনাপতির সহিত আলোচনা করিতে হইত এবং মন্ত্ৰী, অমাত্য ও মন্ত্রিসভার 
সহিত পরামর্শ করিয়া নীতি নিধরিণ করিতে হইত। এই সকল দায়িত্ব রাজা যাহাতে 
ভাবে পালন করিতে পারেন এবং প্রজার মঙ্গলবিধান করিতে পারেন এজন্য কৌটিল্য 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, রাজাকে ধৰ্মশাস্ত দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে বিশেষ পারদর্শী 


৪ 


শন্দনগড়ের স্তস্ত 
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হইতে হইবে । অশোক তাঁহার শিলা- 
লিপিতে রাজার যে আদর্শ স্থাপন করিয়া 
গিরাছেন তাহার তুলনা পৃথিবীতে 
কোথাও মেলে না। তিনি বলিয়াছেন, 
“আমার প্রজাগণ আমার সন্তান। আমার 
নিজ পুত্রকন্ঠাগণ সুখী হউক, ইহা যেমন 
কামনা করি, তেমনি আমার প্রজার! 
সখী হউক, ইহাই আমার প্রাণের 
কামনা”  অশোক-যুগে জনকল্যাণ- 
সাধনই ছিল শাসনতন্ত্র মূল লক্ষ্য । 
সমাজ-জীবন- মেগাস্থিনিসের বিব- 
রণ হইতে আমরা তৎকালীন ভারতবাসীর 
সামাজিক অবস্থা, আচার-ব্যবহার ও 
ধনসম্পদ্‌ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে 
পারি। মেগাস্থিনিস জনসমাজকে সাধারণ- 
ভাবে সাতটি শ্রেণীতে 'বিভক্ত করিয়া 
গিয়াছেন; যথ|-(১) দাৰ্শনিক ( ব্ৰাহ্মণ 
ও অমণ), (২) Fs, (৩) শিকারী 
ও পশুপালক, (৪) শিল্পী ও ব্যবসায়ী, 
(৫) সৈনিক, (৬) পর্যবেক্ষক ও গুপ্ত 
সংবাদ-সংগ্রাহক এবং (৭) অমাত্য। 
মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদের নৈতিক 
চরিত্রের উচ্ছসিত প্রশংসা : করিয়া 
গিয়াছেন। দেশের লোক সরল ও 
অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত ছিল) তাহারা 
সত্যবাদী ও ধর্মান্রাগী ছিল। দেশে চুরি- 
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ডাকাতি প্রায় ছিল না, লোকে মামলা-মোকৰ্দমাও বড় একটা করিত না। যজ্ঞকাল 
বাতীত yt অতি গহিত বলিয়া বিবেচিত হ্ইত। দেশে দাসত্বপ্রথা বিরল 
ছিল। ক্লুকগণ শান্ত, মিতব্যয়ী ও শ্রমপরায়ণ ছিল; তাহারা রাজকর্মচারী দারা 
উৎপীড়িত হইত না। ধনধান্ের NR ভারতবর্ষ অত্যন্ত সমন্ধ ছিল; দুর্ভিক্ষ প্রায় 
অজ্ঞাত ছিল। প্রচুর মূল্যবান খনিজ বত্ব ও প্রাকৃতিক Seq সর্বসাধারণের সম্পদ্‌ বৃদ্ধি 
করিরাছিল। ভারতের অধিবাসীরা বেশভৃবার় সৌখীন ও অলঙ্কারপ্ৰিয় ছিল। পাটলিপুত্রের 
নাগরিকরা হুন্দর aig পরিধান করিয়া রাস্তায় চলিত। অভিজাত ব্যক্তিদের সঙ্গে 
ছত্রধারী অনুচর থাকিত। শিল্পকলায়ও ভারতবর্ষ তখন অপরিসীম উন্নতি করিয়াছিল। 
অশোক-নিসিত অসংখ্য সুপ, স্তম্ভ, ও বিচিত্র গুহানিবাস ভারতের ভাস্কৰ ও স্থাপত্যকলার 
নিদর্শন বুকে করিয়া আজও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এ যুগের ভারতীয় 
শিল্পকলায় পশ্চিম-এশিয়ার-__বিশেষতঃ পারস্তের প্রভাব am | 

এ যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতিও উল্লেখবোগ্য। পিলাগাত্রে অশোকের উপদেশগুলি 
সাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত লৌকিক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল এবং এই শিলা- 
লিপিগুলি দেশের নানা স্থানে সর্বপাধারণের অবগতির জন্য বিক্ষিগ্তভাবে স্থাপন করা 
হইয়াছিল। ইহা হইতে সহজেই ATTA করা যায় যে, মৌধযুগে জনসাধারণের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার হইয়াছিল। এ যুগে সাহিত্যেরও যথেষ্ট বিকাশ ঘটয়াছিল। 

শিল্পকল! _অশোকের রাজত্বকালে দেশে ভাস্কৰ ও স্থাপত্যকলার অভূতপূৰ্ব 
বিকাশ হইয়াছিল। চন্দগুপ্তের দারুময় প্রাসাদের পরিবর্তে তিনি প্রস্তরনিমিত রাজপ্রাসাদ 
এবং অসংখ্য স্তূপ, মনোরম স্তম্ভ ও বিচিত্র গুহানিবাস নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিংবদন্তী 
অনুনারে তিনি ছিলেন আশি হাজার স্তূপের প্রতিষ্ঠাতা। পাটনার অনতিদূরে ( বাকিপুর ) 
অশোক যুগের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৌধলিপিতে বঙ্-নাম (সম-ব্দীয় ) পাওয়া 
গিয়াছে এবং মৌধোভতর যুগের শিল্পাদি বদ্দদেশে মিলিতেছে। is 
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বংশ-তালিক৷ 
( সময়-রেথ| ও বংশ-তালিকার তারিখণুলি আনুমানিক ) 
মগ্ধঘের বিভিন্ন রাজবংশ 

(ক) Sawai 
৷); (ঘ) মোৌৰ্যবংশ 
(২) ( আনুমানিক ৩২৩--১৮৫ খৃঃ পূঃ } 
রি ] ২য় ও ওয় রাজ অজ্ঞাত (১) চন্দ্ৰগুপ্ত (৩২৩-২৯৮ gs পুঃ) 
(৪) বি (২) বিন্দুসার ( ২৯৮-২৭৩ খৃঃ পৃঃ) 
(০ a (৩ অশোক ( ২৭৩-২৩২ খুঃ পৃঃ) 
(৬) উদয়ী (৪) on 
খে) শিশুনাগবংশ a 
(১) শিশুনাগ (৬) sap 

অস্তান্ত রাগার নাঁম অজ্ঞাত (৭) nes 
(গ) নন্দ্ৰংশ খা 

মহাপদ্ম নন্দ এ 

ধননন্দ (শেষ রাজা) ১০৮১১ 


প্রশ্নাবলী 


১। মগধের অভ্যুথান বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ। 
২ ৷ পারসিক আক্ৰদণ ও উহার ফলাফল বর্ণনা কর। 
৩। আলেকজাগারের ভারত আক্রমণের বর্ণনা দাও। এ আক্রমণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল কি 


হইয়াছিল? 


৪ | Gl দাস্াজ্যের ঞ্রতিষ্ঠাত| কে? ভাহার শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কি জান? 


৫ অশোকের জীবনী সংক্ষেপে লিখ | 


৬। শাঁদক ও বৌদ্ধধ্ন-গচারক হিসাবে অশোকের জীবনী আলোচনা কর। 


৷ 
| 


Jes Riles '<—_§_]ud bre E> —" 


a pert: চন ৰ 
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৭। সামাগ্যের ভিতরে ও বাহিরে বৌদ্ধধর্মের প্রদারকল্পে অশোকের অবলম্বিত বিভিন্ন পন্থাগুলি 


বর্ণনা কর। 
৮। অশোক পৃথিনীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম বলিয়। বিবেচিত হন কেন? 


| ৯ । কোন্‌ কাৰ্ধগুলিকে অশোকের প্রধান কৃতিত্ব বলিয়| তোমার মনে হয়? 
১০ | ইতিহাসে মহত্তম রাজাদের মধ্যে অশোক একজন--এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তি দেখাও | 


সপ্তম অধ্যায় 


cA সাআজ্য পতনের পরে ভারতের রাজনৈতিক বিশৃত্খনা_ নূতন বৈদেশিক আক্রমণ--সংঘর্ষ ও 
সমন্বয়--কণিঞ্চ ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার--গান্ধার শিল্প-_বৈদেশিক বাণিজ্য 


| রাজনৈতিক বিশৃখ্বলা__কুষাণ সাম্ৰাজ্য 
| মৌর্য নাজাজ্যের অবসান ।--মৌধ সাম্রাজ্যের উন্নতির যুগে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় 
bay প্রায় সার্থক হইয়া আসিয়াছিল; ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরেও সাম্রাজ্য 
প্রসারিত হইয়াছিল। চন্দ্ৰগুপ্ত, বিন্দুসার ও অশোক তিনজনই সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন। কলিঙ্গদেশ জয়ের পর অশোক দিগ্বিজয়ের পথ ত্যাগ করিয়া ধর্ম-বিজয়ের 
আদৰ্শ অন্ুদরণ করিলেও তাহার বিশাল সাতাজোর আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল! বিশেষ ক্ষুণ্ন হয় 
নাই। অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য সাম্ৰাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল। অশোকের পরবর্তী 
মৌৰ রাজগণ হীনবল ও অযোগ্য ছিলেন। তাহাদের রাজত্বকালে ধীরে ধীরে 

১7৭1 সাম্ৰাজ্যের পতন ঘটতে থাকে। কথিত আছে, অশোকের মৃত্যুর পর 
তাহার এক পুত্র কাশ্মীরের স্বাধীন রাজা হইয়া বসেন? আর এক পুত্ৰ 

। মগধের সিংহাসন লাভ করেন। রাজশক্তি বিভক্ত হইবার ফলে মৌর্য রাজগণের সামরিক 
শক্তির হাস হয়। বিচ্ছিন্ন ও হীনবল মৌর্য সাম্রাজোর দুর্বলতার সুযোগে দাক্ষিণাত্য 

, অন্জ-সাতবাহন এবং কলিদ্দে চেতবংশের রাজগণ প্রবল al উঠিলেন। হিন্দুকুশের অপর 


| 
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দিক হইতেও বিদেশী রাজগণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
শৌর্ঘদের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন মৌর্ধবংশের শেষ নরপতি বৃহদ্ৰথ তাঁহার 
সেনাপতি পুন্যমিত্রের হস্তে নিহত হন (আঃ ১৮৭ খৃঃ পূঃ )। 

মৌর্য সাম্ৰাজ্য পতনের পর শুঙ্গ ও কাথবংশ পর পর বন্ব-মগধে ও কলিঙ্গে রাজত্ব করেন। 
পুস্তমিত্র শক্তিশালী রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্বকালে চেতবংশীয় খারবেল মগধ 


আক্রমণ করিয়াছিলেন | এই সময় ব্যাক্টরয়ার গ্রীকগণ পঞ্জাবে রাজ্য স্থাপন 
শুদ্ধ ও কাথ করিয়া aera উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা, করিয়াছিলেন; কিন্ত 
ডি পুতমিত্রের হাতে তাহাদের পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। jute দুইটি 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র অগ্নিমিত্র সগৌরবে কিছুকাল রাজত্ব 
করেন ৷ পরবর্তী রাজগণ দুর্বল ছিলেন। শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া তীহার মন্ত্ৰী কাণুবংশীয় 
বাসুদেব সিংহাসন অধিকার করেন । আন্গমানিক ২৭ খুঃপূর্বান্দে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন 
রাজগণের আক্রমণের ফলে কাথবংশের পতন ঘটে। ইহার পর বহুকাল পর্যন্ত মগধে 


' আর কোন শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে নাই। . অশোকের পরবর্তী 

sich মৌর্য সমাটগণের দুর্বলতার স্থযোগ লইয়া হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া বহলীক 

বা ব্যাক্ট্রয়া হইতে গ্রীকরা ভারতে প্রবেশ করে এবং পঞ্জাবে আধিপত্য 

স্থাপন করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসন এক শতাব্দীর অধিক কাল স্থায়ী 

হইয়াছিল। পরে মধ্য-এশিয়ার শক, পহলব, ইউ-চি, প্রভৃতি যাযাবর জাতি উত্তর-পশ্চিম 
গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং উত্তর-ভারতে বহু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। 

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্ৰীক অধিকার।- অশোকের মৃত্যুর পর গান্ধার ও উহার 

ANAS} স্থানগুলিতে রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সিরিয়! ও ব্যাক্ট্রয়ার 

( বহুলীক ) গ্রীক রাজারা এই সুযোগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। আন্ষমানিক 

খৃঃ পূঃ ২০৬ অন্দে সিরিয়ার গ্রীক নরপতি তৃতীয় আস্তিয়োকন্‌ ( Antiochos III ) 


হিন্দুকুশ অতিক্ৰম করিয়া ভারত-সীমান্তে প্রবেশ করেন | ইহার পর খৃঃ পূঃ ২০৬ হইতে 


১৯০ অন্ধের মধ্যে ব্যাক্ট্ররার গ্রীক রাজা মুখিডেমস্‌ (77981589009 ) এবং তাহার পুত্র 
ডেমেট্ৰয়স ( Demetrios ) বা দিমিত্রিয় গান্ধার ও পঞ্জাব অধিকার করেন। দিমিত্রিয় 
ছিলেন সিরিয়ার রাজা আস্তিরোকসের জামাতা । ইহার পর ুক্রাতিদিস ( Ho'watides ) 
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নামে আর একজন গ্রীক রাজা ব্যাক্ট্রয়া হইতে গান্ধার পর্যন্ত জয় করেন। তখন হইতে 
এই ছুই গ্রীক রাজবংশ অঙ্ষুনদী ( Oxus ) হইতে পূৰ্ব-পঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র 
বসির ভূ-ভাগ শাসন করিতে থাকেন। মিনাগ্ডার বা মিলিন্দ নামে একজন শক্তি- 
‘শালী রাজা পঞ্জাবের শীকল ( শিয়ালকোট ) নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন | 
. কাবুল ও পঞ্জাব অঞ্চল জুড়িয়া তাহার রাজ্য বিস্তৃত Gal সম্ভবতঃ তাহার সহিত পুস্যুমিত্ৰ 
শুদ্ধের শক্তি-পরীক্ষাও হইয়াছিল । কথিত আছে, নাগসেন নামক জনৈক ধৰ্মাচাৰ্যের নিকট 
হইতে মিলিন্দ বৌদ্ধধৰ্মে দীক্ষা লইরাছিলেন। 
শকাঁধিকার ।--বহলীকদেশীয় প্রীকদের পরে যে-নকল যাযাবর জাতি উত্তর-পশ্চিম 
গিরিপথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহারা প্রধানত; ছিল শক, পহলব ( Parthian ) 
এবং ইউ-চি ( Yue-chi ) এই তিনটি দলে বিভক্ত৷ 
শকদের বামস্থান ছিল অক্ষু বা VE (Oxus) নদীর উত্তর তটে। পহলব বা 
পারদগণ ( Parthians ) কাম্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ উত্তর-পারস্তে বাস 
করিত। ইউ-চিদের বাসভূমি ছিল চীনদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে। ইউ-চিরা 
আর একটি পরাক্রান্ত যাযাবর জাতির চাপে পড়িয়া অঙ্ষুনদীর দিকে আগমন করে এবং 
শকদিগকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দেয়। ইউ-চি জাতি কতৃক বিতাড়িত হইয়া শকগণ 
(আঃ ১০০ খৃঃ পুঃ ) ইরান, আফগানিস্তান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অধিকার 
করিয়া বসতি স্থাপন করিল। ভারতবর্ষে শকদের প্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন মোগ 
( Moga or Maues ) | তিনি গ্ৰীকদের নিকট হইতে পুষ্করাবতী ও তক্ষশিলা 
নগরী জয় করেন। ক্রমে শকগণ আরও SAAT হইয়া AIA, উজ্জয়িনী, তৃগুকচ্ছ বা বরোচ, 
gate, প্রভৃতি স্থানে তাহাদের রাজ্য প্রতিষ্টা করে। শক রাজারা 
শকাধিকার = ‘ক্ষত্ৰপ’ ও ‘মহাক্ষত্ৰপ’ প্ৰভৃতি পারসিক উপাধি ধারণ করিতেন। মালব ও 
সুরাষ্ট্ের শকরাজ্য কালক্রমে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের 
মধ্যভাগে (আঃ ১৬০--১৫ খৃঃ ) মালব-স্থরাষ্ট্রে মহাক্ষত্ৰপ রুদ্রদামন রাজত্ব 
র্ররামন করিতেন। উজ্জয়িনী নগরীতে তাহার রাজধানী Femi eames 
মূলতান অঞ্চল হইতে কোন্ধন উপকূল পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। 
দার্গিণাত্যের সাতবাহনবংশীয় রাজা  গৌতমীপুত্ৰ শাতকর্ণি পর্যন্ত রুদ্রদামনের 
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নিকট পরাভব স্বীকার করেন এবং নিজ পুত্রের সহিত রুদ্রদামনের 
কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। ক্লদ্ৰদামন সংস্কৃত সাহিত্যের একজন 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ভূগুকচ্ছের প্রসিদ্ধ ক্ষত্রপ নহপান 
গৌতমীপুত্র শাতকণির নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। স্বরাষ্ট্র শক-ক্ষত্ৰপ- 
গণ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষ দিক হইতে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর 


রাজত্ব করিয়াছিলেন। গুপ্তবংশের ২য় চন্দ্ৰপুপ্তের ( বিক্ৰমাদিত্য) হস্তে এই ক্ষত্রপ-বংশ 
ধবপ্রাঞ্ BA | 


নহপাঁন 


পহলব রাজবংশ ।--শক রাজাদের পরে পহলবগণ কান্দাহার ও সীন্তান অধিকার 
করিয়া ক্রমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পঞ্জাবে আপনাদের প্ৰভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। পহ্লনব 
রাজগণের মধ্যে গোণ্ডোকানেন ( Gondopharnes ) ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কথিত 
আছে, তীহারই রাজত্বকালে Tees শিষ সেট, টমাস ( St. Thomas ) ভারতবর্ষে 
প্রথম খুষ্টবর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। 


কুষাণ রাজগণ। -শক ও পহলবদের পর কুষাণজাতি মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে 
প্রবেশ করে। কুষাণগণ ছিল ইউ-চি-দেরই একটি শাখা। কালক্রমে ইউ-চি জাতির পাঁচটি 
শাখার মধ্যে কুষাণগণই সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আনুমানিক ৫ 
খৃষ্টাব্দে কুযাণ-নেতা কুজল কদফিম্‌ (Kadphisos 1) ইউ-চি-দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কাবুল 
ও কান্দাহার জয় করেন। পারস্তের সীমান্ত হইতে বিতন্তা নদী পৰ্যন্ত তাহার অধিকারে 
আপিয়াছিল। তীহার পুত্র বিম কদফিস্‌ ( Vima বা Wema Kadphises ) বা ২য় 
কদফিদ্‌ গান্ধার হইতে কাশী পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ অধিকার করেন। ই'হাদের মুদ্রায় 
বুবভবাহন শিবকে দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 
করিয়াছিলেন। একজন 'মহাসেনাগতি, 
অর্পণ করিয়া তিনি ফিরিয়া যান। 


(৯৮ 


২য় কদফিদ্‌ শৈবধর্দ অবলঙ্বন 
উপাধিধারী প্রতিনিধির হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার 


কথিত আছে যে, তিনি armas ট্রাজানের 
১১৭ খৃঃ অব্দ ) নিকট দূত প্রেরণ করেন। 

সজাট কণিষ্ক।- বিম কদকিনের পর কণিফ 
করেন। বিষ কদফিসের সঙ্গে 
কথন সিংহাসনে 


কুষাণ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ 
তাহার কি সম্পর্ক ছিল তাহা বলা যায় না। তিনি ঠিক 
আরোহণ করেন তাহাও নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারা যায় নাই। তবে 
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shed যে কুষাণ-বংশের A নরপতি ছিলেন, সে বিষয়ে সকলেই এক- 
+ মত। তাঁহার রাজত্বকালেই কুষাণ সাম্ৰাজ্য উন্নতির সৰ্বোচ্চ শিখরে আরোহণ 
করিয়াছিল। ভারতবর্ষের কাশ্মীর ও পূৰ্ব-তুৰ্কাল্ডানের কাশগড়, ইয়ারখনদ 
খোটান, প্রভৃতি স্থান তাহার সময়ে কুষাণ : 
সাম্রাজ্যের Sees হয়। পাটলিপুত্রের রাছাও 
তাহার নিকট পরাজিত হন। মধ্য-এশিয়া 
হইতে কাশী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ তাহার 
অধিকারভুক্ত ছিল। কথিত আছে, তিনি চীন 
সমাটের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া একজন 
চীন-রাজকুমারকে নিজ aCe জামিন ( h০৪- 
tage EA আটক রাখিয়াছিলেন। কণিফের 
রাজধানী ছিল পুরুষপুর (পেশোয়ার) । মহামতি 
ধর্মাশোকের ন্যায় তিনিও বৌদ্ধধর্মের প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।  ইতিগূ্েই ING 
হীনযান ও মহাযান এই দুইটি সম্প্ৰদায়ে ESS 
ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এই নতো = ন 
ও বিরোধ দূর করিবার অ 5০৯ 52 
কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণকে এক মহালশ্মেলনে আহ্বান করেন; ইহাই চতুর্থ এবং শেষ 
aerate! এই লঙ্গেলনে মহাযান মতবাদ স্বীকৃত হয় এবং উহারই ফলে ভারতের 
বা দন করি বৌ বি ঘাট) কিন হই STS 
চতুর্থ বৌদ্ধ: বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমিতে থাকে! কণিফ অনেক স্তূপ ও বিহার (মঠ) 


০: নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন। কাশ্মীরে তিনি কণিষ্ষপুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা 


করেন এবং সেখানে অনেক স্তুপ নিৰ্মাণ করিয়া নগরটিকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। 
রাজধানী পুরুঘপুরে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর তিনি যে বিরাট স্তূপ নিৰ্মাণ করেন তাহা 
পণ্ডিতনমাজ সে যুগের একটি দৰ্শনীয় বস্তু ছিল। কণিষ্ক বিদ্বানের সমাদর করিতেন। 
“বুদ্ধরিত"রচরিতা বৌদ্ধকবি ও WHS অশ্থঘোষ, বৌদ্ধদার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক 


৫৮ 


স্বদেশ ও সভ্যতা 


কুষাণ সাম্ৰাজ্য 
মাইল 


রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা--কুষাণ সাম্ৰাজ্য oe 
নাগাজুর্ন এবং বন্ুমিত্র, চিকিৎসাগ্ৰন্ববচয়িতা চরক প্রভৃতি মহামনীবিগণ তাহার সভা 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
গান্ধার শিল্প ।-_উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক, শক, কুষাণ প্রভৃতি বৈদেশিক রাজগণ' 
কয়েক শতাব্দী পযন্ত রাজত্ব করেন। এই 
সময়ে ভারতে একটি নৃতন শিল্পরীতির ] 
উদ্ভব হয়। ইহা গান্ধার শিল্প নামেখ্যাত। 
উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক রাজগণের 
শাসনকালে গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির 
সহিত ভারতের নিবিড় পরিচয় ঘটিয়া- 
ছিল। ইহার ফলেই ভারতীয় ও গ্রীক 
শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্পরীতির 
agi হয়। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল 
গ্রীক ও রোমান পদ্ধতির সাহাযো 
ভারতের ভাবধারাকে রূপায়িত করা। 
এই সময় শিলীরা বিষয়বস্তু প্রধানতঃ 
বৌদ্ধ ও পৌরাণিক উপাখ্যানাদি হইতে কে 


গ্রহণ করিয়া গ্রীক ও রোমান পদ্ধতি 
অনুসারে সম্পাদিত করেন। এই যুগেই প্রথম বহু বুদ্ধ ও বোধিসত্রের মূতি নির্মিত হয়৷ 


_ গ্ৰীক দেবদেবী নিৰ্মাণে যে ধারা ARES হইত, তাহাই ভারতীয় শিল্লিগণ গ্রহণ করেন এবং 
ইহাতে অপূর্ব দক্ষতা লাভ করেন। 

কণিক্ষের রাজত্বকাল লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে | অধিকাংশ পণ্ডিতের 
মতে তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ ও শকান্দের প্রতিষ্ঠা করেন। মথুরায় রাজবেশী 
কণিফ্কের একটি afer প্রস্তর-প্রতিমূতি পাওয়া গিয়াছে। 

কণিফ্কের পর যথাক্রমে বাসিন, afte, ২য় কনিফ এবং বাহুদেব কুষাণ সাত্রাজ্যের 
সিংহাসন লাভ করেন। তাহাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য জানিতে পারা 
যায় al | বান্জুদেবের পর হইতে হিন্দু রাজাদের উন্নতি ও বৌদ্ধ-কুষাণ সাত্রাজ্যের অধঃপতন 


৬০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


আরঙ হর; ক্ৰমে কুবাণ রাজ্য সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্চনদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ৷ কিন্ত 

বঙ্গনেশো কুবাণ TA পাওয়া PATER | 

সংঘৰ্ষ ও সমন্বর |--মোৰব সাম্ৰাজ্য পতনের পর বিদেশী জাতিগুলি ভারত আক্ৰমণ 
কুরে এবং বহু বুদ্ধ-বিগ্রহের পর উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজা স্থাপন করে। কিন্তু এই 
সকল বৈদেশিক জাতি দীৰ্ঘকাল নিজেদের FOR অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হর নাই। 
অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহারা ভারতের উন্নততর সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়া 
ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হইয়| গিয়াছিল। শ্রীকরাজ মিনাণ্ডার বৌদ্ধধৰ্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তক্ষশিলার গ্রীক রাজ! এন্টালকিদাসের দূত হেলিয়োদোরস বৈষ্ণব দেবতা বান্- 
(দেবের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বেসনগরে একটি গরুড়স্তম্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । 


চত cia be ০ ও ছু 


॥ 
| 


সাচী স্তূপ 
ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তিনি বৈষ্ণবধৰ্মে বিশ্বাসী ছিলেন। কুষাণবরাজ ২য় 
কদফিদ্‌ ও কণি্কের বংশধরগণ সম্ভবতঃ শৈব ছিলেন। তাহাদের মুদ্রায় শিবমূ্তি অঙ্কিত 


আছে। কণিষ্ক স্বয়ং ছিলেন বৌদ্ধ। সেকালের শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে এই সমন্বয়ের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


81৯৩) shiek 


পূৰ্বতোরণদ্বার 


রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা__কুষাণ সাম্ৰাজ্য তত 


সমসাময়িক ভারতীয় সত্যত! |G সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতবর্ষ বহু 
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাষ্টে বিভক্ত হইয়া পড়িলেও ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। সাহিত্য, 
দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, প্রভৃতির জন্য এ-বুগ প্রসিদ্ধ। অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত, 
aes গুণাঢোর ‘বৃহৎ কথা’ এবং সম্ভবত: মহাকবি ভাদের নাট্যসমূহ এ-যুগেরই 
হৃষ্টি। 'রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ এই দুইখানি মহাকাব্যকে আমরা আজ 
যে আকারে পাই, প্রধানতঃ তাহাও অনেকের মতে এই সময়েই সমাপ্ত হয়। প্রসিদ্ধ 
বৈয়াকরণ পতঞ্জলির ‘মহাভান্য’, দার্শনিক কাত্যারনীপুত্রের ‘eta? ও নাগাজুবনের 
‘মাধ্যমিক aa, গ্রীকরাজ মিলিন্দের প্রশ্নাবলী ( ‘মিলিন্দ পঞ্হো’ ), জ্যোতিবিদ গৰ্গের 
“সংহিতা, আয়ুৰ্বেদজ্ঞ চরক ও স্থশ্ৰুতের ‘সংহিতা’, প্রভৃতি গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি জ্ঞানবিজ্ঞ/ন- 
রাজ্যের শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ্‌। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্্র, হিন্দুর প্রধান eta TERS, 
বাংসায়নের ‘কামন্থত্র' ও যাজ্ঞবন্ধা-স্থতি’, প্রভৃতি অমূল্য AE এই যুগে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে এ-যুগ বিশেষ ২১৩) eS 
উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। স্থবিখ্যাত - 
সঁচী yeaa তোরণগুলির শিল্পকলা 
এ যুগের ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুপম 
নিদৰ্শন ৷ অন্নান্ত শিল্পনিদর্শনের মধ্যে 
মথুরা, বরহুত, বুদ্ধগয়া, নাগাজ্নীকোগ্ডা 
ও অমরাবতীর শিলাবেষ্টনী, ভাজার 


বিহার, কার্লে, কান্হেরী, 
শিল্প নাসিক ও নানাঘাটের 
গুহাচৈত্য প্রভৃতি সৰ্বাপেক্ষা উল্লেখ 
যোগ্য। = 
চৈত্যগৃহ--তাজ| 


|--স্থলপথে ভারতবর্ষের বাহিরে ধৰ্মপ্ৰচার ও সমুদ্রপথে বাণিজ্য 
এবং উপনিবেশস্থাপনের জন্যও এই যুগ বিশেষভাবে স্মরণীয়। 
চীন ও ব্ৰহ্মদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রচারকমণ্ডলী প্রেরণ 


বৌদ্ধধৰ্ম বিস্তার 
উপনিবেশ বিস্তার 
অশোকের ও 


ee স্বদেশ ও সভ্যতা 


করা হইয়াছিল বলিয়া বে প্রবাদ আছে, কোন কোন এ্রতিহানিক তাহাতে সন্দেহ করেন। 
কিন্ত মৌধোত্তর যুগে যে সেখানে বৌদ্ধমত প্রচার করা হইয়াছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 
আছে।: কাশ্মীর, গান্ধার এবং তত্সন্নিহিত স্থানসমূহ তখন মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। 
এই অঞ্চল হইতে বৌদ্ধধৰ্ম পশ্চিমে রোমক সাম্ৰাজ্য ও পূর্বে চীনদেশে বিস্তারলাভ 
করে। এই যুগের ( ১-২ খৃষ্টাব্দের ) ভারতীয় গজদস্তের শিল্পনিদর্শন সম্প্রতি ইতালিতে 
পাওয়া গিয়াছে এবং রোমক রাজ্যের মুদ্ৰাদি ভারতে ও ইন্দোচীনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
চীনদেশে ঠিক কোন্‌ সময়ে বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হইয়াছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত- 
‘চীনে বৌদ্ধধৰ্ম ভেদ আছে। তবে খৃষ্টের জন্মের পূর্বেই যে ভারতীয় প্রচারকগণ তথায় 
তি গমন করিতে আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত। প্রসিদ্ধ চীন- 
সেনাপতি চাঙ্‌কিয়েন খৃঃ পূঃ ১৩৫-১২৫ অন্দে ভারত-সীমান্তে আসিয়া প্রথম চীন ভাবায় 
এ দেশের নাম সেনটু ( Pig) লিপিবদ্ধ করেন। কথিত আছে, ইহার অব্যবহিত পরেই 
সম্রাট উটি চীন হইতে ভারত পর্যন্ত একটি রাজপথ নিৰ্মাণ করিয়া দেন | চীনসঘ্াট 
মিঙ্টি (Ming ti) ৬৭ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধৰ্দে দীক্ষা গ্রহণ করেন বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। 
তাহারই রাজত্বকালে কাশ্ঠপ-মাতদ ও ধর্মরত্ব নামে দুইজন ভারতীয় প্রচারক চীনে আমন্ত্রিত 
হইয়া চীনা ভাবায় বৌদ্ধ ধর্মগ্ন্থের অনুবাদ আরম্ভ করিরাছিলেন। ইহাদের পরে পরবর্তী 
নর শত বর পর্যন্ত বহু বৌদ্ধ সন্যাসী ভারত হইতে চীনে ‘asta করিতে গিয়াছেন 
এবং চীন হইতেও বহু পণ্ডিত ভারতে আগিয়াছেন। এই যাতায়াতের ফলে ভারত- 
চীনের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান হয় এবং মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর হয়। 
ধর্ম প্রচার ব্যতীত বাণিজ্য-ব্যপদেশেও ভারতীয় বণিকগণ স্থলপথে ও সমুদ্রপথে ভারতের 
বাহিরে, উত্তর ও পূ্ব-আফ্রিকা, তুকাস্তান, ইরান, বাবিলন, আরব, মিশর, চীন ও পূৰ্ব- 
উপদ্বীপ, প্রভৃতি RE দেশে যাতায়াত করিত। বহির্জগতে এুগে ভারতীয় সংস্কৃতি ও 
বহিৰ্বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও এবং 
দূর সেলিবিন্‌ ও ফিলিপিন প্রভৃতি স্থানেও ভারতীয়গণ “বৃহত্তর ভারতের” প্রতিষ্ঠা 
করেন। বাংলার তাত্রলিপ্তি বন্দরও বৌদ্ধ ধৰ্মকেন্দ্ৰ ছিল। 
ভারত ও রোমের মধ্যে বাণিজ্য ।-_প্রাচীনকালে রোম সামাজ্যের সহিত 


ভারতের 
বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম-উপকূলে বহু 


ভাল ভাল বন্দর 


a= 


সি ক আস 
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'ছিল। এখান হইতে বণিকেরা ভারতীয় জাহাজে পণ্য লইয়া লোহিত সাগরের উপকূলে 
অবস্থিত আফ্রিকার বন্দরসমূহে যাইত। সেখান হইতে এই পণ্য স্থলপথে অথবা ছোট 
ছোট নৌকায় খালের পথে মিশরের আলেকজান্দিয়া বন্দরে লইয়া যাওয়া হইত। 
আলেকজান্দরিয়া হইতে ইহা রোমে প্রেরণ করা হইত। স্থলপথেও ভারত হইতে পণ্যসম্ভার 
পারস্য ও সিরিয়া হইয়া পশ্চিম-এশিয়ার ভূমধ্যসাগরের উপকূল পধন্ত লইয়া যাওয়া হইত। 
সেখান হইতে ইহা ইউরোপে চালান যাইত। নন্দা নদীর মোহনায় অবস্থিত ভৃগুকচ্ছ 


' এবং পাণ্ রাজ্যের কয়াল ছিল ভারতে পাশ্চাত্য বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। অতি সুল্ম 


কার্পাৰ বস্তু (মসলিন), রেশম বন্ধ, নীল ও বিভিন্ন রং, নানাবিধ মশলা, চিনি, মুক্তা 
"ও মূল্যবান প্রন্তরাদি ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্ৰব্য ছিল। ভারতের মসলিন রোমান রাজ- 
পরিবারে সমাদৃত হইত। নানাবিধ কাচের বাসন, সুগন্ধ দ্রব্য এবং সোনা-রপা প্রভৃতি 
মুল্যবান ধাতু রোম হইতে ভারতে আমদানী হইত। রোম সাত্রাজ্যের সহিত বাণিজ্য-সুত্রে 
ভারতে age অর্থ আদিত। রোমান এঁতিহাসিক প্রিনি (Pliny) অতি ক্ষোভের 
সহিত বলিয়াছেন যে, হিন্দু বণিকগণ প্রতিবৎসর ভারতীয় পণ্যের বিনিময়ে প্রভূত অর্থ 
রোমান সাম্রাজ্য দোহন করিয়া ভারতে লইয়া আদিত। পশ্চিম-ভারতের প্রাচীন 
বন্দরগুলিতে মাটির নীচে বহু রোমান মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পাণ্ডা দেশের একজন 
রাজা রোমান সম্রাট অগষ্টাসের নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন। 


বংশ-তালিক। 
কে) শুঙ্গবংশ (2) site বংশ 
| (১) ১ম কদফিস্‌ 
(১) প্ুয্যমিত্র (২) ২য় ক্দফিস্‌ 
(২) অগ্নিমিত্ৰ =” (৩) কণি 
ৰিহা (৪) বাসিফ 
ওঁঠ (৫) হৃবিঞ্ 
রাজার নাম অজ্ঞাত (৬) ২য় কণিক 


(৭) বাহদেব 
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১। মৌৰ সাম্রাজ্য পতনের পরে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। 

২ ৷ উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক ও শক রাজাদের সম্বন্ধে কি জান? 

৩। প্রাচীন গ্রীক জাতির সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৪ । কণিন্কের রাজস্ব সম্বন্ধে কি জান? 

৫ | কুৱাণ বলিতে কাহাদের বুঝায়? ভারতে কুষাণ সাম্াজ্যের ইতিহাস লিখ। 


অষ্টম অধ্যায় 


গুপ্ত সাত্রান্য ও গুপ্তযুগের AES} 


ARK পুনরভ্যুদর_ গুপ্ত সাম্রাজ্য ও সভ্যত। 


প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত ( ৩২০-৩৩০ খৃঃ অন্ন )।__খুষ্ীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগে এক 
নৃতন রাজবংশের অন্যুদয়ের ফলে মগধ আবার পরাক্রাস্ত হইয়া উঠিল। ইহ গুপ্রবংশ 
নামে খ্যাত। এ বংশের প্রথম দুইজন রাজা মগধের অন্তর্গত সামান্য এক ভূখণ্ডের 
অধিপতি ছিলেন। তৃতীয় নরপতি চন্দ্ৰগুপ্তের (১ম) সময় হইতেই রাজযবিস্তারের স্থুত্ৰসাত 
হয়। পাটলিপুত্ৰই তাহার রাজধানী ছিল। পরাক্রান্ত লিচ্ছবিকুলের রাজকন্যা কুমার- 
দেবীকে বিবাহ করায় তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ক্রমে মগধ হইতে প্রয়াগ 
(এলাহাবাদ ) ও অযোধ্যা পর্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হয় এবং তিনি “মহারাজাধিরাজ' 
উপাধি গ্রহণ করেন। পণ্তিতগণের মতে ৩২০ খৃষ্টাব্দে তাহার রাজ্যাভিষেক-বৎদরে একটি 
NCAT প্রচলন হয়--উহাই গুপ্তসংবৎ বা গুপ্তাৰ | 

WTS (৩৩০_-৩৭৫ খৃঃ AH )।--চন্দ্ুপ্তের পর তাহার পুত্ৰ FAVA মগধের 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্ততম। 
তাহার স্তার সর্বতোমুখী প্রতিভা খুব অল্প রাজার মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। 


প্রথমে 
তিনি মগধের পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ জয় করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী 


ভূ-ভাগে 


০ 


মগধের পুনরভ্যুদয়_গুপ্ত সাম্ৰাজ্য ও সভ্যতা ৬৫ 


একচ্ছত্র AY প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর পূৰ্ব-উপকূল ধরিয়। তিনি দাক্ষিণাতোর দিকে 
অগ্রসর হন এবং একে একে দক্ষিণাপথের অনেক রাজাকে পরাজিত করিয়া স্বরাজ্যে 
ফিরিয়া আসেন। “অ-প্রাণহিংসারুচি' এই দিখ্বিজয়ী বীর তাহাদের আনুগত্য 
জনা ্বীকারেই সন্তুষ্ট হইয়া পরম উদারতার সহিত বিজিত রাজ্যাগুলি তাহাদিগকে 
ফিরাইয়া দেন। তাহার নিজের অধিকার উত্তরে হিমালয়, পূৰ্বে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, 
দক্ষিণে নৰ্মদা, এবং পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী 498 বিস্তৃত ছিল। একদিকে সমতট 
(দক্ষিণ-পূৰ্ববন্ধ ), কামরূপ ও নেপাল 
এবং অপরদিকে পঞ্জাব, রাজপুতান| ও 
মালবের গণতন্ত্ৰসমূহও তাহাকে করপ্রদান = 
করিত। উত্তর ও পশ্চিমের শক ও কুষাণ 
নৃপতিগণ এবং স্থদূর সিংহলের রাজা 
মেঘবর্ণ পধন্ত তাহাকে অধিরাজ বলিয়া 
মানিতেন। কোন কোন এঁতিহাসিক 
এই মত পোষণ করেন যে, নৌ-শক্তিতে 
ASS পরাক্রান্ত ছিলেন এবং নৌ- 
বাহিনীর সাহায্যে তিনি ভারত মহা- 
সাগরের বহু দ্বীপের উপর প্রভাব বিস্তার 
করেন। এ দিক দিয়া দেখিলে সমুদ্ৰ- 
গুপ্তকে প্রায় আসমুদ্রহিমাচলের রাজ- 
চক্রবর্তী বলিয়া অভিহিত করা বাইতে Tes ( ৰীণাবাদনরত ) 
পারে। দ্বিথ্বিজয়ের পর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 
সমুপ্ৰগুপ্তের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। তিনি কেবল যে একজন অদামান্ত বীর 
ছিলেন তাহাই নয়, বিদ্বান, কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়াও তাহার খ্যাতি 
TESST ছিল। এক ধরণের মুদ্রায় তাহার বীণাবাদনরত মৃতি অঙ্কিত আছে। 
তাহার সভায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের প্রভৃত সমাদর ছিল। গুপ্তরাজারা ছিলেন 
ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের পৃষ্ঠপোষক; কিন্তু অন্ত কোন ধর্মকে তাহারা অবহেলা করিতেন না। 


৫ 


৬৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


সমুদ্ৰগুপ্তের অনুমতি ALA সিংহলের বৌদ্ধরাজ| মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় একটি সঙ্বারাম এতিষ্ট। 
করিরাছিলেন। 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য ( ৩৭৫--৪১৪ খৃঃ অঃ )।--কোন কোন পণ্ডিতের 
মতে অমৃদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্ত 
কিছুকাল পরে তাহার ভ্রাতা ২য় চন্দ্ৰগুপ্ত তাহাকে রাজাচ্যুত করেন। এ মতের সত্যতা- 
Pate সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিতরূপে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। ২য় চন্দ্ৰগুপ্ত 
উচ্ছেদ পশ্চিম-ভারতের শকক্ষত্ৰপদিগকে পরাভূত করিয়া মালব ও স্থরাষ্ট্ৰ অধিকার 
করিলেন এবং ‘শকারি’ নামে বিখ্যাত হইলেন। ইহাই ছিল তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ 
কীন্তি। ইহার পর তিনি বিদৰ্ভ অঞ্চলের পরাত্রান্ত বাকাটকরাজ ২য় রুদ্রসেনের সহিত 
আপন কন্যার বিবাহ দিয়া বাকাটকদের সহিত, মৈত্রী স্থাপন করিলেন। ইহাতে পশ্চিম- 
ভারতে তাঁহার রাজা Ayo হইল। বাকাটকগণও শক্তিশালী যগধরাজের আক্রমণের সম্তাবন| 
হইতে নিরাপদ হইল | 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত তাহার মুদ্রায় ‘বিক্ৰমাদিত্য’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ‘বিক্ৰমাদিত্য’ 
আখ্যাটি প্রাচীন হিন্দুরাজাদের বড়ই প্রিয় ছিল; একাধিক রাজা এই উপাধি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মহাকবি কালিদাসপ্রমুখ ‘নবরত্বের’ পৃষ্ঠপোষক উজ্জয়িনীর 
“শিকারি! বিক্রমাদিত্যই কিংবদন্তীতে অমর 
হইয়া আছেন। কর্ণাট প্রদেশে কয়েকথানি 
প্রাচীন লিপিতে বিক্রমাদিত্যকে পাটলি- 
পুত্র এবং উজ্য়িনী উভয় স্থানেরই 
অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তের মুদ্রা ইহা হইতে এতিহাসিকগণ অনুমান 


রর করেন যে, ২য় চন্দরগুধই ছি 
ছলেন 
কিংবদস্তীর সেই প্রনিদ্ধ “বিক্রমাদিত্য'। কিন্ত কিংবদন্তীতে যে 'শবরত্ের'* নাম পাওয়। 


যায়, তাহারা সকলে একই সময়ের ছিলেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহ ॥ তবে 
কালিদাস সম্ভবতঃ ২য় চন্দ্গুপ্তের সমসাময়িক ভিলেন। 0715. 


* RI, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকৰ্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি। 


মগধের পুনৱরভ্যুদয়--গুপ্ত সাআজ্য ও সভ্যতা 
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৬৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ফা-হিয়েন। _চন্দপপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চৈনিক বৌদ্বতীর্ঘঘাত্রী পণ্ডিত ফা- 
হিয়েন ( Fa-hien ) ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ৷ তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ 
বিবরণ লিখিয়া, গিয়াছেন। তাহার বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখন 
ভারতবালীদের অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। শাসকগণ প্রজাসাধারণকে উৎগীড়ন 
করিতেন All দগ্ুপ্রণালীর কঠোরতা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। দেশের সৰ্বত্ৰ 
শান্তি ও শৃঙ্খল বিরাজ করিত; দন্থাতন্ধরের কোন উপদ্রব ছিল না। মেগাস্থিনিসের 
ন্যায় তিনিও ভারতবাপীর নৈতিক চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে 
তথন জনসাধারণের জন্য চিকিৎসালয় ও আরোগ্যশালার (hospital) অভাব ছিল aly 
অগধের আরোগ্যশাল| দেখিয়া ফা-হিয়েন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্রে 
অশোকের অপূর্ব রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তিনি উহা মন্তস্যনিমিত বলিয়া ভাবিতে পারেন 
নাই। বঙ্গদেশের তাত্রলিপ্ত ( তমলুক ) পে-যুগের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্র ও বন্দর 
ছিল। তাত্মলিপ্তের গৌরব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আংশিকভাবে *রীমন্ত সদাগর” 
প্রভৃতির কাহিনীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তামলিগ্ত হইতে বাঙ্গালী বণিকেরা সিংহল, 
ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, চম্পা, কাম্বোজ, BU, যবদ্বীপ, প্রভৃতি দূর-ুরান্তরে 
বহিািদা, বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহার ফলে ইন্দোটীন, মালয়, ও যবদ্বীপ তখন 
oa ছিল হিন্দুসভ্যতা এবং বৌদ্ধ ও ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের প্রসিদ্ধ com) ফা-হিয়েন 
ও পরে ( 1.৪6 ) ই-ত.সিং ( ৭০০ ) তমলুক বন্দর।হইতে ভারতীয় পোতে 
আরোহণ করিয়া সিংহল, মালয় ও যবদ্বাপ পার হইয়া নিজ দেশ চীনে ফিরিয়া যান। 
১ম কুমারগুপ্ত (৪৯৪৫৫ খৃঃ অঃ) ।- চন্্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পর তাহার পুত্র ১ম 
কুমারপ্তপ্ত ‘মহেন্দ্ৰাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমুদ্ৰগুপ্তের 
ন্যায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ বাজত্বকালের 
শেষভাগে মধ্য-এশিয়ার দুর্ধর্ষ BITTE ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। যুবরাজ 
স্বন্দগুপ্ত তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গুপ্ত সাত্রাজ্যের অধঃপতন কিছুকালের জন্য 
রোধ করিয়াছিলেন। 
স্কন্দগ্ুপ্ত (৪৫৫৬৭ খৃঃ অঃ )।__কুমারগুপ্ত-মহেন্্াদিত্যের পুত্র wea অতিশয় 
পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন এবং তিনিও ‘বিক্ৰমাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করেন। 


হণ আক্ৰমণ 


হণদের 


মগধের পুনরভ্যুদয়_গুপ্ত সাম্ৰাজ্য ও সভ্যতা ৬৯ 


আক্ৰমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে কয়েকজন স্থদক্ষ শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার জীবদ্দশায় Bal গুপ্ত সাম্ৰাজ্যের মধ্যে ঢ প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। ৪৬৭ অথবা ৪৬৮ খৃষ্টাব্দে স্বনাগুপ্তের মৃত্যু হয়। 

পরবর্তী গুগুরাজগণ।-্বদগুপ্তের পরই গুপ্ত AIHA পতন আরম্ভ হয়। 
তাহার পরে একে একে পুরগুপচ, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য এবং ২য় কুমারগুপ্ত সিংহাসন 
লাভ করিলেও কেহই দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে Faas রাজা 
হন। তাহার সময় বঙ্গদেশ হইতে মালবের পূর্বাংশ পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হিল। 
[তিনিই এই বংশের শেষ অধিরাজ। তাহার মৃত্যুর পর অন্তবিরোধ এবং মধ্য-এশিয়ার 
বর্বর হণজাতির আক্রমণে গুপ্তরাজণক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। পঞ্জাব, রাজপুতান৷ ও 
মালব হুণদের অধিকারে আনিল। ইহার পরেও গুপ্ত-আখ্যাধারী রাজগণ খৃষ্টীয় অষ্টম 
শতক পৰ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের প্রাধান্য লোপ পাইয়াছিল। গুপুদের 
দুর্বলতার স্থযোগে একদিকে মালব ও স্থরাষ্ট এবং অপরদিকে কনৌজ ও বঙ্গদেশ স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিল। 

গুপ্ত যুগের সভ্যতা ৷--গুপ্ত-যুগে সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট স্বয়ং । 
সম্মাটগণ মহারাজাবিরাজ, পরমভট্টারক অথবা চক্ৰবৰ্তী উপাধি গ্রহণ করিতেন। এযুগে রাজারা 
দেবতার অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাহারা মন্ত্রী ও অমাত্যদের 
সাহায্যে রাজকাধ পরিচালন! করিতেন । মন্ত্রীদের মধ্যে “মহাসদ্ধি-বিগ্রহিক' 
(যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ের মন্ত্রী), ‘অক্ষপটলাধিকৃত’ ( দলিল-পত্রাদি-সংক্রান্ত বিষয়ের মন্ত্রী), 
‘মহাবলাধিকৃত’ ( প্রধান সেনাপতি ), ‘মহাধৰ্মাধাক্ষ’ ( বিচার-বিভাগের অধিকর্তা ) প্রভৃতি 
ছিলেন প্রধান। 'মহাসেনাপতি” ও 'মহাদগুনায়ক' আখ্যাধারী উচ্চ সামরিক কর্মচারীরা 
রাজোর প্রত্যন্ত দেশের শাসন পরিচালনা করিতেন। অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে রাজ- 
কর্মগরিগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইতেন, কিন্ত রাষ্ট্রশাসনের মূলনীতি একই ছিল। 
সে যুগের রাজ্যগুলি বর্তমান কালের স্যার প্রদেশ ও জেলাতে বিভক্ত ছিল। এই সকল 
বিভাগ যথাক্ৰমে ‘gfe’ ও ‘বিষয়’ বা ‘মণ্ডল’ নামে অভিহিত হইত। Baie ও 
“বিময়পৃতি” উপাধিধারী রাজকর্মচারীর] যথাক্রমে ভূক্তি ও বিষয় শাসন করিতেন | 

গুপ্তযুগে রাষ্ীয় ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল স্বরংস্পূর্ণ গ্রামগুলি। গ্রামের শাসন-কর্তৃ্ধ 


শানন-প্রণালী 


ল্‌ স্বদেশ ও সভ্যতা 


‘গ্ৰামপতি’র হাতে স্তস্ত ছিল। তিনি গ্রামের মুখ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ লইয়া গ্রামের 
আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাৰ্য সম্পন্ন করিতেন। গ্রামের মধ্যে শিক্ষার প্রসার 
ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য গ্রামের সমাজপতিরা সম্পন্ন করিতেন | ‘নগরপতি” 
উপাধিধারী কর্মচারীরা নগরের শাসনকাৰ্য নির্বাহ করিতেন | 
উৎপন্ন শস্যের যষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত ; বাণিজ্য-শুক্ক, খনির আয় এবং say 
রাজাদের প্রদত্ত কর হইতৈও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। রাজ্যরক্ষা ব্যতীত 
প্রজাদের মঙ্গল বিধানের জন্য অনেক দায়িত্ব রাজাদের লইতে হইত ৷ 
কুবিক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রসার, মন্দির ও উদ্যান নির্মাণ এবং রুগ্ন বাক্তিদের 
চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি কার্য রাষ্ট্রের কর্তবা বলিয়া ধরা 
a হইত। সে কালে দণ্ডবিধি কঠোর ছিল না, প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা উঠিয়া 
গিয়াছিল। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। 
গুপ্তযুগে সমাজের রূপ অনেক পরিবতিত হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুসমাজ তখন সংকীৰ্ণ 
ছিল না; মধ্য-এশিয়ার হণ, গুর্জর প্রভৃতি বহু বৈদেশিক গ্রেচ্ছ-জাতি হিন্দুদমাজের অঙ্গীভূত 
হইয়া গিয়াছিল। জাতিভেদের কঠোরতাও তত ছিল না। ব্রাহ্মণ ও 
সামাদিকও বৈশ্যের| সৈনিকৰৃত্তি গ্রহণ করিত, ক্ষত্ৰিয় ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নিৰ্বাহ 
অর্থ নৈতিক 
অবস্থা করিত এরূপ ae দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়৷ বড় বড় বৈশ্য ও শূদ্ৰ রাজারা 
সে-যুগে রাজত্ব করিতেন ইহারও উল্লেখ আছে | সমাজে তখন অপবর্ণ বিবাহ 
প্রচলিত ছিল। পুরুষরা বহু বিবাহ করিত। বিধবা নারীরা কেহ কেহ সহমরণে 
যাইতেন। তখন উচ্চবর্ণের লোকেরা ভীবহত্যা, মাংস-আহার অথব| মদ্যপান করিত 
না। মগধরাজ্যের বাজারে মাংস ও মদের দোকান ছিল না। চণ্ডালর! সমাজে gay বলিয়া 
বিবেচিত হইত; তাহারা নগরের বাহিরে বাস করিত। সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল। 
পে যুগে নারীরা নৃত্যগীতাদি, চিত্রাঙ্কন, প্রভৃতি নানাবিধ বিদ্যা ও চারুকলায় উচ্চশিক্ষা 
লাভ করিতেন এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। 
গুপ্তবুগে বহু জনাকীৰ্ণ ও সমৃদ্ধ নগর ও গ্রাম ছিল এবং নাগরিকদের অবস্থা সচ্ছল 


ছিল। ফা-হিয়েন বলিয়াছেন যে, নাগরিকরা জনকল্যাণমূলক কার্যে বহু অর্থবায় করিত ৷ 
ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থাও বেশ উন্নত ছিল। i 


গ্রাম্য শানন 


রাজস্ব 
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গুপ্তযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারতবাসী বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ভারতের 

পূৰ্ব ও পশ্চিম উপকূলে বহু সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। এই সকল বন্দর এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজা- 
কেন্দ্রগুলি হইতে বণিকরা স্থলপথে ও সমুদ্রপথে দূর দূর দেশে বাণিজ্য 

বাণিজ্ঞা = করিতে যাইতেন। স্থলপথে একদিকে আফগানিস্তান, খোটান, মধ্য-এখিয়া, 
কুচা, চীন ও পশ্চিম-এখিয়া এবং সমুদ্রপথে ব্ৰহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, প্রাচ্য-দ্বীপপুঞ্জ 
( Hast Indies ), চীন, পারপা, আরব ও পূর্ব-আফ্রিকার দেশসমূহে ভারতের বাবসা- 
বাণিজোর প্রসার ঘটে | এই সকল বাণিজ্য-পথ ধরিয়াই ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও উপনিবেশ 
দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গুপ্তযুগে বাংলা দেশের AAAS একটি বড় বাণিজ্য ও 
শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই বন্দর হইতে ভারতীয় বণিকরা পূৰ্ব-উপদ্বীপ, প্রাচ্য-দবীপপুঞ্জ এবং 
সুদূর চীন পর্যন্ত যাতায়াত করিতেন। 

গুপ্তরাজগণের শাসনকালে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শে-যুগে 
ক্ষত্ৰিয় প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা হিন্দুধর্মে অনুরাগী ছিল। সাধারণ লোকেরা বেশীর 
ভাগ বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করিত। গুপ্ত সম্রাটগণও হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা 
করিতেন ও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজ্যজয় সমাপ্ত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অন্ষষ্ঠান করিরাছিলেন। হিন্দুর্মের প্রতি পক্ষপাতী হইলেও গুপ্তরাজারা অপর ধর্মের 
প্রতি অত্যাচার করেন নাই। ফা-হিয়েন ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার 
দেখিয়াছিলেন। হীনযান ও মহাযান দুই মতই প্রচলিত ছিল। সেকালের বৌদ্ধ মঠ 
ও বিহারগুলি ছিল বড় বড় শিক্ষাকেন্দ্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত হাজার 
হাজার ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করিত। 

গুপ্তযুগে হিন্দুবর্মে একটি বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছিল। বৈদিক যুগের ইন্দ্র বরুণ, 
Cal, প্রভৃতি দেবদেবীগণের স্থলে তখন পুরাণোক্ত ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্থব, গণপতি, দুৰ্গা, 

প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হর। কালক্ৰমে এ-যুগের হিন্দুরা বিষ্ণুর 

হিন্দুধর্ণের প্রতি অধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। ধৰ্মবিপ্লবের যুগে দুষ্টের দমন ও 
৮ শিষ্টের পালনের জন্য পৃথিবীতে বিষ্ণু মানবরূপে অবতীৰ্ণ হন, এই মতবাদ 
জনচিন্ত আকর্ষণ করিল। বিষ্ণুপূজার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের মহাপুরুষগণ «অবতার' রূপে 
জনদমাজে পূজিত হইতে লাগিলেন। নূতন এই হিন্দুধর্ম ব্রা্মণাধর্ম নামে পরিচিত হয়। 


হিন্দু ও বৌদ্ধ ধৰ্ম 


৭২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ণ ও সংস্কৃত-সাহিত্যের 
তখন অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণের সভাকবিদের মধ্যে হরিবেণ ও 


৷ সাহিতা, = বীরসেনের নাম উল্লেখযোগ্য; হরিবেণ 
= iii fae ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি,__বীরসেন 
শিজকলার চন্্রগুপ্র-বিক্রমাদিত্যের সভায় অবস্থান 

বিকাশ 


করিতেন। মহাকবি কালিদাস বিক্রমা- 
দিত্যের ‘নবরত্ব’-এর মধ্যে উচজ্জলতম ay বলিয়া 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তীহার সমকক্ষ কবি 
সংস্কত-সাহিত্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 
‘কুমারসম্তব’, ‘মেঘদুত’, 'রঘুবংশ,  'খতুসংহার”, 
‘Rect, ‘মালবিকাগ্নিমিত্ৰ', এবং “অভিজ্ঞান- 
শকুন্তলম্‌’ প্রভৃতি কাব্য ও নাটক শুধু সংস্কত-সাহিতোরই 
নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও অমর সম্পদ. 'মৃচ্ছকটিক’ নাটকের 
রচয়িতা শৃদ্রক এবং ‘মুদ্ৰাৱাক্ষস' নাটকের প্রণেতা 
বিশাখদত্ত সম্ভবতঃ গুপ্তযুগের প্রারম্ভে আবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন। এই যুগেই রামায়ণ ও মহাভারত নৃতন 
করিয়া সম্পাদিত ও সমাপ্ত হইয়াছিল এবং বহু তন্ত্ৰ 
স্তি এবং পুরাণও নৃতন করিয়া সঙ্কলিত হয়। সাহিত্য 
ব্যতীত গুপ্তযুগে সঙ্গীত, চিত্ৰকলা, ভাস্কধঁ, 
স্থাপত্য, প্রভৃতি চারুশিল্পেরও অভূতপূর্ব 
উন্নতি হইয়াছিল। মধ্য-ভারতে থাজুরাহো ও দেবগড় 
নামক স্থানের মন্দিরসমূহের অপূৰ্ব স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য এবং অজন্তা ও বাঘ-গুহার প্রসিদ্ধ 
চিত্রাবলী আজও জগতের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া আছে। দিলীতে অবস্থিত চস 
লৌহ এবুগের ধাতুশিলের উৎকর্ষ প্রমাণ করিতেছে। স্বকুমার মুতিরচনায়, হুর 
ও জ্ঠাম চৈত্য, বিহার ও মন্দির-নিৰ্মাণে গুপ্তযুগ ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে 
Rare! প্রসিদ্ধ coffin গৰ্গ, আর্ধভট, বরাহমিহির এই সময়েই আবির্ভূত 


শিল্পকলা 


SOR, PAIS লাভতল্ভ 
অম্মদ্ছহুহ্ত ৷ 


BSN bass 


SLRS ভান্বত ভ্ৰমণ 
স্নুমাল্নশুস্তেল্ স্লুজ্যলাভ 


স্কন্দ 
হুণ-আক্রম্ণ। 
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হুইয়াছিলেন। নারদ ও বিষ্ণুর স্মতিশাস্তসমূহ সম্ভবতঃ এযুগে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
ভূগোল ও জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাসে ভারতী ও রোমক যবনাচার্গণের আদন-প্রদানও 
যথেষ্ট হয়। জীববিদ্যা, আয়ুৰ্বেদ, পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত, রসায়ন, প্রভৃতি 
হিন্দুবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক বিষয়ে হিন্দুদের গবেষণা তখনকার বৈদ্যক ও তন্ত্ৰাদি শাস্ত্রে স্থান 
পায় এবং REA চীন, পারস্য ও আরবদেশের HIST ও সুধীবর্গ চৈনিক, ফাসী ও আরবী 
ভাষায় হিন্দু ও বৌদ্ধ গন্থাদির অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তযুগে ভারতের বাহিরে “বৃহত্তর 
ভারত” গঠনও সম্পূর্ণ হইয়া আসিগছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারত তখন ছিল 
RASS সমগ্র এশিয়ার প্রধান বাণিজ্য ও সংস্কৃতি cam) এ-যুগে চীন ও 
ভারতের মধ্যে ধর্ম, শিল্প ও সাহিত্যের আদান-প্রদানের দ্বারা প্রত্যক্ষ যোগ গভীরভাবে 
স্থাপিত হয় এবং ইন্দোচীন, মালয় ও পূৰ্ব-উপদ্বীপে ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে বহু হিন্দুউপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। 


বংশ-তালিক। 


গুপ্তবংশ (তারিখ আনুমানিক ) 
(১) ১ম চন্দ্ৰগুপ্ত (৩২*-৩৩০ খৃঃ ) 
(২) AYWSS ( ৩৩০-৩৭৫ ) 
(৩) ২য় টির ( ৩৭৫-৪১৪ ) 
(8) ১ম কুমারগুপ্ত ( ৪১৪-৫৫ ) 
| 


মি 


| | 
fa) Rabe (৪৫৫-'৬৭) (৬) aes ( ৪৬৭-’৭৭ ) (৭) Ghee ৪৭৭-৯৬) 


নরসিংহগুপ্ত ( বালাদিত্য ) তথাগতগুপ্ত 
| 
২য় কুমারগুপ্ত বালাদিত্য 


বজ্র 


ae স্বদেশ ও সভ্যতা 
প্রশ্নাবলী 


> ৷ কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা গুপ্ত সাত্রাজোর পত্তন হয়? প্রথম তিনজন গুপ্ত সম্রাটের রাজত্বের 
প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণনা কর 1 

২।  সমৃদ্রগুণ্ধের রাজত্ব:বর্ণনা কর। 

ol ২য় চন্্রগুপ্তের রাজত্ব সংক্ষেপে বৰ্ণন| কর। ফা-হিয়েন এ দেশের ' সমসাময়িক অবস্থার উপর কিরাপ' 
আলোকসম্পাত করিয়াছেন । 

8) গুপ্বযুগের সভাভার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 

a)  নৈদেশিক আক্রমণের নিরুদ্ধে স্বন্দগুপ্ত কি অংশ গ্রহণ করেন? 

৬ ৷ গুপ্তযুগকে প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের “সুবর্ণযুগ’ বলা হয় কেন? 


নবম অধ্যায় 
হৰ্ষবৰ্ধন ও সমসাময়িক যুগ 
BAAN ও সমসাময়িক যুগ 
RASS | _বর্ধর হুণরা মণ্য-এনিয়ার বিস্তীর্ণ “স্ডেপ, 
বেডাইত। Ba চতুৰ্থ শতকে তাহারা দিকে দিকে ছড়া 
একদল ভল্গা নদীর উপত্যকা বাহিয়া মধা-ইউরোপের দিত 
আসে অক্ষু (0309) নদীর উপতাকায়। 
ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ইহারা ‘শ্বেত £৭’ ( White Huns) নামে পৰিচিত | 
স্ষন্দগুপ্ত ইহাদের গতিরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার Fg পর আনুমানিক ৪৯০ 


তোরমান ও TI হণ-দলপতি তোৱমান মধা-ভারত পৰ্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেন 1 
মিহিরহল  তোরমানের পুত্ৰ মিহিরগুল বা মিহিরকুল পঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট )' 


” (Steppe) অঞ্চলে ঘুরিয়া' 
ইয়া পড়িতে আরম্ভ করে 
ক অগ্রসর হয়, আর একদল 
শেষোক্ত দল পঞ্চম শতকের শেষভাগে 


শগরে রাজত্ব করিতেন পূর্ব-মালব এবং পঞ্জাব তাহার অধিকারে ছিল। 
আছিমলিকত ওই বৃষ্টিৰ মগধের গুপুরাত বালাদিত্য এবং দশপুর মন্দশোরের অধিপতি 
মালবরাজ যশোধৰ্ষন্‌ মিহ্রগুলট j 


ক পরাভূত করেন। 


হৰ্ষবৰ্ধন ও সমসাময়িক যুগ ৭৫ 


যশোধম্ণ্‌|--গুপ্তসামৰজ্যের পতনের কিছুকাল পরে যশোধর্মন্‌ মালবে একটি 
পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি হলণশক্তি বিধ্বস্ত করেন।. কথিত 
আছে, একদিকে হিমালয় হইতে পূর্বঘাট এবং অপরদিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হইতে 
RUS আৰব সাগর পর্যন্ত তাহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ তীহাকে 
কিংবদন্তীর ‘বিক্ৰমাদিত্য’ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু এই মতের অনুকূলে কোনরূপ প্ৰমাণ 
পাওয়া যায় না। ইহার পর ভারতবর্ষে হৃণরা আর কোন শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন 
করিতে পারে নাই। তবে ইহার পরও তাহাদের সহিত অন্যান হিন্দুরাজাদের প্রায়ই 
সংঘর্ষ হইত। কিন্তু ক্ৰমশঃ Bilal হিন্দুধর্ম গহণ করিয়া শকদের ote হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত 
হইয়া যায়। সে-যুগের হিন্দুত্ব যথেষ্ট উদার ছিল। 
মৌখরি ও গুপ্তদের বিরোধ । _যশোধ্ণনের agra সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সামাজোর 
অবসান ঘটে | ইহার পর আধাবৰ্তে কনৌজ, থানেশ্বর, মগধ ও গৌড় এই 
বি ae চারিটি পরাক্রান্ত রাজ্যের উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কনৌজ ও. 
ওগৌড়  থানেশ্বরের রাজারা হৃণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তখনকার দিনে 
প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। বষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান যুক্তপ্রদেশ অঞ্চলে 
HITS বা কনৌজকে কেন্দ্ৰ করিয়া মৌখরি নামে এক পরাক্রান্ত রাজবংশের অভয় 
হইয়াছিল। মৌখরিদের প্রভাববিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই মগধের গুপ্তরাজাদের সঙ্গে 
তাহাদের বিরোধ বাধিয়া যায়। এঁতিহ।সিকেরা তখনকার গুপ্তৱাজগণকে “পরবর্তী গুপ্ত- 
বংশ” ( Later Guptas ) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি 
ছিলেন মহাসেনগুপ্ত। পূর্বদিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পর্যন্ত তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল এরূপ 
শোনা যায়। কিন্ত গুপ্ত-মৌথরি ছন্দে মৌথরিরাই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া, উঠেন। মৌখরি 
বংশের শ্ৰেষ্ঠ নরপতি ছিলেন ঈশানবর্ধী। মৌথরিরাজগণ গঙ্গা-যমূনার দোয়াব এবং অযোধা 
হইতে মগধ AAG ভূ-ভাগ অধিকার করেন। মৌথরিবংশের শেষ নরপতি seas 
থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজাশ্রীকে বিবাহ করেন। 
কিন্তু প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়দেশের রাজা শশাঙ্কের সহায়তায় 
মালবরাজ দেবগুপ্ কান্যকুজ 'অধিকার করিয়া গ্রহবর্াকে নিহত করেন) তাঁহার পত্নী 


রাজ্যঞ্ৰীও সঙ্গে সঙ্গে বন্দিনী হন | 


এড স্বদেশ ও সভ্যতা 


থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ ।--মৌখৱি-রাজমহিবী style পিতা পুস্তভূতিবংশীয় 
প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরে রাজত্ব করিতেন। তিনি হণদিগকে পরাভূত করিয়া আপনার" 
প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষরূপে বৰ্ধিত করেন ৷ তাহার মৃত্যুর পর তাহার জোষ্ঠপুত্র রাজাবর্ধন 
থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তীহাকেও হুণদিগের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে 
হইয়াছিল । মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে গ্রহবর্গার পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদ তাহার নিকট 
পৌছিলে অবিলম্বে রাজাবর্ধন কান্যকুক্জ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া সহজেই দেবগুপ্তকে 
পরাভূত করেন ; কিন্তু দেবগুপ্তের সহযোগী গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক কতৃক তিনি নিহত হন। 
গৌড়রাজ শশাঙ্ক ।--গুপ্ত সামাজোর পতনের পর গৌড় বা পশ্চিমবঙ্গে এক পরাক্রাস্ত 
রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। আনুমানিক ৬০৩ খৃঃ অন্দে শশাঙ্ক নামে এক রাজা গৌড়ের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল বর্তমান মৃগ্রিদাবাদের নিকট কর্ণন্থবর্ণ নামক নগরে | 
গঞ্জাম হইতে বারাণসী পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গৌড়ের সঙ্গে sta. 
কুন্ডের ছিল পুরাতন বিরোধ । মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্ের সন্মি- 
লিত শক্তির সংঘাতে কান্তকুক্ডের গ্রহবর্মার পরাজয় ও মৃত্যু হয় এবং তাহার পত্রী 'রাজাতী 
বন্দিনী হন | ইহাতে থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তকে পরাভূত করিলেও শশাঙ্কের হস্তে 
স্বয়ং নিহত হন | রাঙ্জাবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হৰ্ষবৰ্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবৰ্মার 
সহায়তায় শশাঙ্ধকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ আছে। ৬১৯ হইতে ৬২৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে 
শশাঙ্কের মৃত্যু হয়! তাহার মৃত্যুর পর ভাস্করবর্মা সম্ভবতঃ কর্ণস্থবর্ণ জয় করিয়াছিলেন। 
হর্ষবর্ধন শিলাদিত্য ।_ প্রায় একসন্দে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসন ya হইয়া 
পড়িলে, উভয় রাজ্যের অমাত্যগণ রাজাবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরষবর্ধনকে রাজপদে অভিষিক্ত 
করিলেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে TAT নামে যে সংবৎ গণনা কর! হয়, সম্ভবতঃ তাহা 
হৰ্ধবৰ্ধনের রাজাভার গ্রহণের তাঁরিখ হইতে প্রচলিত হইয়া থাকিবে । হৰ্ষবৰ্ধন ইহার 
কয়েক বংসর পরে রাজোপাবি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উপাধি ছিল 'শিলাদিত্য;। 
শাসনভাৱ গ্রহণ করিয়াই তিনি তাহার ভগ্নী রাজান্রীর উদ্ধারে বাহির হইয়া পড়িলেন। 
ভগ্নীকে উদ্ধার করার পর হৰ্ষবৰ্ধন থানেশ্বর হইতে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। 
অতঃপর কামরূপের (আসাম) রাজা ভাস্করবর্মার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া হৰ্ষবৰ্ধন 


ৰঙ্গসাম্ৰাজ্য 
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ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শশাঙ্কের সহিত ত হুর বিবরণ, 
কিছুই জানিতে পারা যায় না; তবে শশাঙ্ক যে 
৬১৯ খৃঃ অন্ন AW স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া 
গিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া 
গিয়াছে । দক্ষিণে বিদ্ব্যাচল পযন্ত হর্য- 
বর্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। 
কিন্তু নৰ্মদা পার হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের চেষ্টা 
করিলে দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ ২য় 
পুলকেশীর নিকট পরাভূত হইয়| তাহাকে ফিরিয়া 
আসিতে হয়। কাথিয়াবাড় অঞ্চলে তখন VAST নামে 
এক রাজ্য ছিল। বলভীরাজ ঞ্রুবসেন পুস্তভূতি রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়া হ্ধবর্ধনের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। ৬৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই মগধ তাহার 
অধিকারে আসিয়াছিল এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হ্ধবর্ধন গঞ্জাম জেলার, 
কোর্দোদ রাজ্য অধিকার করেন। এভাবে কেবল কাশ্মীর, পশ্চিম-পঞ্জাব, রাজপুতানা, 
সিন্ধু এবং কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তরাপথ হবর্ধনের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণা- 
পথের চালুক্য-রাজগণও উন্তরাপথে তাহার সার্বভৌম আধিপত্য স্বীকার করিয়! লইয়া- 
ছিলেন। তাহারই রাজত্বকালে স্থপ্রসিদ্ধ চৈনিক পযটক হিউয়েন্-সাঙ, বা ফুয়ান্-চোয়া 
ভারতে আগমন করেন এবং পরে চীনা পণ্ডিত ZO HR তাত্রলিপ্রে অধ্যয়ন করেন। 


হৰ্ষবৰ্ধন রণনৈপুণ্য, ধর্মশীলতা, বিদ্যান্থরাগ, পাণ্ডিত্য, উদারতা, প্রভৃতি গুণের জন্য 


হর্ষের সাম্ৰাজ্য 


হৰ্ষবৰ্ধন শিলাদিত্য 


স্বহন্তোম ম মহারাজা ধি as ATED 
( হৰে হস্তাক্ষর ) 


প্রনিদ্ধ। ‘কাদম্বরী’ ও “হর্ষচরিত*-রচ্লিতা সুপ্রসিদ্ধ বাণভট্ট তীহারই সভা অলঙ্কৃত 


৭৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


করিক্মাছিলেন। শ্রীহ্য নিজেও ছিলেন সাহিত্যিক,--তাহার রচিত 'নাগানন্দ”, 
সাহিত্যিক ‘faster ও ‘aia? নাটক সস্তত-সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদান । 
প্রতিভা একাধারে এরূপ শাসননৈপুণ্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা শুধু ভারতবর্ষের 
ইতিহাসেই নয়, সমগ্র জগতের ইতিহাসেও ais) তাহার রাজত্বকালে দেশে অনেক 
চিকিৎসালয়, বিশ্রামাগার প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল | 
SHAN সদাশয়তা, দানশীলতা, ও প্রজাহিতৈবণাঁদি বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য হৰ্ষবৰ্ধন 
অমর হইয়া রহিয়াছেন। হৃণ-উপপ্লাবন এবং গুপ্ত সাত্রাজ্যের পতনের পর আধাবর্তের 
ভাগ্যাকাশে বিপ্লব উপস্থিত হইলে হৰ্যব্ধনই পুনরায় উত্তর-ভারতে সাংস্কৃতিক একা ও 
রাষ্ট্রসামা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সে রাষ্ট্রসাম্যের মূল স্থদৃঢ় ছিল না ৷ খৃঃ ৬৪৬ 
বা ৬৪৭ অৰ্দে হৰ্ববৰ্ধন মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। নানা খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হওয়ায় উত্তর-ভারত মুদ্লিম 
আক্রমণের AIR আবার দ্বন্ববিরোধে অতান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। 
হিউয়েন দাউ ।--হৰ্ববৰ্ধনের রাজত্বগগালে তাঙ, (Tang) সাম্রাজ্যের প্রসিদ্ধ 
চৈনিক পণ্ডিত ও পরিব্ৰাজক হিউয়েন্‌-সাঙ বা যুয়ান্‌-চোয়াড (71990 18828) ভারতবর্ষে 
আগমন করেন। তিনি এদেশে আসিয়া হর্ষবর্ধনের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন | 
তাহার লিখিত বিবরণ হইতে সমসাময়িক ভারতবর্ষ ও মধ্য-এশিয়া সমন্ধে অনেক বহুমূল্য 
তথ্য জানিতে পারা WA! তাঙ বংশ ( Tang dynasty, 618-906 ) প্রায় বাঙগালার 
পাল রাজবংশের সমসাময়িক । তাঙ, যুগের চীনা নাবিক ও বণিক্গণ ভারতীয় শরেঠিসজ্ঘ 
ও নৌবহরের সঙ্গে যোগরক্ষা করিতেন। দক্ষিণ ক্যান্টন (Canton) বন্দর হইতে 
পূর্বচীনে চাঙ্‌চাও (Chang-Chow ) প্রভৃতি বন্দরের সহিত ভারতের বাণিজ্য- 
সন্বন্ধ ছিল। 
রাজধানী কনৌজ তখন অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু পাটলিপুত্র ধ্বংল হইয়| 
গিয়াছিল। পাটলিপুত্রের দক্ষিণে নালন্দা নামক স্থানে (বর্তমানে পাটনা জেলার 
atm = বড়গাঁও) যে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিরাছিল, এশিয়ার নানাদেশ 
be ১7 ছাত্রেরা সেখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। সে-যুগে ভারতবর্ষের তথা 
ছিল যথাৰ্থ বিশ্ববিদ্থালয়। প্রায় দশ হাজার ছাত্র সেখানে থাকিয়া ধৰ্মশাপ্ত, 
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ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, গণিত, আয়ুৰ্বেদ, রসায়ন ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয় অ: (যন 
করিত। হিউয়েন্‌-সাঙের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র নামে এ £জন 
বাঙ্গালী পণ্ডিত৷ তাহার ছাত্ররূপে হিউয়েন্‌-নাঙ কয়েক বৎসর নালন্দায় অধ্যয়ন ও পুঁথি 
নকল করিয়াছিলেন। 
হৰ্ষবৰ্ধন এবং তাহার শাসন-প্রণালীর অনেক প্রশংসা হিউয়েন্‌-সাঙ করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি শুনিরাছিলেন যে, Ba বৎসরের যুদ্ধের ফলে হ্্ববর্ধন 'পঞ্চরাষ্ট্রে” বিভক্ত 
শাদন-প্রণালী ভারতবর্ষ (আর্ধাবর্ত) জয় করেন। হর্ষের নৈগ্ঘবাহিনীতে বাট হাজার 
হস্তী ও একলক্ষ সুদক্ষ অশ্বারোহী ছিল। প্রজাদের করভার ছিল অত্যন্ত লঘু; বিনা 
পারিশ্রমিকে কাহাকেও ‘বেগার’ খাটান হইত না। রাজ্যে দস্থাতস্করের অল্পবিস্তর উপদ্রব 
fea হিউয়েন্‌-সাঙ নিজেই কয়েকবার wagers পতিত হইয়াছিলেন। সম্ৰাট স্বয়ং 
রাজ্যের সমুদয় কার্য পরিদর্শন করিতেন এবং প্রায়ই রাজ্যভ্রমণে বাহির হইতেন। 
সেকালে দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর ; অপরাধীর অঙচ্ছেদনের বাবস্থা ছিল। অপরাধ- 
নিৰ্ণয়ের প্ৰথাও ছিল অদ্ভ,ত--অগ্নি, জল, বি বপ্ৰভৃতি পরীক্ষার দ্বারা অপরাধ নিৰ্ণয় কর! 
হইত। জীবহত্যা নিবারণ করিবার জন্য সম্রাট নানারূপ বিধিনিষেধের প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন। দেশে জাতি-ধর্ন-নিবিশেষে রোগীদের জন্য অনেক হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় 
স্থাপন করা হইয়াছিল। এখানে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সমাগত রোগীদের চিকিংস| 
করিতেন। অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য অতিথিশালা এবং খাছ্ছের স্থব্যবস্থা ছিল। 
সাধারণ লোক সৎ ও মিষ্টভাবী ছিল। আধিক ব্যাপারে তাহারা কাহাকেও প্রতারণা 
করিত না। দুধ, মাখন, যব, গম ইত্যাদি শস্য, ফলমূল, হরিণ, ও ভেড়ার মাংস ও মাছ 
ae! সেকালে প্রধান খাদ্য ছিল । পেয়াজ ও রঙ্গুন লোকে দ্বণার চক্ষে দেখিত। 
প্রণালী ব্যক্তিগত পরিষার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তখন লোকের খুব নজর ছিল। 
নগর ও গ্রামগুলি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রাস্তাগুলি আঁকাবাক| 
ও অপরিদ্ধার ছিল। রাস্তার দুই পাশে শ্রেণীবদ্ধভাবে দোকানগুলি সাজান থাকিত। 
কাই, ঘাতক, মেথর, ধীবর এবং নর্তকশ্রেণীর লোকেরা নগরের বাহিরে বাস করিত। 
হিউয়েন্‌-সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তখন ভারতে বৌদ্ধধৰ্মের প্রভাব অনেক 
হাস পাইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে হণ আক্রমণের ফলে বহু বৌদ্ধমঠ একেবারে 
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ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল; দক্ষিণ-ভারতে তখন জৈনধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া 
এ পড়িতেছিল। পূর্ব-ভারতে তখনও বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ছিল; কিন্তু এখানে 
aS ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম ক্রমশ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল। হিউয়েন্‌-সাঙের সময়ে 
সারা ভারতে প্রায় কুড়ি লক্ষ শ্রমণ ছিল। 
হৰ্ষবৰ্ধন স্বয়ং শৈবমতাবলম্বী হইলেও ধর্মসন্বন্ধে অত্যন্ত উদার ছিলেন; বিশেষ করিয়া 
বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাহার দয়া-দাক্ষিণ্যের 
হর্ষের উদারতা খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একবার তিনি কান্তকুজে এক 
ধর্ম-সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাহাতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈন সন্যাসী, “tas 
ব্ৰাহ্মণ এবং বিশজন করদ নৃপতি সম্মিলিত হন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে 
বোলে বে, বৌদ্ধৰ্মের প্রতি সমাটের অনুরাগে ক্ষুষ হইয়া ন্মণেরা তাহাকে হত্যার 
যড়যন্ত্র করিয়াছিল। উত্সব-শেষে হৰ্ষবৰ্ধন তাহার অতিথি হিউয়েন্‌-সাঙকে 
সঙ্গে লইয়া প্রয়াগে গমন করেন। সেখানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে পাচ ব্দর অন্তর একটি 
করিয়| মহোৎসব হইত। এই মহোৎসবে বুদ্ধ, সূর্য, ও শিবের সম্মিলিত 
এতে... পুজা সম্পন্ন করিয়া সম্রাট এক বিরাট প্রান্তরে বসিয়া জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে 
সকলকে প্ৰাৰ্ধিত বস্তু দান করিতেন। এই প্রান্তরটির নাম রাখা হইয়াছিল 
“দানক্ষেত্র” বা 'সন্তোবন্সেত্র”। এই উৎসব তিনমাস কাল ব্যাপিয়া চলিত। রাজা দান 
করিতে করিতে শেষে নিজের রাজবসন পর্যন্ত বিলাইয়| দিয়া ভগ্নী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে 
একখানি সাধারণ বস্ত্র ভিক্ষা করিয়া তাহাই পরিধান করিতেন এবং সর্বস্বদানের ব্রত 
সমাপন করিয়া পরমভিক্ষু বুদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করিতেন। হিউয়েন্‌-সাঙ ৬৩০ হইতে 
৬৪৪ খৃঃ অন পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। চীন দেশে ফিরিবার পর চীন-সমাটের আনুকুলো 
বহু মূল্যবান্‌ ভারতীয় শাস্ত্ৰাদি চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়া তিনি অমর হন। চীন ও 
ভারতের আধ্যাত্মিক সহযোগিতা এশিয়ার ইতিহাসে এক উজ্জলতম অধ্যায়। চীন হইতে 
মঙ্গোলিয়া, সাইবিরিয়া, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রমারলাভ করে। 


৮২ স্বদেশ ও সভ্যতা 
বংশ-তালিক| 


কনৌজের বিভিন্ন রাজবংশ 
(ক) পুষ্যভুভিবংশ (তারিখ আনুমানিক) 
(১) ৰ 


(২) রাজ্যবর্ধন (৩) [ৰ (৬০৬-৪৭) 
(৪) ঞবসেন-__হযের জামাতা 
(৫) ধরমেন 
(খ) (১) watery (বংশ অজ্ঞাত ) 
(t) (১) হন্দাযুধ (বংশ অজ্ঞাত ) 
(ঘ) (১) চক্রাযুধ (বংশ অজ্ঞাত ) পালরাজগণের আশ্রিত 


প্রশ্নাবলী 


১। হণের়|কে ? তাহাদের ভারত-আক্রমণ ও অধিকারের একটি বিবরণ দাঁও। 

২। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে স্বদেশের রক্ষক হিসাবে যশোধর্মনের কৃতিত্ব বৰ্ণন| কর। 

৩। যোদ্ধা, বিশ্বপ্রেমিক ও বিছ্োৎসাহী হিপাবে হর্যবর্ধনের চরিত্র বণন| কর। 

৪ । বৌদ্ধধসেরর প্রসারকল্পে অশোক, কণিঞ্ ও হর্ষের কার্যাবলীর বিবরণ দাও | 

৫ 1  হর্যবর্ধনের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 

৬ । বিজেতা ও শানক হিসাবে হর্ববর্ধনের সম্বন্ধে কি জান? 

৭ | হৰ্ষবৰ্ধন সম্বন্ধে কি জান? তাহার রাজত্বকালে ভারতে আগত চৈনিক পর্যটক এদেশে তৎকালীন 
অবস্থান সম্বন্ধে কি আলোকসম্পাত করিয়াছেন? 

৮1 (ক) ফাঁ-হিয়েন ও (a) হিউয়েন্‌-সাঙ-এর ভারত বিবরণ সম্বন্ধে যাহ! জান সংক্ষেপে বণনা কর। 


দশম অধ্যায় 
রাজপুত জাতির অভ্যুদয়-_গর্জর-প্রতিহার সাম্ৰাজ্য 
রাজপুত জাতি-_গুজ রি-প্রতিহার সাম্ৰাজ্য 


পূৰ্বাভাষ ৷--হৰববব্বনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাহার বিশাল সাম্ৰাজ্য ছিন্নভিন্ন 
হইয়া গেল। ইহার ফলে উত্তর-ভারতে পরম্পর-বিরোধী বহু ক্ষুদ্ৰ ও বৃহৎ রাজ্যের উদ্ভব 
হইল এবং উত্তর-ভারতের ata এক্য বিনষ্ট হইয়া গেল। হ্রধবর্ধনের বিস্তৃত সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার পর ভারতের ইতিহাসে কান্যকুজ এক নৃতন গরিমায় বিভূষিত হয়। শক্তিশালী 
হিন্দুরাজগণ, পূর্বযুগে মগধের ন্যায়, পরবর্তীকালে কনৌজ অধিকার করিয়া সম্রাট-পদবী লাভ 
করিবার উদ্দেশ্যে দীৰ্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করিলেন। পরম্পর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ভারতের 
রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল এবং এই দুর্বলতার স্থযোগে আরব মুসলমানগণ ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করিয়। সিন্ধুদেশ জয় করিয়া লইলেন। আত্মকলহে লিপ্ত থাকায় হিন্দুরাজগণ 
সম্মিলিতভাবে মুনলমান-আক্রমণ প্রতিরোধে ও স্বাধীনতা রক্ষায় অসমর্থ হন। 

হর্ষের কোন উত্তরাধিকারী ছিল ন| ৷ এজন্য তাহার মৃত্যুর পর সাআাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিল। হর্ষের একজন মন্ত্রী অর্জন কনৌজের সিংহাসন দখল করিয়া বসিলেন। তিনি 
কোন অজ্ঞাত কারণে চীনের রাজদূত ওয়াং-হিউয়েন-সি-কে আক্রমণ করিলেন ৷ ওয়াং এই 
কনৌজে সময় সদলবলে কনৌজের রাজসভায় অবস্থান করিতেছিলেন। অর্জনের এই 
বিশৃলা ও. অন্যায় আক্রমণে ক্ৰুদ্ধ হইয়া চীন সম্রাটের বন্ধু তিব্বতের রাজা সসৈন্তে 
নি কনৌজ আক্রমণ করিয়া অর্জুনকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন। কনৌজে 
oe অর্জুনের রাজত্বের অবদান হইল। এই সময় গুপ্তবংশের এক শাখা বাংলা 
ও বিহারে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। 

যশোবৰ্মন্‌ ।--হ্ষবৰ্ধনের মৃত্যুর পর অষ্টম শতকের প্রারস্তে যশোবর্মন্‌ কনৌজের 
লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। গৌড় ও মগধের রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
তিনি পূর্বদিকে রাজাদীমা বর্ধিত করিয়াছিলেন। ৭৩১ খৃঃ অন্দে তাঁহার এক মন্ত্রীকে 


৮৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


চীনদেশে রাজদূতরূপে প্রেরণ করা হয়। ‘উত্তরচরিত’, ‘মালতী-মাধব’, প্রভৃতি নাটক- 
প্রণেতা স্থপ্ৰসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ভবভূতি এবং ‘গৌড়বহো’ ( গৌড়বধ _ 
গৌড়রাজের পরাভব ) নামক প্ৰাকৃত কাব্যের রচয়িতা বাক্পতিরাজ 
তাহার সভাসদ ছিলেন। অবশেষে কাশ্মীররাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্যের 
হন্তে ঘশোবর্মন্‌ পরাজিত হন; সঙ্গে সঙ্গে কনৌজের গৌরব সাময়িকভাবে লুপ্ত হইয়া TWA | 
আরব জাক্রল্সণ।__অষ্টম শতকের প্রারন্তে ( ৭১৭ খৃঃ অঃ ) খলিফা প্রথম ওলিদের 
রাজত্বকালে আরবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। মুহম্মদ বিন্‌ কাশিম নামক একজন তরুণ 
সেনাপতির নেতৃত্বে একদল মুদলমান নৈন্ত রাজা দাহিরকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুদেশ 
অধিকার করিল। ইহাই ভারতে প্রথম মুসলমান অর্ধিকার। 
রাজপুত জাতি ।__হঝোন্তর যুগে উত্তর-ভারতে যে-দকল রাজবংশের THA 
ঘটিয়াছিল, তাহার| অনেকেই নিজেদের রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রকৃতপক্ষে 
অষ্টম শতাব্দী হইতে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রাজপুত রাজারাই উত্তর-ভারতের 
বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলির অধিপতি ছিলেন এবং ইহাদের কীতিকলাপকে কেন্দ্ৰ করিয়া এ-যুগের 
ইতিহাস রচিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এজন উত্তর-ভারতের ইতিহাসের 
এ-যুগকে “রাজপুত যুগ’ বলা যাইতে পারে 1 
ইতিপূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যবন, শক, কুষাণ, হুণ প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিগুলি 
বৌদ্ধ অথবা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্ৰমশঃ ভারতের বিশাল জনসমাজের সহিত মিশিয়া 
গিয়াছে। ইহারই ফলে গুপ্তোত্তৰ যুগে প্রাচীন জাতিগত ক্ষত্রিয় সমাজের স্থলে আমরা 
এক নৃতন কর্মগত ক্ষত্রিয় সমাজের উদ্ভব দেখিতে পাই। ইহারাই ইতিহাসে বীর রাজপুত 
রাজপুত জাতির জাতিরূপে পরিচিত। রাজপুত নামধারী এই সকল বৈদেশিক জাতির মধ্যে 
যাহার! Aa প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত 
হইল এবং যাহারা সাধারণ স্তরের অ-হিন্দু ছিল তাহারা আচার, ব্যবহার, বৃত্তি অনুযায়ী 
oui fracas হিন্দুদের সমপর্ধা় ভুক্ত হইয়া পড়িল। অষ্টম শতকে উত্তর-ভারতের 
রাজপুত রাজবংশগুলির মধ্যে গুর্জর-প্রতিহার বংশ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ । 
১ লাজজ্য ।--প্রতিহারবংশ গুর্জরজাতির একটি শাখা বলিয়া 
করেন। গুৰ্জরজাতি মধ্য-এশিয়ার হৃণদের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ 


কনৌজের 
পুনরভ্যুদয় 


হর Bz. 


কো 
2, 
p 


বিভাস রাগিণী--রাজপুত চিত্র 


আশাবরী রাগিণী- রাজপুত চিত্র 


রাজপুত জাতি--গুৰ্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য ৮৫ 


করিয়া অন্তান্ত অনেক বৈদেশিক জাতির ন্যায় ভারতীয় জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। 
গর্ঘর-প্রতিহার গুর্জর-প্রতিহারগণ আপনাদিগকে ক্ষত্ৰিয় রাজপুত এবং লক্ষণের বংশধর বলিয়া 


বংশের উৎপত্তি দাবী করিতেন। 
খৃষ্টীয় যষ্ঠ শতকে গুর্ঘরগণ রাজপুতানায় ভিনমাল ও সিরোহি এবং নর্মদার 
মোহনার ভৃগুকচ্ছে (বরোচ ) রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার পর অষ্টম শতকে মালব অথবা 
মারবাড়ে একটি গ্রতিহার রাজ্যের কথা জানিতে পারা যায়। মালবের প্রতিহাররাজ ১ম 
নাগভট সিন্ধুজরী আরবদিগকে পরাজিত করেন। প্রতিহার বংশের চতুর্থ রাজা 
lla বৎস অষ্টম শতকের শেষদিকে গৌড়বঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। 
'_ গৌড়বঞ্গ ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের রাষ্্রক্টদিগের সহিত প্রতিহার বংশীয় রাজ- 
গণের সংঘর্ষ হয়। রাষ্ট্রকূটদিগের প্রতিকূলতীয় প্রতিহাররাজ্য বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে 
পারে নাই । বংসরাজের পুত্র ২য় নাগভট ( আঃ ৮১৫--৩৩) ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ধকে 
কনৌজ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে আবার তীহাকে ব্লাষ্টকুটবংশের ৩য় 
গোবিন্দের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে zal ২য় নাগভটের পৌত্র ১ম ভোজদেব 
(আঃ ৮৩৬--৯৩) পূর্ব-পঞ্জাব হইতে গৌড়বঙ্গের পশ্চিম-সীমা পধন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ 
অধিকার করেন এবং তাহার পুত্র মহেন্দ্রপাল (আঃ ৮৯৩--৯১০) এই বংশের 
TRENT সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। “কপূরমঞ্জরী” নামক প্রাকৃত নাটকের রচয়িতা 
প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক কবি রাজশেখর মহেন্দ্রপালের একজন সভাসদ্‌ ছিলেন । তাহার সময় 
সিদ্ধুসীমান্ত হইতে Ae বৰ্ধন (উত্তরবঙ্গ ) অর্থাৎ আরব সমুদ্র হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত 
প্রতিহার সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত হয়। 
মহেন্দ্রপালের পর প্রতিহার সামাজ্যের পতন হইতে থাকে । তাঁহার পুত্র ১ম মহীপাল 
রাষ্ট্রট-নরপতি oy ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হন এবং ২য় ইন্দ্ৰ কনৌজ লুণ্ঠন করেন 
( আঃ ৯১৬)। ইহার পর মহীপাল কনৌজ উদ্ধার করিলেও প্রতিহারদের 
বির স্থদিন আর ফিরিল না। নানাস্থানে ক্ষুদ্ৰ-বৃহৎ অনেকগুলি রাজ্য স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিল। আরব সাগর হইতে বদ্দোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল 
প্রতিহার সাম্ৰাজ্য সংকুচিত হইয়া কনৌজের আশেপাশে কোনও ক্ৰমে আরও এক শতাবী- 
কাল টিকিয়া রহিল মাত্র। পরে ১০১৯ খৃঃ অবে স্থলতান মাহৃমূদ কনৌজ লুঠন করেন। 


৮৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ইহার কিছুকাল পরেই প্রতিহার বংশের শেষ নরপতি রাজ্যপাল আততায়ীর হস্তে নিহত 
হন এবং তাহাদের স্থলে গহড়বাল রাজগণ কিছুকাল কনৌজ শাসন করেন। 

মুসলমান আক্রমণের প্রীন্ধীলে ভারতের অবস্থা ।__প্রতিহার ও পাল সাম্ৰাজ্য 

পতনের পর উত্তর-ভারত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল এবং রাজারা নিজ নিজ 

প্রতুত্ব স্থাপনের জন্য অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইলেন। তখন যে-সকল নৃতন রাজবংশ 

উত্তর-ভারতে প্রাধান্য লাভ করে, তাহাদের মধ্যে মালবের “পরমার”, 

সাত জেজাকতুক্তির “চন্দেল”, ডাহলদেশের “চেদি” বা “কলচুরি”, গুজরাটের 

“চৌলুক্য” ও “বাঘেল|”, আজমীরের “চৌহান” এবং কনৌজের “গহড়বাল”- 

বংশ সবিশেষ বিখ্যাত। এদিকে তখন ভারতের পূর্বাংশে পাল ও সেনবংশের রাজারা 

রাজত্ব করিতেন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্রাহ্মণ শাহি-বংশের 

7 আধিপত্য ছিল। মুসলমানগণ যখন ভারত জয় করিতে উদ্ধত তখন উত্তর- 

পশ্চিম ভারতের প্রতাপশালী হিন্দু রাজগণ এক্যবদ্ধ না হইয়া ধবংসকর 

আত্মকলহে লিপ্ত থাকার, সম্মিলিতভাবে মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হন। 

হিন্দুদের শোচনীয় অনৈক্যের ফলেই মুদলমানদের ভারত-বিজয়ের পথ সুগম হইয়াছিল। 


রাজপুত জাতি--গুৰ্লর-প্ৰতিহার সাম্ৰাজ্য ৮৭ 
বংশ-তালিকা 


গুৰ্জর-প্রতিহার বংশ (আঃ ৭৫০_-১০৩৭ ) 
(724 বংশ ) 


| || 
১ম নাগভট দেবরাজ 

(আঃ ৭৫০) | 
ব্ৎথসরাজ ( আঃ ৭৮৩) 
হ্য় aia ( আঃ ৮১৫) 

রামভদ্র 

১ম ভোজ ( আঃ ৮৩৬-৯০ ) 
১ম মহেন্দ্ৰপাল আঃ ৮৯০-৯১* ) 


| I 
হ্য় oe (আঃ ৯১*-১২ ) ১ম মহীপাল ( আঃ ৯১২-৪৩ ) 


রাকা al 
তয় জা ৯৪৫) ৰ (আঃ ৯৪৮ ) বিজয়পাল (আঃ ৯৬০ ) 
বিনায়কপাল ( আঃ ৯৫৩) ২য় মহীপাল ( আঃ ৯৫৪ ) লা, 
২য় বৎসরাজ (আঃ ৯৫৫) ত্ৰিলোচনপাল ( আঃ ১৭২৭) 
যশপাল (আঃ ১:৩৭ ) 


প্রশ্নাবলী 


১। হর্ষের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতের অবস্থা বণ‘ন| কর। 

২। পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের মধ্যে কনৌজের আধিপত্য লইয়া সংঘর্ষের কাহিনী সংক্ষেপে 
বণনা কর। 

৩। রাজপুত জাতি বলিতে কি বুঝ? রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ | 

81 গুৰ্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও | 


একাদশ অধ্যায় 


পালরাজাদের পূর্বেকার বাংলা--পাল ও সেন যুগের বঙ্গদেশ 
প্রাচীন বাংল|--পাল ও সেন বংশ 


প্রাচীন বাংল| ৷--প্রাচীন যুগে বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ বলিয়া বর্তমান কালের ন্যায় 
বিশেষ একটি দেশ ছিল না। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল তখন ভিন্ন 
oe ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গের নাম ছিল te ও বরেন্দরভূমি, 
উৎপত্তি _ পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় A এবং পূৰ্ববঙ্গই বঙ্গালদেশ বা বঙ্গ নামে অভিহিত 
হইত। ইহা ছাড়া উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের একাংশ গৌড় নামেও পরিচিত 
ছিল। বঙ্গ জাতির নাম হইতেই কালক্রমে সমস্ত দেশের নাম হইয়াছে বঙ্গদেশ। 
মুসলমান যুগে এদেশ “সবে বাংলা” নামে খ্যাত হয়। 
বাংলাদেশ প্রাচীনকালে আর্ধেতর জাতির বাসভূমি ছিল। পরে সম্ভবত: বৈদিক যুগের 
শেষে এখানে আধাধিকার বিস্তৃত হয়। মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলাদেশ মগধ সামাজ্যের 
অধীন ছিল কিন্তু বাংলার স্বকীয়তা «“সমবঙ্ীয়” নামেই প্রমাণিত হয়। 
ৰা গুপ্তবংশের পতনের পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের 
কাহিনী উদ্ভব হয়। এই সকল রাজ্যের রাজাদের মধ্যে ধর্মাদিত্য, গোপচন্ত্র ও 
. সমাচারদেবের নাম সমধিক প্রিদ্ধ। গোপচন্দ্ৰ একজন x ক্রশালী রাজা 
ছিলেন। পূৰ্ব ও পশ্চিম বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া তাহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। 
তাহার অথবা তাহার বংশধরদিগের শাসনকালে গৌড়-বঙ্গের অধিবাসীরা শক্তিশালী হইয়া 
উঠে। ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে পরাক্তান্ত যৌথরিরাজ ঈশানবর্মার সহিত তাহাদের বহু 
যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। সপ্তম শতকের প্রথম দশকে মহারাজা শশাঙ্ক উত্তর ও 


শশাঙ্ক পশ্চিম বন্দে একটি অতি শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করেন। তাহার 
টি রাজধানী ছিল মুৰ্শিদাবাদ জেলায় eget নামক স্থানে | দক্ষিণে বর্তমান 


দেশের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলা হইতে পশ্চিমে বারাণসী পযন্ত তাহার অধিকারে 


প্রাচীন বাংলা--পাল ও সেন বংশ ৮৯ 


ছিল। এঁতিহাসিক যুগে ইহাই বাঙালীর প্রথম সাত্রাজ্য। গৌড়ের সঙ্গে কান্তকুজের 
পুরাতন বিরোধ ছিল। শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্তের সম্মিলিত শক্তির সংঘাতে কান্ত- 
কুজরাজ গ্রহ্বর্মা পরাজিত ও নিহিত হন এবং Geeta রাণী, থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের 
কন্যা HA বন্দিনী হন। থানেশ্বরে তখন প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজাবর্ধন রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। গ্রহ্বর্ণার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া দেবগুপ্তকে পরাজিত 
করিলেন? কিন্তু শশাস্ছের হস্তে তিনি নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা 
হৰ্ষবৰ্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদধযাত্রা করেন। কিন্তু তিনি শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে পারেন 
নাই। ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত শশাঙ্ক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন এরূপ প্রমাণ আছে। 
শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্ষা কর্ণস্থবর্ণ জয় করেন। 
বঙ্গের পালবংশ ।--পঞ্চম শতকের শেষভাগে গুপ্ত সাত্রাজ্যের পতন হইলে বঙ্দেশে 
স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। ষষ্ঠ শতকে বাঙ্গালী রাজারা আর্াবর্তে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা 
করিয়া কনৌজের মৌথরি রাজগণের বিরুদ্ধতায় ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে 
গৌড়রাজ শশান্ের অভ্যুদয় ঘটে। শশাঙ্কের পর বাংলায় ঘোর দুদিন 
অরাজকতা বা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। ক্রমাগত নানা বিদেশী রাজাদের আক্রমণে বাংলার 
“ARETE রাহী এব" সামাজিক জীবনে নিদারুণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। বাংলার এই 
অরাজকতার ইতিহাস ASD ন্যায়’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই দুর্দশা সহ করিতে 
না পারিয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ একমত হইয়! গোপাল নামে 
এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করিলেন। তিনি সহজেই দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা 
গা ফিরাইয়া আনিলেন ৷ গোপাল নিজে ছিলেন বৌদ্ধধর্যাবলঙ্বী। বিখ্যাত ‘ওদন্ত- 
‘ পুরী’ বা উদ্দগ্ুপুর বৌদ্ধবিহার তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রজাদের রাজা- 
সঙ্কটে উপযুক্ত নেতাকে রাজপদে বরণ করার অধিকার বাংলার ইতিহাসে এই প্রথম দেখা যায়। 
গোপালের পুত্র ধৰ্মপাল ছিলেন পালবংশের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নরপতি। বঙ্গদেশ হইতে 
পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর পর্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। অষ্টম 
4 ) শতকের শেষ অথবা নবম শতকের প্রথম দিকে তিনি কনৌজরাজ ইন্দাযুধকে 
পরাজিত করিয়া সে স্থলে চক্রাযুধ নামে একজন আশ্রিতকে নরপতিরূপে 
কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ এই কারণে কনৌজে এক রাঁজন্-সম্মেলন 
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আহৃত হয়। তাহাতে ভোজ, মৎস্য, A, কুরু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর, প্রভৃতি নানা) 
রাজ্যের রাৰ্জগণ উপস্থিত হইয়া তাহাকে অধিরাজ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি নিবি- 
বাদে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকুটরাজ ধ্ৰুব ও ৩য় গোবিন্দের সহিত 
প্রবল সংঘর্ষের ফলে ধৰ্মপালকে রাষ্ট্রকুটশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে হয়।; 
এদিকে প্রতিহাররাজ ২য় নাগভট কনৌজ হইতে ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে বিতাড়িত 
করিয়া সেখানে প্রতিহার বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধৰ্মপাল কয়েকটি বিহার প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন | তাহাদের মধ্যে মগধের বিক্রমশিলা ও বদ্গদেশে সোমপুর মহাব্হারের 
নাম সুপ্রসিদ্ধ । দিনাজপুর জেলার পাহাড়পুরে সৌমপুর মহাবিহারের বিরাট ধ্বংসাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার স্থাপতারীতি স্থদূর যবদ্বীপের মন্দিরে প্রভাব বিস্তার করে। 
ধৰ্মপাল প্রায় ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
বর্মপালের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র দেবপাল সিংহাসন লাভ করেন এবং হৃতরাজ্য 
পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করিয়া তিনি তাহার বিজয়বাহিনী লইয়া উত্তরে 
নিল কাম্বোজ ( তিব্বত ) হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত সমগ্ৰ ভূ-ভাগ জয় করেন। 
তিনি উৎকলী ও হুণগণকে এবং ERG ও গুর্জররাজকে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। কামরূপ ও উৎকল-জয় তাহার সেনাপতি লাউসেন 
বা লবসেনের চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। তাহার সময় সুবর্ণ, 
দ্বীপের ( সুমাত্রা ) রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের বদান্যতায় নালন্দায় একটি সঙ্ঘারাম 
নির্মাণ ও তাহার ব্যয়াদি নির্বাহের ব্যবস্থা করাইয়া দিয়াছিলেন মালয় উপদ্বীপের সহিত 
পূর্ব ভারতবর্ষের গভীর are এতিহাসিকরা স্বীকার করিয়াছেন। স্থমাত্রা, যবদীপ ও. 
লয়ে যে বিশাল শৈলেন’ হিন্দুরাজ্য গড়িয়া উঠে, তাহার নাম ছিল 'ভ্রীবিজয়। Beata 
দিও iid রাজ্যের যোগ ছিল। স্থতরাং বাঙ্গালী, উড়িয়া ও দ্রবিড় নাবিকগণ' 
দির পকা ae প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ফলে পল্লব, চোল ও পাণ্ডযরাজগণ মালয় ও 
অন্যুন ৩৯ ছিল | ইহাদের নৌ-বাহিনীর কথা স্থবিজ্ঞাত। দেবপাল 
তাহার মুর পর পান পুল গৌরবে রাজত্ব ও বাংলার শোর্ষবীর্ষের প্রসার করিয়াছিলেন | 
দেবপালের ৰ প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। 
সাতুপপুত্ৰ ১ম বিগ্রহপাল বা ১ম শূরপাল রাজপদ লাভ করেন ৷৷ 
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কয়েক বৎসর রাজত্বের পরে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ 
করিলে, তাহার পুত্র নারায়ণপাল সিংহাসনে আরোহন করেন। এই সময় পালরাজাদের 
দুর্বলতার সুযোগে প্রতিহারগণ আপনাদের প্রতিপত্তি অনেকটা বর্ধিত করিয়াছিলেন। 
প্রতিহাররাজ ১ম ভোজ মুঙ্গেরের নিকট এক যুদ্ধে পালরাজাকে পরাজিত করেন। sy 
ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল কিছুকালের জন্য উত্তরবঙ্গও অধিকার করিয়াছিলেন। এদিকে 
তিব্বত হইতে কাম্বোজ নামক এক জাতির আক্রমণে উত্তরবঙ্গ পালরাজাদের' 
নার হস্তচ্যুত হয়। পালবংশের নবম অধিপতি ১ম মহীপাল পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিহাররাজ ১ম ভোজের নিকট পরাভবের পর 
পালরাজগণ আর্ধাবর্তে প্রভাব-বিস্তারের আর কোন সুযোগ পান নাই। 
বঙ্গের পরবর্তী পালরাজগণ।__পিতৃরাজা পুনরুদ্ধার করিয়া প্রথম মহীপাল পাল- 
বংশের লুগ্তগৌরব পুন:প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দিথিজমী 
A রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেও তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তাহার সময় পালপ্ৰভুত্ব সম্ভবতঃ বারাণদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এ-যুগে 
আচার্য ধৰ্মপালের নেতৃত্বে একদল বৌদ্ধপ্ৰচারক তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতের ধৰ্ম 
ও শিল্পের উপর বাঙ্গালীর প্রভাব বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পালরাজাদের 
পুনরভ্যুদয় হইলেও সমগ্র বঙ্গদেশ তাহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লয় নাই | 
বঙ্গের চা ও পূৰ্ববঙ্গে চন্দ্রদের অধীনে এবং পশ্চিমবঙ্গে শূৱদের অধীনে দুইটি স্বাধীন 
5 রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল! বর্তমান মেদিনীপুর-অঞ্চলে তখনও তিব্বতীদের 
জ্ঞাতি কাম্বোজরা রাজত্ব করিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ বাংলাদেশ আক্ৰমণ, 
করেন। অতঃপর উভয় রাজ্যের মধো সন্ধি স্থাপিত হয়, এবং নয়পালের 
মি পুত্র ওয় বিগ্রহপাল লক্ষ্মীকর্ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। নয়পালের রাজত্ব- 
কালেই স্ুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর জ্ঞান সুদূর মাত্রা দ্বীপে 
ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া অমরকীতি লাভ করেন এবং বঙ্গীয় 
ey চিত্রকলার প্রভাব নেপাল-তিব্বতী বৌদ্ধশিল্লের উপর বিস্তৃত হয়। নয়পালের 
পর ওয় বিগ্রহপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাহার পুত্র ২য় মহীপালের (আঃ ১৮১৮২) 
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সময় পালসাম্ৰাজ্য পুনরায় ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। পূর্ববঙ্গে চন্দ্রংশের পর বর্মরাজবংশ 
প্রবল হইয়া উঠে। দিব্য বা দিব্বোক নাম এক কৈবর্ত-নায়কের নেতৃত্বে 
দিব্বোক ও বরেন্দ্র (অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ) বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ২য় মহীপাল পরাজিত 
ও নিহত হন। দিব্বোকের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুদ্ুত্র ভীম বরেন্দ্রভূমির 
রাজা হন। ২য় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল, ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
বরেন্দ্রী উদ্ধার করেন। তাহার মন্ত্ৰী সন্ধাকর নন্দী-রচিত “রামচরিত'-কাব্যে ইহা বণিত 
আছে। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে পালবংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেও বেশী দিন 
স্থায়ী হইতে পারে নাই। সেনরাজ বিজয়সেনের বিজয়াভিযানে বাংলার পালপ্রভুত্ব 
চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। কিন্তু তুকী আক্রমণ পধন্ত বিহার প্রদেশে পালরাজ- 
গণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। 
সেনবংশ ।__সেনরাজারা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কৰ্ণাটদেশীয় ব্ৰাহ্মণ, কিন্তু বাংলা- 
দেশে প্ৰভুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহারা নিজেদের ক্ষত্ৰিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। একাদশ 
শতাব্দীতে সামন্তসেন রাঢ় অঞ্চলে ( বর্ধমান বিভাগ ) একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। 
বিজয়সেন ( আঃ ১০৯৭_-১১৫৯) ছিলেন সামন্তসেনের পৌন্র। পশ্চিমবঙ্গে শূরবংশের 
রাজকন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করিয়া তিনি সেনবংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। তাঁহারই আক্রমণে বঙ্গদেশে পাল সাম্ৰাজ্যের অবসান ঘটে । ইহার পর 
তীরভুক্তি (মিথিলা বা উত্তর-বিহারের fees), কামরূপ ও কলিঙ্গ পযন্ত তাহার প্ৰভূত্ব 
বিস্তৃত হয়। তিনি হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার 
নাম রাখেন “বিজয়পুর”। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র স্বনামধ্যাত বল্লালসেন (আঃ 
১১৫৯--১৮৫ ) রাজপদ লাভ করেন, তিনি ছিলেন শুরবংশের দৌহিত্র । 
কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্তকরূপে বল্লালসেনের নাম বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া 
আছে। তিনি “দানসাগর* ও 'দ্ভুতপাগর নামক দু’খানি গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লালের 
‘লগ্দ্ণনেন পর তাহার পুত্র লক্মণসেন (১১৮৫) রাজা হন। নিরতিশয় ভীরু 
লক্ষণসেনই ee _" অনৰ্থক কালিমা টা are প্রকৃতপক্ষে 
পরাজিত করিত ৰ ংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপাতি। কামরূপের রাজাকে 
ক বশ্যতাম্বীকারে বাধ্য করেন। কাশীর রাজাকেও লক্ষ্মণসেনের 


বলালনেন 


প্রাচীন বাংলা__পাঁল ও সেন বংশ ৯৬ 


নিকট পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ অন্লমান করেন যে 
লক্মণসেনেরই রাজ্যাভিষেকেরু সময় লক্মণ-সংবৎ প্রবতিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেন বিদ্বান ও 
বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। কথিত আছে যে, বললালের অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর” 
তিনিই সম্পূর্ণ করিয়া যান। ‘গীতগোবিন্দ’-প্রণেতা বীরভূমের ভক্তকবি জয়দেব, 
এবং “পবনদূত'-রচয়িতা ধোয়ী, উমাপতি, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্‌, 
ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মুহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি 
বখ,তিয়ারের পুত্র ইখ.তিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ (ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন্‌ বখ্‌- 
তিয়ার ) বিহার জয় করিবার পর নদীয়া আক্রমণ করিলে, লক্ষণসেন (‘রায় লখ্মনীয়া” ) 
অথবা তাহার পুত্ৰগণ পূর্ববন্ধে হটিয়া যান। কিন্তু ইহার পরও বিক্রমপুরে 
পানের. সেনরাজগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
লক্মণসেনের দুই পুত্র বিশ্বরপসেন ও কেশবসেন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন. 

বলিয়| শুনিতে পাওয়া যায়। 
পাল ও সেন রাজগণের কৃতিত্ব ।-_পালবংশের অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে 
এক গৌরবময় অধ্যায়। এই সময়ে বাংলাদেশে সমগ্র আর্যাবর্তের অখণ্ড রাষ্ট্রনীতি প্রথম 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহার পূর্বে শশাঙ্ক গঞ্জাম (cata) পযন্ত অধিকার করিলেও 
হৰ্ষবধনের প্রতিকূলতায় বাংলার সে ARS স্থায়ী হইতে পারে নাই। পাল- 
it! রাজগণ বিচ্ছিন্ন ও উপদ্রত বঙ্দভূমিতে শান্তি, শৃঙ্খলা ও এক্য স্থাপন করিয়া, 
সি বাংলাদেশকে ‘মাৎস্ত-ন্যায়'-এর প্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। পাল- 
রাজগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। উদ্দগুপুর, বিক্রমশিলা, সোমপুর প্রভৃতি বৌদ্ধবিহার 
তাহাদেরই কীতি। তীহাদেরই সময় ধৰ্মপাল ও দীপঙ্কর প্রমুখ আচাবগণ 
উত্তর-ভারতে তিব্বত, ব্ৰহ্ম, Afar (UG) ও মালয় দেশে ভারতীয় সভ্যতা! ও ধৰ্ম 
লি প্রচার করেন। দেবপালের রাজত্বকালে QA VA দ্বীপের রাজা তাহার 
অন্তমতি লইয়া নালন্দায় একটি সঙ্ঘারাম নির্মাণ করাইয়া! দিলে উহার ব্যয়নিৰ্বাহের জন্য 
উদার-হৃদয় দেবপাল পাচখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধবর্মাবলঙ্গী হইলেও 
পালরাজগণ হিন্দুধর্মের বিরোধিতা! করেন নাই; ব্ৰাহ্মণৱাই মন্ত্রীর হ্যায় উচ্চপদে নিযুক্ত 
হইতেন। পালরাজার! বিছ্যোৎসাহীও ছিলেন। আয়ুৰ্বেদজ্ঞ চক্ৰপাণি দত্ত, ‘বৌদ্ধগান ও 


৯৪ ; স্বদেশ ও সভ্যতা 


দ্রোহা’-রচয্নিতা লুই ও কাহুপাদ প্রভৃতি পদকতী, এবং 'রাঁমচরিত'-রচয়িতা কবি সন্ধ্যাকর 
নন্দী এই সময়েই আবির্ভূত হন পালযুগেই ধীমান্‌ ও তাঁহার পুত্ৰ বীতপাল ভাস্কধে ও 
চিত্রকলায় পূৰ্ব-এশিয়ায় এক নৃতন 
শিল্পরীতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
এই শিল্পকলার স্থস্পষ্ট প্রভাব 
ব্ৰহ্মদেশীয় মন্দিরে ও ভিত্তি-চিত্রে 
এবং নেপালী ও তিব্বতী শিল্পের 
উপর বিস্তৃত হয়। 

সেনরাজগণ ছিলেন ব্ৰাহ্মণ্য- 
ধর্মের পৃষ্ঠপোষক | কথিত আছে, 
বল্লালসেন মগধ, উড়িয্যা, নেপাল, 


ভুটান, চট্টগ্রাম 
ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের 
আরাকান ( ব্ৰহ্ম- 
অভ্যুদয় 
পালযুগের চিত্ৰ চিত 


স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের সত্যাসত্য যাহাই হউক, বল্লালসেন 
যে বঙ্গদমাজের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজপতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আজিও 
বঙ্গের ব্ৰাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ তৎপ্রবন্তিত কৌলিন্যপ্রথা স্বীকার করিয়া চলেন। বললাল- 
সেন ও লক্ষণসেন বিগ্বোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তাহাদের সময়েই বঙ্গদেশে জয়দেব, 
oth, হলায়ুধ, Gia দাস, উমাপতি ধর, প্রভৃতি কবিগণ RES হন। বিজয়সেনের 
রাজত্বকালে শূলপাণি নামক শিল্পী বরেন্দ্ৰীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন | 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবস্থা।__এ যুগের সাহিত্য হইতে সাধারণ বাঙ্গালীর 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। হিউয়েন্‌সোঙ ও ই-তুসিং বাংলাদেশের 
অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, তাহারা সাধু, 
শিক্ষা অমায়িক, শ্রমসহিকু, দৃঢ় এবং সাহসী ছিল। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাহাদের 
অনুরাগ ছিল অসাধারণ | জ্ঞানলাভের জন্য তাহারা দূর দেশে যাইতে কুণ্ঠিত 
হইত না। বেদ, মীমাংসা, ধর্মশান্ত, পুরাণ, রামারণ ও মহাভারত এবং অরথশান্ধ, গণিত, 


“খাদ্য ও পরিচ্ছদ 


প্রাচীন বাংলা-_-পাল ও সেন বংশ ৯৫ 


€ছ্যাতিৰ, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। সেকালের বহুগ্রন্থে বাঙ্গালী 
মেয়েদের খুব প্রশংসা পাওয়া যায়। তাহারা লেখাপড়া শিথিতেন ও তান্ত্রিক ধর্মসমপ্রদায়ের 
“gp” হইতেন ; নারীজাতির অবরোধপ্রথা ছিল al | 

বাংলার অধিবাসীদের বেশীর ভাগ তখন গ্রামে বাস করিত। সাধারণ বাঙ্গালীর 
জীবনধারা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কৃষি ও শিল্প তাহাদের উপজীবিকা ছিল। গ্রামের চারি- 

পাশে ক্ৃবিক্ষত্র ও পশুচারণ ভূমি থাকিত। বাংলাদেশে জনাকীর্ণ সম্পদশালী 

জীবনযাত্রা নগরের অভাব ছিল না। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' পাল রাজধানী 
on রামাবতীর মনোজ্ঞ বিবরণ আছে ' নগরের প্রশস্ত রাজপথের হুই পাৰ্শ্ব 
কনক-ধবল প্রাসাদশ্রেণী “মেরু-শিখরের হ্যায় প্রতীয়মান হইত এবং প্রাসাদ-শিখরে স্বৰ্ণ 
কলস শোভা পাইত। নগরের মধ্যে নানাস্থানে উদ্যান, সরোবর, মন্দির প্রভৃতি ছিল। 
নাগরিকদের বেশভূষ| ও Pacha সীমা ছিল না। 

ভাত, মাছ, মাংস, তরিতরকারী, ঘি এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য 
ছিল। পূজা-পাৰ্বন ও উৎসবকালে ভোজ্যদ্ৰব্যের বাহুল্য দেখা যাইত। বাংলাদেশে উৎকষ্ট 
গুড় ও চিনি উৎপাদিত হইত। সেকালে বাঙ্গালীদের বেশভূষার বাহুল্য ছিল না। 
পুরুষ ও নারী একখানা করিয়া ধুতি ও শাড়ী ব্যবহার করিত। পুরুষরা 
চাদর ও মেয়েরা ওড়না দিয়া উর্ধবাঙ্গ আবৃত করিত। মেয়েরা কখন কখন 
খাট জামা পরিত। পুরুষ ও নারী উভয়েই অলঙ্কার পরিতে ভালবাসিত। ধনী 
পরিবারের মেয়েরা মণিমুক্তাদি-খচিত অলঙ্কার পরিধান করিত। সেকালের সাহিত্যে 
চামড়ার জুতা ও কাঠের খড়ম ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। 

মেকালে নানাবিধ ক্রীড়া-কৌতুক ও উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। নৃত্য-গীত, অভিনয়, 

দাবা ও পাশাখেলা এবং মল্লক্রীড়া ইত্যাদি বাঙ্গালীর প্রধান আনন্দ- 

ই উৎসব ছিল। গরু ও ঘোড়ার গাড়ী, হাতী, রথ ও নৌকা! প্রভৃতি প্রধান 

রি যানবাহন ছিল। 

কুবিকর্ম বাঙ্গালীর প্রধান উপজীবিকা হইলেও সেকালে বাঙ্গালী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বস্তশিল্পে বাংলা অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল। বাংলার ক্ষৌম, দুকুল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক বস্ত্রের খ্যাতি তখন ইউরোপ 


৯৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়| পড়িয়াছিল। বাংলাদেশের সুক্ষ বস্ত্ৰ দেশ-বিদেশে 
চালান যাইত । বাংলার গুড় ও চিনির আদর সৰ্বত্ৰ ছিল। স্থাপত্য, ভাস্কধ» 
feet = অন্যান্য কারুশিল্প ও চিত্রাঙ্কন বিদ্যায় বাঙ্দালী পারদখিতার পরিচয় দিয়াছিল। 
বাঙ্গালীরা তখন ব্যবসা-বাণিজ্যেও অগ্রণী ছিল। বাংলার অভ্যন্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য 
বড় বড় হাট ও গঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছিল। দেশে বহু নদ-নদী ও রাস্তা থাকায় শিল্পজাত 
দ্রব্যাদি দেশের একস্থান হইতে অন্তস্থানে প্রেরণের সুবিধা ছিল। AA 
ব্যবনা-বাণিন্য পথেও বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। বাঙ্গালী বণিক্রা জাহাজে করিয়া 
সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি সুদূর চীনেও বাণিজ্য করিতে 
যাইত। স্থলপথে নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সহিত বাণিজ্য চলিত। Bo frag 
গুরুগৃহ তাত্রলিপ্ত তখন পূর্ব-ভারতের একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্্র ও বন্দর ছিল। শিল্প- 
বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার Sate অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
বাংলার স্থাপত্য শিল্পের কথা 
মিনি ies এ ৯ না os 
সুপ ও যায় যে, সেকালে বাংলার কারুকার্ধময় বহু aay Sone a 
বিহারের. প্রাসাদ ও. মন্দিরগুলি প্ৰধানত বি মন্দির ভূপ ও বিহার ছিল। 
ধ্বংসাবশেষ ধানতঃ ইণ্টকনিমিত হইত। 
আবহাওয়া আৰ্দ্ৰ হওয়ায় প্রাসাদ, মঠ ও মন্দিরাদি 
গিয়াছে। তবু ২০০০ বৎসরের অতীত 
Rl হইতে বাংলার স্থাপত্য ও 


বাংলাদেশের 
28 প্রায় সবই ধ্বংস হইয়া 
তে ভগ্ন নিদর্শন এখনও যাহা পাওয়া যাইতেছে 
ভান্বব-শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় কতকটা পাওয়া যায়। 
ao ধর্মপাল-নিঘিত সোমপুর ( পাহাড়পুর ) বিহার এককালে বৌদ্ধ জগতে 
ব খ্যাতিলাভ করিরাছিল। ইহাতে ও মহাস্থান প্রভৃতি কেন্দ্রে বাংলার শির্প-রীতির 


রে সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। “হব” জুড়িয়া আরও অসংখ্য মন্দির, বিহার ও 
তন প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ ছড়াইয়া আছে। 


০৮৮০৯, 


প্রাচীন বাংলা --পাল ও সেন বংশ 


বংশ-তালিক| 
(তারিখ আনুমানিক ) 
(ক) পালবংশের রাজগণ 


(১) যা গোপাল ( ৭৬৫-’৭* খৃঃ আনুমানিক ) 


aa 


(২) ধৰ্মপাল (৭৭*-৮১৫) বাকপাল 


(৩ দেবপাল (৮১৫-৫৪ ) জয়পাল 


(৪) প্রথম বিগ্রহপাল ( ৮৫৪-৫৭ ) 
(*) নারায়ণ পাল ( ৮৫৭.৯১১ ) 
(৬) নত (১১-৩৫ ) 

(৭ 
(৮) বয় বিগ্ৰহপাল ( ৯৯২) 


২য় গোপাল ( ৯৩৫-১৯২ ) 


(৯) প্রথম মহীপাল ( ৯৯২-১%৪৭ ) 


(১০) নয়পাল ( ১:৪০-৫৫ ) 


(১১) অয় বিগ্রহপাল ( ১০৫৫-৮১ ) 


| 
(১২) ২য় মহীপাল ( ১৭৮১-৮২ ) | 
| 


| | 
(১৩) শুরপাল (১৭৮২-৮৪ ) (১৪) রামপাল ( ১০৮৪-১১২৬ ) 
| a | 
(১৫) কুমারপাল ( ১১২৬-৩০ ) (১৬) তৃতীয় anne ১১৩০) 


(১৭) মদনপাল ( ১১৩০-৫০) 


৯৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 
খে) সেনবংশের রাজগণ 

(১) নামভ্তসেন ( ১৭৫৭-৭৪ ) 

(২) হেসম্তসেন ( ১৭৭৫-৯৭ ) 

(৩) বিজয়সেন (১৭৯৭-১১৫৯) 

(৪) বল্লালসেন (১১৫৯-৮৫) 


(৫) লক্ষ্মণসেন (১১৮৫-১২*৬) 


| 
(৬) বিশ্বরাপসেন (১২*৬-’২৫) (৭) 
প্রশ্নাবলী 


১। বঙ্গের পাল রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও | 
২। বঙ্গের পাল রাজবংশের উত্থান ও পতনের ইতিহান লিখ । 
৩। বঙ্গের দেন রাজবংশের উত্থান ও পতনের ইতিহাস লিখ | 


৪। পাল ও সেন রাজাদের আমলে বঙ্গের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও। 


কেশবদেন (১২২৫-'৩*) 


দ্বাদশ অধ্যায় 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যনমূহ এবং তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ--সভ্যত| ও সংস্কৃতি 
কলিজ ও অন্ধ--মৌধ-সাম্রাজ্য পতনের সমসময়ে দাক্ষিণাত্যে দুইটি স্বত্ব 
থা : রাজোর অভ্াখান হয়। একটি পূৰ্বে কলিঙ্গের চেতরাজা ও পূর্ব-অন্ধ, অপরটি পশ্চিমে 
প্রাচান অন্ধদেশের সাতবাহন রাজ্য। তন্মধ্যে প্রাচীন সাতবাহন রাজাই বিশেষ পরাক্রম- 


দাক্ষিণাত্যের বরাজ্যসমূহ--সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৯৯ 


শালী হইয়| উঠে। অন্ধ ব্যতীত দণ্ডকারণো,“আটাবক” ও কর্ণাট এবং সুদূর দক্ষিণে 
চের, চোল, পাণ্ডা, প্রভৃতি দ্রবিড-রাজ্যগুলিও মৌধধুগের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। 

কলিঙ্গের চেতবংশ ।__কলিদ্দের চেতবংশের সৰ্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতির নাম 
ছিল থারবেল। তিনি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজগণের সহিত বার বার যুদ্ধে জয়লাভ 
করিয়া কলিঙ্গের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পুক্তমিত্রের 
রাজত্বকালে তিনি পাটলিপুত্ৰ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক 
কিছু জানা যায় না। খারবেল ছিলেন জৈনধৰ্মাবলম্বী, এবং জৈন্শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন 
কলিঙ্গদেশে পাওয়া যায়। 

অন্ধের সাতবাহন রাজবংশ ।--অশোকেৰর মৃতার পর সাতবাহন রাজাদের নেতৃত্বে 
ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে অন্ধদেশে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। সাতবাহন রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা সিমূকের পুত্র প্রথম ‘শাতকর্ণি মালবদেশের পূর্বাংশ জয় করিয়া একটি অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করেন। তাহার হস্তে মগধরাজকেও পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ 
আছে। শাতকণির পর শক প্রভৃতি বৈদেশিক জাতির চাপে সাতবাহনদের প্রতুত্ব সাময়িক- 
ভাবে ক্ষুণ্ন হইয়া! পড়িয়াছিল। শকগণ সাতবাহন রাজের উত্তর-পশ্চিমাংশ (মালব ও তৎ- 
সন্নিহিত অঞ্চল ) অধিকার করিয়াছিলেন। পরে সাতবাহন-রাজ গৌতমী- 
পুত্র শাতকৰ্ণি (আঃ ১০৭_-১৩৯ খৃঃ অঃ) শকদের হাত হইতে নষ্ট রাজ্য 
উদ্ধার করেন। তিনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি | উত্তরে মালব 
হইতে দক্ষিণে কর্ণাট পযন্ত তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু বৃদ্ধবয়নে তাহাকে 
আবার উজ্জয়িনীর শকরাজ রুদ্রদমনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে 
al গৌতমীপুত্র শাতকণির পুত্র পুলুমায়ির রাজত্বকালে মালয়-সীমান্ত 
হইতে গোদাবরী ও Feta মোহনা পৰ্যন্ত পশ্চিমে ও পূর্বে সাতবাহন রাজ্য বিস্তৃত ছিল। 
এই বংশের শেষ পরাক্রান্ত নৃপতির নাম ছিল যজ্ঞত শাতকণি। তাহার মৃত্যুর পর 
(আঃ ২০০ খৃঃ অঃ ) সাতবাহন বংশের পতন আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাত- 
বাহন বংশ বিস্থৃতির অন্ধকারে বিলীন হইয়| যায়। আলগমানিক ২২০ খৃঃ পূৰ্বাব্দ হইতে ২৩০ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাতবাহন বংশের ত্ৰিশজন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহাদের রাজ্যে প্রাকৃত 
ও সংস্কৃত দুই ভাষারই আদর ছিল। পূর্ব-অন্ধের রাজধানী অমরাবতী বিখ্যাত Paces ছিল। 


খারবেল 


গোতমীপুত্র 
শাতকণি 


পুলুমারি 


ত স্বদেশ ও সভ্যতা 


(খ) দাঁক্ষিণীত্যের অভ্যুত্থান ।--গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
উত্তরাপথেরই প্রাধান্য ছিল অতি প্রবল। গুগ্তযুগের পর দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে 
এক নুতন অধ্যায়ের BANS হয়। দক্ষিণাপথে তখন যে শুধু পরাক্রান্ত রাজ-শক্তির বিকাশ 
হইতেছিল তাহা নয়, দক্ষিণাপথের রাজারা এবং নাগাজুন শঙ্করাচাধ ও রামান্জ-প্রমুখ 
দার্শনিক ধৰ্মনেত| ও মনীষিগণ তখন উত্তরাপথে প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন__ 
এ যুগের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের ইহাই বিশেষত্ব | 
বাতাপির চালুক্যবংশ ।--খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে সাতবাহন সাত্রাজোর পতনের পর 
দাক্ষিণাত্য নানা ক্ষুদ্ৰ-বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে বাতাপি- 
পুরে (বিজাপুর জেলার বাদামী ) ১ম পুলকেশী চালুক্য রাজ্য স্থাপন করেন। ১ম পুলকেশী 
কয়েকটি রাজ্য জয় করিরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্রগণও বিশেষ পরাক্রান্ত 
ছিলেন, তাহাদের বাহুবলে চালুক্য রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
সপ্তম শতকের প্রারস্তে (আঃ ৬০৯) ১ম পুলকেশীর পৌত্র ২য় পুলকেণী সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাহার 
বিড়-বিগ্েতা বিজয়বাহিনী দক্ষিণে কাবেরী নদী হইতে উত্তরে ata পর্যন্ত অগ্রসর 
| হইয়াছিল। তিনি কাঞ্চীর পল্পবরাজ মহেন্দ্রবৰ্বাকে পরাজিত করেন এবং 
“সুদূর দক্ষিণের” চোল, চের ( কেরল ) ও পাণ্ডারাজগণের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। 
হৰ্ষবৰ্ধন দক্ষিণাপথে প্রবেশের চেষ্টা করিলে, নর্মদাতীরে ২য় পুলকেশীর হস্তে পরাভব স্বীকার 
করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ২য় পুলকেশী মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। 
এভাবে তিনি প্রায় সমগ্র দক্ষিণাপথের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়| বসিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক 
হিউয়েন্‌-সাঙ ৬৪১ খৃঃ অন্দে ২য় পুলকেশীর রাজসভ| পরিদর্শন করিয়া চালুক্য-সম্ৰাট এবং 
তাহার প্রজাদের শৌরধবীর্ধের এক চমৎকার বৰ্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ২য় 
SRA ও পারস্যরাজ ২য় খনরর মধ্যে মৈত্রীর নিদর্শনস্বরূপ রাজদূতের বিনিময় হইয়াছিল। 
কিন্তু তাহার এই প্রতিষ্ঠা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ ৬৪২ খৃঃ অন্দে পল্পবরাজ নরসিংহ- 
বর্মার সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। কিন্ত ২য় গুলকেশীর পুত্ৰ ১ম বিক্ৰমাদিত্য 
দীর্ঘকালব্যগী যুদ্ধে বারবার পল্লবদিগকে পরাজিত করেন এবং তাহাদের রাজধানী কাঞ্চী 
( কাণ্ধীভেরাম ) অধিকার করিয়া চালুক্যদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ--সভ্যত| ও সংস্কৃতি ১০১ 


কিছুকাল পরে চালুক্যরাজ ২য় বিক্ৰমাদিত্য কাঞ্চী জয় করেন। হিন্দুরাজগণের মধ্যে 
চালুকাদেরই সঙ্গে সিন্ধুজয়ী আরবদের প্রথম সংঘর্ষ হয়। ২য় বিক্রমাদিত্যের অধীন দক্ষিণ- 
গুজরাটের এক মহাসামন্ত “তাজ্জিক” আরবগণকে পরাজিত করেন। 
টা ৭৫৩ খৃঃ অন্দে রাষ্ট্রটদের আক্রমণে বাদামী বা বাতাপিপুরের চালুক্য- 
অবদান বংশের প্রাধান্য বিনষ্ট হইয়া যায়। বাদামীর প্রসিদ্ধ হিন্দু গহামন্দির সে-যুগের 
চিত্ৰকল| ও ভাঙ্কৰ্ধশিল্প বিকাশের সাক্ষ্য দেয়। এই বংশের এক শাখা গোদাবরী ও কৃষ্র 
মধ্যবর্তী প্রদেশে এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করেন। ইহা পূর্ব-চালুক্য বা বেদ্দির চালুক্যবংশ 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বেঙ্দি-লিপি প্রচার করেন। 
বাদামীর চালুক্যরাজগণ হিন্দুধর্ম অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় 
দক্দিণাপথে হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে । কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতিও 
তাহাদের উদার মনোভাব fea | চালুক্য রাজাদের শিল্পের প্রতিও অনুরাগ ছিল। তাহারা বহু 
মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন | বিজয়াদিত্যের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ স্গমেখর মন্দির নিমিত হয়। 
কল্যাণের চালুক্যবংশ |--দশম শতকের শেষভাগে চালুক্যবংশের দ্বিতীয় তৈল 
(৯৭৩-_৯৯৭ ) রাষ্ট্রকটদের পরাজিত করিয়! দাক্ষিণাত্যে পুনরায় চালুক্য প্রাধান্য স্থাপিত 
করেন। কল্যাণ নামক স্থানে নৃতন চালুক্যরাজ্যের রাজধানী ছিল; এজন্য এই রাজবংশ 
কল্যাণের চালুকাবংশ বলিয়া খ্যাত। এই সময় স্বদূর দক্ষিণে চোলগণ পরাক্রান্ত হইয়া 
উঠিতেছিল। দক্ষিণাপথের প্রভুত্ব লইয়া চোল ও চালুক্যদের মধ্যে দীর্ঘকাল বিরোধ চলিতে 
থাকে। এই বংশের রাজা সোমেশ্বর আহবমল্ল কোগ্নমের যুদ্ধে রাজাধিরাজ চোলকে 
পরাজিত করেন। তিনি মধাভারতের পরমার ও চেদী রাজাদেরও পরাজিত করেন। 
দোমেশরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্ৰমাদিত্য ছিলেন এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। 
ষ্ঠ বিক্ৰমাদিত্য তাহার নানা বিজয়াভিযান কাহিনী তাঁহার সভাকবি বিহলন-রচিত 
«বিক্রমাস্কদেব চরিত”-গ্রন্থে বর্ণিত আছে। “মিতাক্ষরা*রচ্রিতা বিজ্ঞানেশ্বর তাহার 
সভা TABS করিতেন। চালুক্য সেনাপতি বিজ্জল কলচুর্য দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য- 
রাজা অধিকার করেন। তাঁহার মন্ত্রী বসব ছিলেন বীরশৈব ব| লিঙ্কায়ৎ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু । 
১১৯০ খৃষ্টাব্দে কল্যাণের চালুক্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তখন দাক্ষিণাত্যের অন্ধদেশে 
কাঁকতীয়বংশ, মহীশুরে কর্ণাটা হোয়সলবংশ এবং মহারাষ্ট্রে যাদববংশ প্রাধান্য লাভ করে। 


| স্বদেশ ও সভ্যতা 


পল্লবৰংশ ।__খুয় তৃতীয় শতকে পলবগণ কাঞ্চীতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে । 
পঞ্চম হইতে নবম শতাব্দী পৰ্যন্ত পলবরাজ্য দাক্ষিণাত্যের প্রধান শক্তি বলিয়া 
ডি পরিগণিত ছিল । ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু নিজবলে চের, 
চোল ও পাণ্যরাজ্য জয় করিয়া তামিল জাতির সাংস্কৃতিক Serta ও স্বীয় প্রাধান্ত বিস্তার 
করেন | চালুক্যদের সঙ্গে তাহাদের প্রায়ই বুদ্ধবিগ্রহ হইত। চালুক্য-সম্ৰাট ২য় পুলকেশীর হস্তে 
পল্লবরাজ মহেন্দরবর্মার পরাজয় ঘটে, কিন্তু মহেন্দরবর্মার পুত্র নরসিংহবর্সা ২য় 
মি পুলকেশীকে পরাভূত ও নিহত করেন । পল্লব্বংশের মধ্যে নরসিংহবর্মাই ছিলেন 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি ৷ পুলকেশীর পরাভবের পর তিনি “সুদূর দক্ষিণে” 
পাণ্যদেশ এবং সিংহল পধন্ত পল্লববংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন। চালুকাদিগের ন্যায় পল্লবরাজ- 
গণের সময়েও দাক্ষিণাত্য ভ্রবিড় ভাক্কর্ষ, চিত্রকলা ও স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল 
এবং পল্লবশিল্পের প্রভাব “বৃহত্তর ভারতেও বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল । 
নরসিংহবর্মার রাজত্বকালে মহাবলীপুরম বা মামল্লপুরম্‌ নামক স্থানে পাহাড় 
কাটিয়া যে সাতটি মন্দির বা রথ নিৰ্মিত হয় তাহা আজও দর্শকের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। 
তাহার মধ্যে “দ্রোপদীরথ” যেন অবিকল বাংলাদেশের পর্ণকুটারেরই নকল। অজুন- 
তপস্তা, গঙ্গাবতরণ, গিরিগোবর্ধ ন-ধারণ, মহিবি-মর্দিনী প্রভৃতির প্রস্তরচিত্র, পল্লবশিল্লের অপূর্ব 
নিদর্শন। নরসিংহবর্মার মৃত্যুর পর পল্লবশক্তির পতন আরম্ভ হয় এবং নবম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে চোলদের আক্রমণে পলবরাজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। 
রাষত্রকুটবংশ।_অষ্টঘ শতকের মধ্যভাগে ( আঃ ৭৫৪ ) দন্তিদু্গ চালুক্যগণকে পরাস্ত 
করিয়া নাসিক অঞ্চলে প্রাচীন ‘দেবরাষ্টে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি কাঞ্চী 
মালব ও গুজরাট জঁয় করেন। দন্তিহৰ্গের পর ১ম কৃষ্ণ রাজ! হন। তিনিই 
আধুনিক আরঙ্গবাদের নিকটে প্রাচীন ইলোরায় স্থবিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির 
নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই অপূর্ব মন্দির বিশাল পাহাড় কাটিয়া রচিত হয়। স্থতরাং এই মন্দির 
সর্বশেষ wracked (স্থাপত্যের নয় ) নিদর্শন। ইলোরায় অজন্তার মত, বৌদ্ধশিল্লের 
ত সহিত প্রাচীন জৈন ও মণ্যযুগের ব্ৰাহ্মণ্য দেবদেবীর BES ও পুরাণাদির চিত্র দেখা 
যায়। কৃষ্ণের পুত্ৰ বের রাজত্বকালে বাষ্ট্ৰকৃটগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন। পরব প্রতিহাররাজ বৎসকে পরাজিত করেন। ca পুত্র ৩য় গোবিন্দ (৫৯৩ _৮১৪) 


পলবশিল্প 


r 


১ম 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ-_সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১০৩ 


বৎসরাজের পুত্র ২য় নাগভটকে পরাভূত করিয়া গুর্জরদেশ অধিকার করেন এবং দিথ্ি- 
জয়ের উদ্দেশ্যে হিমালয়ের সানুদেশ পর্যন্ত অগ্রপর হন। গৌড়বদ্ধের দিখ্বিজয়ী ধৰ্মপাল 
রাষ্টরকুট-সম্রাট ৩য় গোবিন্দের প্রভাব স্বীকার করিয়া তাহার সহিত বৈবাহিক- 
সুত্রে আবদ্ধ হন ৷ দক্ষিণে পলবগণও রাষ্ট্রট-সম্রাটের আধিপত্য মানিয়া 
লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন ৷ ওয় গোবিন্দের পর Stata পুত্র ১ম অমোঘবর্ষধ (৮১৪-_-৮৭৭-) 
সমাটপদে অভিষিক্ত হইয়া মান্যথেট (হায়দরাবাদের আধুনিক মালখেড, ) নামক স্থানে 
রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আরব বণিক ও পরিব্রাজক স্থলেমান লিথিয়াছেন যে, 
অমৌধঘবর্ধ বিশ্বের চারিজন শ্ৰেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম । ৯১৫ খৃঃ অন্দে অমোঘবর্ষের প্রপৌত্র 
৩য় ইন্দ্র প্রতিহার-সম্রাট ১ম মহীপালকে পরাস্ত করিয়া কনৌজ লুণ্ঠন করেন। এই 
আঘাতের ফলেই কনৌজের প্রতিহার-সাত্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। রাষ্ট্রকুটবংশের শেষ 
পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন ৩য় রুষ্ণ। তিনি দুর্ধর্ষ চোলদিগকেও পরাস্ত 
TEP করিয়া “aya দক্ষিণে” প্রভূত্ব স্থাপন করেন। অবশেষে ৯৭৩ খৃঃ অবে 
চালুক্যবংশের ২য় তৈল রাষ্ট্রকূটশক্তি ধ্বংস করিয়া কল্যাণ নামক নগরে পুনরায় চালুকা- 
প্রভুত্ব স্থাপন করেন। 
চোলবংশের অভ্যুত্থান ।--কল্যাণের চালুক্যদের প্রধান প্রতিদ্ন্থী ছিলেন তাঞ্জোরের 
চোল নরপতিগণ ৷ এই চোলরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল বিজয়ালয়। তাহার পুত্র ও 
পৌত্রের রাজত্বকালে ( ৮৭১--৯৫৩ ) সিংহল Ate চোলপ্ৰভুত্ব বিস্তারলাভ করে। অতঃপর 
৯৮৫ খৃঃ অন্দে রাঁজরাজ চোল দক্ষিণে সিংহল হইতে উত্তরে কলিঙ্গ ও বঙ্গ পযন্ত 
রাদরাল চোল এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বৰ ZA | কানাড়ীভাষী মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ 
এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় সমগ্রভাগ তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার নৌ- 
বাহিনী ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও অধিকার করে। ১০১৫ খৃঃ অন্দে রাজরাজ চোল 
চীনদেশে রাজদূত প্রেরণ করেন। তাহার পুত্র স্থবিখাত ১ম রাজেন্দ্র চোল 
SHAT  (১০১২-7৪৪) শুধু চোলবংশেরই শ্রেষ্ট রাজা ছিলেন না, ভারতবর্ষের সমুদয় 
ৰ দিগ্িজনী রাজার মধ্যে তাহার সমকক্ষ রণকুশল নৃপতি খুব অল্পই দেখিতে 
পাওয়া গিয়াছে। কল্যাণের চালুক্য ও মহীশূরের “প্রতীচ্য গঙ্গৰশ” ধ্বংস করিয়া তিনি 
পূৰ্ববঙ্গ পৰ্যন্ত অগ্রসর হন ৷ গঙ্গাতীর পৰন্ত প্ৰভুত্ব বিস্তার করিয়া তিনি “গন্দইকোণ্ড” 


ওয় গোবিন্দ 


মৰ স্বদেশ ও সভ্যতা 


অৰ্থাৎ গঙ্গাবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জৈনতীৰ্থ ত্রিজিনপলী জেলায় নৃতন 
রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম 
রাখেন “গঙ্গইকোণ্ড চোল- 
, পুরম্” | এদিকে আবার 
৷ সমূদ্ৰ পার হইয়া তিনি দক্ষিণ ব্ৰহ্ম 
মার্তাবান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় 
এবং স্থমাত্রার কিয়দংশ পর্বস্ত জয় 
করেন। স্থতরাং একাদশ শতক পৰন্ত 
ভারতীয় নৌ-বাহিনীর গৌরব বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়! সুদূর মালয় ও যবদ্বীপ পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল ৷ এযুগে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের নাবিকগণও সিংহল ও মালদ্বীপ (Maldive) 
হইতে পূর্ব-আফ্রিকায় এবং পারস্ত সাগর ও লোহিত সাগর অতিবাহন করিয়া পাশ্চাত্য 
জাতিদের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। ১০৩৩ খৃঃ অবে রাজেন্দ্র চোল চীনদেশে 
দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন অথচ পশ্চিমে মূসলমান শত্রুদের কথা ভাবেন নাই। 

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর কল্যাণের চালুক্যদের সঙ্গে তাহার পুত্রগণের পুনরায় বিরোধ 
উপস্থিত হয়। পরিশেষে ১০৭৪ খৃঃ অন্দে রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র oF 
রাজেন্দ্র চোল কুলোভ্‌,ঙ্গ চোল-সিংহাসন AS হন। ৩য় রাজেন্দ্র চোলের 
সহিত কল্যাণের vb বিক্ৰমাদিত্যের এক সংঘর্ষ হইয়াছিল। ১০৮৬ খৃঃ অবে 
তিনি চোলরাজ্য জরিপ করাইয়া রাজস্বের পরিমাণ নিৰ্দিষ্ট করিয়া দেন । ওয় রাজেন্দ্র চোলের 
পর তামিল চোলদের অধঃপতন আরম্ভ হয় এবং কানাড়ী হোয়সল, কাকতীয় ও পাপ্তাগণ 
ক্রমে ক্ৰমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে থাকেন | 

গুপ্তোত্তর যুগে দাক্ষিণাত্যের আবস্থা!।_গুপ্ত সাম্রাজোর পতনের পর হইতেই 
ভারতের রাষ্ট্রীয় ওক্য প্রকৃতপক্ষে বিনষ্ট হইয়া যার। হৰ্ষবৰ্ধন সাম্ৰাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ভারতের রাষ্ট্রীয় এঁক্যস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। 
খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে যে সকল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাজ্য পতিঠিত ছিল তাহারা 
স্ব স্ব প্ৰভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় অবিরত আত্মকলহে লিপ্ত হইয়া পড়িল অথচ দারুণ মুসলমান 
শত্রদের কথা ভুলিয়া গেল। ইহার মধ্যে কখনও বা শক্তিমান কোন রাজা হিন্দু সাম্রাজ্য 


নৌ-শক্তি 


ওয় রাজেন্দ্র 
চোল কুলোতুজ 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ--সভ্যত| ও সংস্কৃতি ae 


স্থাপনের স্বপ্ন কিঞ্চিৎ সফল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু বহিঃশত্ৰু হইতে রাজারক্ষার 
বাবস্থা হয় নাই। শক্তিমান রাজার মৃত্যুর ACH সঙ্গেই সাম্ৰাজ্য চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হইয়া যাইত। 
মুস্লীম আক্রমণে অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্ৰহ ও রাষ্্রবিপ্রবের মধ্যেও কিন্তু হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির 


৷ তাঞ্জোরের শিবমন্দির 
খারা অব্যাহতই ছিল। শঙ্করাচার্যের প্রচার ও প্রেরণায় এ-যুগেও হিন্দু ভ্যতার অত্যাশ্চধ 


বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। হিন্দুমভ্যতার প্রাণশক্তির ইহা এক অপূর্ব নিদর্শন। এষুগের 


এ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ভারতবর্ষে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বাণিজ্য-বিস্তার, সর্ববিষয়েই- হিন্দুরা প্রভূত 
উন্নতি করিয়াছিল । সমাজ ও ধর্মে, তখন যুগোপযোগী কিছু পরিবর্তন সাধিত হওয়ায়, 
প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, ধৰ্ম ও সংস্কৃতি ক্ষয় ও ধ্বংসের মূখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। 

ধর্ম ।--এযুগে বৈদিক হিন্দুধৰ্ম রূপান্তরিত হইয়া ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম অথবা পৌরাণিক হিন্দুধৰ্মে 
হিন্দুধর্মের পরিবতিত হইয়া যায় এবং বিষ্ণু, শিব, গণপতি, Zt তারা ও দুর্গা প্রভৃতি নানা 
রূপান্তর দেবদেবীর পুজা প্রচলিত হয়। এই সঙ্গে প্রাচীন যুগের মহাপুরুষগণও, 
অবতাররূপে পূজিত হইয়া থাকেন অবতার-বাদ পৌরাণিক হিন্দুধর্মের একটি বিশেষত্ব 
বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপমূলক ধর্মের স্থলে ভক্তিমূলক ধর্ম জনসাধারণের মনের উপর" 
অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে এবং ইহার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মৃতিপূজার বহুল প্রচলন: 
হইল। তখন দেশের সর্বত্র সুন্দর সুন্দর প্রতিমা ও মন্দিরাদি প্রতিঠিত হইল। 

দাক্ষিণাতো ইতিপূর্বেই বৌদ্ধধর্ম দুৰ্বল হইয়া পড়ে। গুপ্তোত্তর যুগে 
জৈনধৰ্ম এখানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য, রামান্থজ ও. 
মধবাচাৰ্য-প্রবতিত শৈব ও বৈষ্ণব ধৰ্ম এবং বসবের বীরশৈব বা লিঙ্গায়ং ধৰ্ম প্রচারের ফলে 
জৈনধৰ্মের প্রভাব অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। এযুগে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের প্রভাব’ 
দক্ষিণ-ভারতে সৰ্বত্ৰ বিস্তৃত হইয়া পড়ে । 

ধর্মগুরুগণের আবির্ভাব ৷--এই সময়ে কয়েকজন খ্যাতনামা ধর্মপ্রবর্তকের 
আবির্ভাব হয়। ইহাদের মধো কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য, states, রামানন্দ, মধ্বাচাৰ্য 
ও বসবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা ব্যতীত তামিলভূমির oq 
আচার্য সম্বন্দর এবং ‘আঢ়বার’ আখ্যাধারী বৈষ্ণবগণও প্রসিদ্ধ ছিলেন।' 
বৈদিক পণ্ডিত কুমারিলভট্ট সপ্তম শতকে আবিভূর্ত হন। তিনি দাক্ষিণাতা. 
বাসী মৈথিলী ব্ৰাহ্মণ ছিলেন। মীমাংসা-দর্শনের ( পূৰ্ব-মীমাংস|) শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী 
Thea বিচারপদ্ধতির ফলে বৈদিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানে শেষ্ঠত্ব আবার 
শঙ্করাচার্য  নৃতন করিয়া প্রচারিত হয়। অষ্টম শতকে ভগবান শব্করাচার্ধ মালাবার 
ত দেশে কালাদি গ্রামে এক নম্বুত্ৰি ব্ৰাহ্মণপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ৷৷ 

হার প্রচারিত ধর্মমত ‘অদ্বৈতবাদ! নামে প্রসিদ্ধ। এই মতের মূলকথা হইল ‘ব্ৰহ্ম সত্য 

জগৎ মিথ্যা’,-মায়ার প্রভাবেই ব্ৰহ্ে জগৎভ্রম হইয়া থাকে | গীতা, উপনিষদ্‌ ৰ 


বৈষ্ণৱ ও 
শৈৰ গুরুগণ 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ--সভ্যতা| ও সংস্কৃতি ১০৭, 


বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য-রচনায় ইনি যে প্রতিভার পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্বিতীয় 
বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না ৷ কিন্তু কেবল দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যাই তাহার জীবনের" 
একমাত্র কৃতিত্ব ছিল না। ভারতের নানাস্থানে তিনি অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 
তন্মধ্যে পুরীর গোবর্ধন মঠ, দ্বারকার সারদা মঠ, বদরিকাশ্রমের যোশী মঠ, এবং  মহীশূরের' 
শৃষ্দেরী মঠ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবেদান্ত প্রচার করিলেও কাহারো 
কাহারো মতে লৌকিক ধৰ্মাসুষ্ঠানে তিনি শিবের আরাধনা করিতেন। কথিত 
আছে, মাত্র বত্রিশ বা আটত্রিশ বংসর বয়সে হিমালয়ের কেদারতীর্থে শঙ্করাচাৰ্য 
দেহত্যাগ করেন। 
রামান্জের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক ৷ মান্রাজের নিকটবর্তী শ্রীপেরত্বুর নামক" 
স্থানে এক ব্রাহ্মণবংশে ইহার জন্ম হয়। শশ্করাচার্ষের ন্যায় ইনিও বেদান্ত- 
WET = দর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইনি ভক্তিবাদী ; ইহার প্রবর্তিত 
মতবাদের মূল কথা হইল “জীবমাত্রই পরব্রহ্মের অংশম্বরূপ।” রামান্ুজাচার্ধ শ্রীবৈষব- 
সম্প্রদায়ের একজন আদিগুরু | শ্রীরঙ্গমে এই মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। তীহার প্রধান 
শিষ্য উত্তর-ভারতের সাধু ও “রামায়২-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ। 
মধবাচাধ আর একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণবধৰ্ম-প্ৰচারৱক । ইহার শিয্যসম্প্ৰদায় ‘মধ্বাচারী” 
নামে খ্যাত ৷ দক্ষিণ-ভারতের এই ভক্তিবাদ ও বললভ-সম্প্রদায় উত্তরাপথের: 
মধ্বাচাঘ . রামানন্দপ্রমুখ বৈষবপন্থীদের প্রেরণা দিয়াছিল। 
শৈব প্রচারকগণের মধ্যে বসবের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য | বিজাপুরে এক ব্ৰাহ্মণ- 
বংশে ইহার জন্ম হয়। ইনি কলাণীরাজ বিজ্ঞল কলচুধের মন্ত্রী ছিলেন। 
ব্রি ইহার শিষ্যগণ ‘বীরশৈব’ বা ‘লিঙ্গায়ং' নামে খ্যাত। লিঙ্গায়ংগণ শিবলিন্বের 
পূজ| করেন, কিন্তু বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। 
জ্ঞান-বিজ্ঞান পৌরাণিক যুগে উত্তর-ভারতের স্যার দক্ষিণাপথেও হিন্দুগণ শিক্ষায় 
ও সভ্যতায় বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে। এষুগে ধর্ম, কাব্য, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান, 
টু শিল্প-শান্ত্, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হইয়া ভারতীয় 
শিল্প ও সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে এবং হিন্দু মনীষার চরমোতকর্ষের পরিচয় 
দিয়াছে। সাতবাহন যুগে প্ৰাকৃত ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচিত হয়। এই 


abe স্বদেশ ও সভ্যত 


বংশের রাজা হাল স্থবিখ্যাত ‘সপ্তশতক’ গ্রন্থের রচয়িতা। চালুক্য, পল্লব ও চোল 
রাজগনের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শিক্ষাদীক্ষার প্রতি অপরিসীম অন্থরাগী। তাহাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ-ভারতের জ্ঞান-ভাগার পুষ্টিলাভ করিয়াছে। দৰ্শনশাস্তের 
ভাত্যকারগণের মধ্যে আচার্য শঙ্কৰ ও রামানগজ গুপ্তোত্তর যুগে আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন। ‘সিন্ধান্ত শিরোমণি” নামক স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রণেতা ভাঙ্বরাচা্ 
দ্বাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। 'গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থে ইনি পৃথিবীর গোলনত্ব 
ও মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বিক্রমাঙ্ধ-চরিত-রচয়িত| বিহ্নন ও 
মিতাক্ষরা-প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর চালুক্যরাজ ab বিক্ৰমাদিত্যের সভায় ছিলেন। পললব- 
রাজবানী কাঞ্চী সেযুগে শৈব ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ছিল। পলবরাজ মহেন্দৰবৰ্ষ 
‘মত্তবিলান প্রহসন’ নামক বিখ্যাত হান্তরসাত্মক নাটকখানির রচয়িতা। কল্যাণের 
চালুক্যবংশীয় তৃতীয় সোমেশ্বর ছিলেন দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, কাবা, জ্যোতিষ প্রভৃতি 
বহু বিষরে অগ্রাগী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায়ও তিনি আগ্রহ দেখাইয়াছেন। 
শিল্প-কল| ভারতীয় শিল্পকলার উৎকর্ষসাধনে পল্লব, চালুক্য, Ass ও চোলদের 
দান অপরিসীম এবং এই সকল বিভিন্ন রাজবংশের অনেক রাজাই চিত্র, স্থাপত্য ও stat 
॥ শিল্পে নিজেদের নাম অক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। সিত্ত্নবাসলের ভিত্িচি, মামল- 
TET পুরের রথমন্দির এবং কাঞ্চীর দেউলসমূহ পল্লব স্থাপত্য-রীতির চরম উৎকর্ষের 
পরিচায়ক রাষট্রটরাজ প্রথম কৃষ্ণ ছিলেন ইলোৱার বহুবিখ্যাত পর্বত-খোদিত 
কৈলাস মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত৷। এই বিরাট মন্দিরটি রীতি-বৈচিত্রযে ও সৌন্দর্যে বোধ হয় 
অতুলনীয় । চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যের নিৰ্মিত সঙ্গমেশ্বৰ মন্দির এবং ২য় বিক্রমাদিত্যের 
স্থাপিত বিরপাক্ষ মন্দির স্থাপত্য-শিল্পের উজ্জল বত্ব। অজন্তা ও এলিফাণ্টার গুহাচিত্রাবলী 
চনয যুগে সম্পূৰ্ণ হইয়াছিল। তারের aera সুন্দর মন্দিরগুলি চোল রাজাদের অপূৰ্ব 
কীতি। মন্দির ব্যতীত পাথর ও ব্ৰোঞ্জে উৎকীর্ণ বহু সুদৃশ্য মৃতি দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে 
আছে। ইহার মধ্যে নটরাজের মৃতি গঠনরীতি ও সৌন্দধে অতুলনীয় | দক্গিণ-ভারতের 
মন্দিরগুলির স্থাপত্য-রীতি উত্তর-ভারতের রীতি হইতে পৃথক ছিল। হু-উচ্চ গোপুরম্‌ঁ 
শোভিত ছুর্গাকারে নিমিত মন্দিরগুলির ন্যায় মন্দির উত্তর-ভারতে দেখা যায় না। দক্ষিণ- 
ভারতের মন্দিরগুলির বিশালত্ব উহার একটি বৈশিষ্ট্য। চোলরাজগণ কৃষির উন্নতির জনয 


খাজুরাহের শিব মন্দির 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ--সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১০৯. 


বিশাল বাধ ও বহু জলাশয় নির্মাণ করেন। চোলপুরম্‌ নামক স্থানের যোল মাইল লম্বা 
বাধটি চোল গেচ্‌_াশল্লের একটি অপূর্ব নিদর্শন। 

চোল ও পাণ্ডা রাজারা কমল Bleed 
নৌ-শক্তিতে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে Bias 4 
উংকৰ্বলাভ করিয়াছিলেন। নৌ- 
শক্তির সাহায্যে দাক্ষিণাত্যের 
রাজারা বারবার সিংহলের উপর 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন 


ৰ প্রথম রাজেন্দ্র 

নৌ-শক্তি ও 

বাণিজ্য চোলের নৌ- 
বাহিনী সমুদ্র অতি- 


ক্রম করিয়া ব্ৰহ্মদেশ, নিকোবর 
দ্বীপপুঞ্জ, মালয় ও স্থম|ত্ৰার এক 
অংশের উপর প্ৰভুত্ব বিস্তার 
করে। প্রাচীন যুগে দক্ষিণ- 
ভারতের বন্দরগুলি হইতে 
ভারতীয় বণিকর1 সমুদ্রপথে দূর 
দূর দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। 
এমুগেও বণিকর! AMSA, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্া-সঘন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিল। 
স্বরং-শাসিত গ্রীম।- প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় বাবস্থার মূলভিত্তি ছিল 
স্বয়ংসম্পূৰ্ণ এবং ATA গ্রাগ্ুলি। প্রত্যেকটি গ্রাম আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় সম্পূর্ণ 
স্বাধীন ছিল। দাক্ষিণাত্যে চোল ও পাগ্যরাজ্যে গ্রামশাসন-ব্যবস্থা অতি 
নির্বাচিত সুর ছিল। গ্রাম-সক্তান্ত সমস্ত ব্যাপারের পূর্ণ কতৃত্ব ছিল গ্রাম-পঞ্চায়েৎ 
মহাগভা সভার হাতে। ইহার নাম ছিল “মহাসভ!? ; সভার সদস্তগণ গ্রামবাসিগণ 
কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। গ্রামের রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ, কর 


১১০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


আদার, এমন কি অপরাধীর বিচার পর্যন্ত মহাসভার হাতে ছিল। মহাসভার সরস্তগণ 
“বিভিন্ন কমিটিতে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ বিভাগের কার্য পরিচালনা করিতেন। মহাসভার 
সদশ্যগণ প্রতি বৎসর নির্বাচিত হইতেন। কোন AMT অপরাধ করিলে তাহাকে পদচ্যুত 
কর! হইত। রাণী, মহারাণী ছাড়া সাধারণ নারীরাও মহাসভায় সদস্য হইতে পারিতেন। 
উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা! সদস্গণের কার্ষের উপর নজর রাখিতেন। 
সেধুগে কেন্দ্রীয় শ।সন-ব্যবস্থা অনেকট। গুপ্ত সাত্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। 


বংশ-তালিক। 
(তারিখ আনুমানিক ) 
কে) বাতাপির চালুক্য বংশ 


১ম জয়সিংহ 
রণরাগ 


১ম Kaa (৫৪৩ ৫৪৪) 


১ম কালি (৮৭%) নলা (৯৭-৬০৮) 


| 
২য় পুলকেশী (৬৭৯-৬৪২) কির 
১ম বিক্ৰমাদিত্য (৬৫৫-৬৮০) (পু চানুক্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা) 
বিনয়াশিত্য (৬৮০-৬৯৬) 
বিজয়াদিতা (৬৯৬-৭২৩) 

[ 
২য় বিক্ৰমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৬) 


২য় কীতিবমণ (৭৪৬-৭৫৭) 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ-_সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১১১ 
খে) কল্যাণের চালুক্য বংশ 


২য় তৈল বা তৈলপ (৯৭৩-৯৯৭) 
সত্যাশ্রয় (৯৯৭-১*৯৮) “wad 


1 | 
এম বিক্ৰমাদিত্য (১*৮-১০১৪) ২য় অয্যন (১০১৪-১*১৫) ২য় জয়সিংহ (১০১৫-১১৪২) 
|| 
১ম aes (১০৪২-১০৬৮) 


| | 
২য় সোমেশ্বর (১৭৬৮-১৭৭৬)  ৬ষ্ঠ বিক্ৰমাদিত্য (১০৭৬-১১২৭) 
| 
অয় সোমেশ্বর (১১২৭-১১৩৮) 
| 


| | 
২য় জগদেকমল (১১৩৮-১১৫১) ওয় তৈলপ (১১৫১-১১৫৬) 
চর্থ সোমেশ্বর (১১৮৪-১২০) 


গে) পল্লব বংশ 
৫ম সিংহবৰ্মা 
| 
সিংহবিষ্ণু ভীম 
১ম মহেন্্ৰবৰ্| | 
১ম নরসিংহবম'1 (৬৪২-৬৬৮) আদিতাবর্ম! 
হয় মহেন্বর্মা ctr 
১ম ॥ (৬৭৪) হিরণাবম'1 
হয় [সিংহৰ ২য় নন্দীবর্ম| (৭১৭-৭৮২) 
| চু তা (৭৭৬-৮২৮) 
২য় পরমেশ্বরবস ওয় মহেন্দ্রবম | 


oF ape 
অপরাজিতবর্ম| (৮৭৬-৮৯৫) 


১১২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


€ে) রাষ্ট্রকুট বংশ 
১ম fear 
ত 
১ম ee 
ake 
| 
হয় ইন্দ্ৰ aa (৭৬৮-৭৭২) 


দত্তিদুৰ্গ (৭৫৪) | 


[ 
a গোবিন্দ ক্ৰ (৭৭৯-৭৯৩) 
ওয় গোবিন্দ (৭৯৩-৮১৪) 
১ম অমোঘবর্ধ (৮১৪-৮৭৭) 


২য় কৃষ্ণ (৮৭৭-৯১৩) 


ঠা 
I 
গ্য়ইন্দ্ | OF অমোঘবর্ধ (৯৩৪-৯৩৯) 
| 1 
| I [ 

২য় অমোঘৰব্ব গর্থ গোবিন্দ ওয় কৃষ্ণ খোত্তিগ টার 
(৯১৭-৯১৮) (৯১৮-৯৩৪) = (৯৩৯-৯৬৮) (৯৬৮-৯৭২) 

| | 

রা | 
| 
৪থ ইন্দ্ৰ গর্থ অমোঘবৰ্ষ 


(৯৮২) (৯৭২-৯৭৩) 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ-__সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১১৩ 
৬) চোল বংশ 


বিজয়ালয় (৮৪৬-৮৭১) 
| 
১ম আদিত্য (৮৭১-৯*৭) 
১ম পরাস্তক (৯*৭-৯৫৩) 


১ম ater গওরাদিত্য অরিপ্রয় 


(৯৪৭-৯৪৯) (৯৪৯-৯৫৭) (৯৫৬-৯৫৭) 
মদুরান্তক উত্তম (৯৬৯-৯৮৫) 
২য় পরান্তক (৯৫৬-৯৭৩) 
| 
হয় আদিত্য (৯৫৬-৯৬৯) ১ম রাজরাজ (৯৮৫-১*১৬) 
১ম রাজেন্দ্র 1 
| | 
১ম রাজাধিরাজ ২য় রাজেন্দ্র দেব বীররাজেন্দ্ 
(১:৪৪-১:৫৪) (১:৫৪-১:৬৪) (১:৬৩-১০৬৯) 
রাজমহেন্দ্র অধিরাজেন্দ্ 
(১০৬*-১*৬৩) (১০৬৭-১০৭০) 
প্রশ্নাবলী 


১। চালুকারাজ ২য় পুলকেশীর সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ। 

২। কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশের ইতিহাস সংক্ষেপে বৰ্ণন| কর । 

৩। রাষ্কূট রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস দাও | 

৪। মুদলমান বিজয়ের পূর্বে দক্ষিণাপথের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাহ! জান বৰ্ণন| কর। 

el চোল রাজবংশের অভ্যুত্থান ও পতনের ইতিহাস সংক্ষেপে বনি! কর। 

৬। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান ?_নরমিংহবর্মা (tat), যষ্ঠ বিক্ৰমাদিত্য, বসব, শঙ্করাচার্য, 
রামানুজ, কুমারিল ভট, মধ্বাচার্য, অমোঘবর্ষ, ৩য় গোবিন্দ, রাজরাজ চোল। 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় 


ভারতীয় উপনিবেশিক অভিযান 


বৃহত্তর ভারত 


বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগাযোগ assists কাল হইতেই ভারতের . 
সহিত বহিবিশ্বের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। এঁতিহাসিক যুগে ভারতকে কেন্দ্র 
পশ্চিম-এশিয়া করিয়া পূৰ্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই বিরাট বাণিজ্য চলিত। এই বাণিজ্যে 
ও পূর্ব-এশিয়ার জলপথ ও স্থলপথ দুই-ই ব্যবহার Fal হইত। স্থলপথে আফগানিস্তান, 
SIG পাধিয়া, পশ্চিম-এশিয়া, মধ্য-এশিয়া ও চীনের সহিত ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের 
আদান-প্রদান চলিত। সামুদ্রিক বাণিজ্যেও হিন্দুগণ সুদূর অতীতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন 
করে। ভারতের পূর্ব-উপকূলের বন্দরসমূহ হইতে হিন্দু বণিকগণ ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল, মালয়, 
প্ৰাচ্য দ্বীপপুঞ্জ, শ্যাম, ইন্দোচীন ও চীনদেশ পযন্ত বাণিজ্য করিতে যাইত। এই সকল 
বাণিজ্যপথ ধরিয়া ভারতীয় শিল্প ও সভ্যতা দূরদূরান্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং ভারতীয়গণ 
নানা দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। 

মধ্য-এশিয়| ।--অতি প্রাচীনকালেই মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
বিস্তারলাভ করিয়াছিল এবং এখানে বড় বড় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল | 
মা এদিয়া খোটান, কুচ” তুরফান প্রভৃতি স্থানগুলি মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার 
ভারতীয় কেন্দ্রছিল। এই সকল স্থানে বালুকা-স্তূণ খুঁড়িয়া মাটির নীচ হইতে বহু 
উপনিবেশ ও বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাহির করা হইয়াছে। এই 
সকল স্তূপ, বিহার ও মন্দিরে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মূতি ও সভ্যতার 
অন্তান্য নিদর্শন এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বহু মূল্যবান পু'থি-পত্র পাওয়া 
গিয়াছে। কেহ কেহ again করেন মে, মৌধ্যুগে অশোকের রাজত্বকালে কাশ্মীর হইতে 
খোটানে প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ-সত্রাট 
কণিক্ষের রাজত্বকালে বৌদ্ধধৰ্ম ও ভারতীয় সভ্যতা মধ্য-এশিয়ায় দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। 


বৃহত্তর ভারত ১১৫ 


এখান হইতেই পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধৰ্ম চীন, কোরিয়া ও জাপানে বিস্তার 
লাভ করে। খোটানে একটি ভারতীয় রাজবংশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। প্রাচীন ধর্মশাস্তর 
ও সাহিত্োর ভাষা ছিল সংস্কৃত। পরে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত ভাবা প্রাধান্য 
লাভ করে। খোটানে শৈব হিন্দুধর্মের কিছু নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে। 
হিউয়েন-সাঙ যখন ভারতে আসেন তখনও খোটানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
opp ছিল। মধ্য-এশিয়ার হণ, get প্রভৃতি দুধৰ্ধ যাযাবর জাতির মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম 
বিস্তারলাভ করে । ত্রয়োদশ শতকেও মধা-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল ৷ 
মধা-এশিয়ায় অবস্থিত কুচা নামক স্থানটিও এককালে ভারতীয় সভ্যতার বড় কেন্দ্র ছিল। 
খাতনাম। বৌদ্ধ পণ্ডিত কুমারজীব কুচার অধিবাসী ছিলেন। তিনি বহু বৌদ্ধশাস্্ চীনা 
ভাষায় অনুবাদ করিয়! বিশেষ থ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 
মধ্য-এশিয়া হইতেই চীন, মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধৰ্ম প্রচারিত 
হইয়াছে একথ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইবার পরে চীন হইতে 
বহু পণ্ডিত বৌদ্ধধৰ্ম ও শাস্ত্ৰ সম্বন্ধে safe লাভের নিমিত্ত ভারতে আসেন। তাহারা 
ceo ও পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া বহু বৌদ্ধশান্গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া 
দেশে ফিরিয়া যান। আবার চীনদেশ হইতে আমন্ত্রণ পাইয়া বহু ভারতীয় 
পণ্ডিত চীনদেশে গমন করেন। ইহাদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে চীন, জাপান 
ও কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য বিস্তাৱনাভ করে এবং চীন সভ্যতার 
উপর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি হাজার বত্মর ধরিয়া প্রভাব বিস্তার করে। 
সপ্তম শতকে রাজা অং-সান্‌ গাম্পোর রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধৰ্ম প্রচারিত হয়। 
কথিত আছে, তিনি খোটান ও বঙ্গদেশ হইতে ভারতীয় লিপি আনাইয়া তিব্বতে প্রচলন 
করেন। এই সময় হইতেই তিব্বতীয় পণ্ডিতগণ নালন্দা ও বিক্রমশীলার মঠে 
ত্রিতে = বৌদ্ধধর্মশান্ অধ্যয়নের নিমিত্ত আসিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় পত্তিতরাও 
3 অনেকে তিব্বতে যাইয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অন্তবাদ করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে 
সহায়তা করেন। অষ্টম শতকে নালন্দা মহাবিদ্ধালয়ের অধ্যক্ষ বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিত 
ও তাঁহার ভগ্নীপতি পদ্মসম্ভব রাজ-আমন্ত্রণ লাভ করিয়া তিব্বতে যান ৷ সেখানে তিনি বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও ভারতীয় লিপি প্রচার করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। তিনিই তিব্বতের বিখ্যাত 


বৌদ্ধধম 


চীনে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার 


১১৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


লামাসম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। একাদশ শতাব্দীতে সম্রাট নয়পালের রাজত্বকালে 
বিক্ৰমশীল| মঠের প্রধান আচার্য অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে যান। তিনি ১৩ বৎসর সেখানে 
থাকিয়া মহাযান বৌদ্ধধৰ্ম প্রচার করেন। সেখানেই তাহার মৃত্যু হয়। অতীশ প্ৰায় 
ছুই শত খানি বৌদ্ধগ্ৰন্থ তিব্বতী ভাষার অনুবাদ অথবা রচনা করেন। 

পুর্ব-এশিরা।_অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের পূর্ব- উপকূলের বন্দরগুলি 
হইতে ভারতীয় বণিকরা জাহাজে করিয়া সমুদ্ৰ পাড়ি দিয়া ব্রহ্ম, মালয়, স্থমাত্রা, WIA, 
পূর্ব-তারতীয় বলিদ্বীপ, বোণিও ও চীন প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। বাংলা 
দ্বীপপুঞ্জে = দেশের তাত্রলিপ্ত ভারত ও পূর্ব-এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্যের একটি 
উপনিবেশ ও প্রধান বন্দর ছিল। কালক্ৰমে ভারতবাসী এই সকল দেশে উপনিবেশ ও 
সভ্যতা বিস্তার রাজ্য স্থাপন করে এবং ভারতের ধৰ্ম ও সভ্যতা এখানে বিস্তার লাভ করে। 
এইরূপে ধীরে ধীরে ভারতের বাহিরে “বৃহত্তর ভারত” গড়িয়া উঠে। 

সন্তবতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ইন্দোচীনের কাম্বোডিয়| দেশে প্রথম হিন্দু 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা কাম্বোজ নামে খ্যাতিলাভ করে। কিংবদন্তী আছে, কৌন্তিন 
নামে ভারতের একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র নাগবংশীয় রাজকুমারী সোমাকে বিবাহ করিয়া 
কাম্বোজে একটি রাজবংশ স্থাপিত করেন। কাম্বোডিয়ার দক্ষিণাংশে এই রাজ্য অবস্থিত 
ছিল। চীনাদের নিকট এই রাজ্য ফু-নান্‌ নামে পরিচিত ছিল। পার্শ্ববর্তী 
দেশসমূহ জয় করিয়া ফু-নান্‌ খুব প্রবল হইয়া উঠে। একজন চীন! লেখক 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, এখানে এক হাজারের বেশী “has ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং 
ইহারা দিবারাত্র শান্ত্রালোচনা লইয়া থাকিতেন। কাঙ্োজবাসীরা ভারতের ধৰ্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল। ফু-নানের হিন্দুরীজারা ভারতে ও চীনে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

ষষ্ঠ শতকে ফু-নান্‌ রাজ্যের পতন হইলে এখানে আর একটি শক্তিশালী হিনুরাজ্য 
স্থাপিত হয়। ইহা কাম্বোজদেশ নামে পরিচিত হয়। জয়বৰ্মন্‌, স্বর্ন 
ও যশোবৰ্মন্‌ নামক রাজাদের রাজত্বকালে কাম্বোজ রাজ্য শক্তি ও গৌরবে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অদ্বিতীয় ছিল। কাম্বোডিয়া, শ্যাম, লাওস্‌, মালয় উপদ্বীপ ও 
দেশের একাংশ কাম্বোজ রাজ্যের TELS ছিল। কাম্বোজের রাজারা নয়শত বৎসর 
পন্থ সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতকে এই রাজ্যের পতন ঘটে | 


ফু-নান্‌ 


কাম্বোল 


বৃহত্তর ভারত ১১৭ 


যশোধরপুর বা আস্কোরথম্‌ এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। নবম শতকে রাজা সপ্তম 

জয়বৰ্মন্‌ ইহা স্থাপিত করেন ৷ লোকসংখ্যা, এশ্বৰ ও বিশালতায় সেযুগে ইহার তুলনা 

ছিল না । নগরের অভ্যন্তরে স্থরম্য প্রাসাদাবলী, উদ্যান, সরোবর ও মন্দিরাদি 

যশোধরপুর Sota শোভাবর্ধন করিত। নগরের মধ্যস্থলে স্-উচ্চ ও বিশাল একটি মন্দির 

ছিল। ইহা বেয়নের মন্দির নামে খ্যাত। পিরামিডের আকারে থাকে থাকে নিৰ্মিত এই 

মন্দিরটির শীর্ষদেশে একটি অতি উচ্চ বুরুজ জিল। বুরুজের চারিপার্থে চারিটি বিরাট 

ধ্যানমগ্ন শিব-বুদ্ধমৃতি খোদিত ছিল। কান্বোজে হিন্দুসভ্যতার আর একটি 

aie আশ্চৰ্য নিদৰ্শন ‘আহ্কোরভাট’-এর বিখ্যাত বিষুমন্দির। সমস্ত পৃথিবীতে 
ভাটের মন্দির 

প্রস্তর-নিমিত এতবড় মন্দির আর নাই। কয়েকটি ক্রমোচ্চ থাকের মঞ্চের 

উপরে প্রধান মন্দিরটি গঠন করা হইয়াছে। বুরুজের আকারে গঠিত মন্দির-শিখরটি 

২১৩ ফুট উচ্চ নীচ হইতে মন্দিরে উঠিবার পথের পার্শ্বে প্রাচীরে পুরাণাদিতে বণিত 

দেবদেবীর উপাখ্যান উৎকীর্ণ বহিয়াছে। বেয়ন ও আক্কোরভাটের মন্দিরের শিল্পকলা 


আঙ্কোরভাটের মন্দির 


বৃহত্তর ভারতের হিন্দুসভ্যতার গৌরবের নিদর্শনম্বরূপ আজিও জগতের বিস্ময় উৎপাদন . 
করিয়া দাড়াইয়া আছে। কাম্বোজ সংস্কৃত শিক্ষার একটি বড় কেন্দ্র ছিল। 


২২৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ইন্দোচীনে আর একটি বড় হিন্দুৱাজ্য ছিল চম্পা। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এই রাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান ভিয়েটনাম বা আনাম দেশ চম্পারাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। এখানে বহু সমৃদ্ধিশালী নগর এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। বর্মন্‌ 
উপাধিধারী রাজারা এখানে তের শত বৎসর রাজত্ব করেন। চম্পার প্রধান নগর ছিল 
অম্রাবতী ও বিজয়। প্রাচীনকালে চম্পা সংস্কৃত শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্ৰ ছিল। এখানে 
সংস্কৃত ভাষায় লেখা বহু অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। 
খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতকে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, AAA, বোণিও, সেলিবিস্‌ এবং 
মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাজ্য এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
সাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সকল রাজ্যে ভারতীয় নামধারী বৌদ্ধ ও হিন্দুৱাজবংশ 
বহু শতাব্দী পৰ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের হিন্দু উপনিবেশ বা 
রাজ্যসমূহে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বহু অন্নশানন-লিপি ও দলিলপত্র আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, এখানে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, হিন্দু ও বৌদ্ধ 
ধর্মশান্্, জাতক, নীতিশাপ্ত্ৰ, দৰ্শন ও ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্ৰন্থসমূহ বিশে সমাদর ও অদ্ধা 
লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধধৰ্মও এখানে বিশেষ প্রনারলাভ করে। 
খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতকে স্থমাত্রায় একটি শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয়। ইহার রাজধানী 
ছিল প্রীবিজয়। শ্রীবিজয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি বড় কেন্দ্র ভিল। 
মালয় ও চীনা পণ্ডিতগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিতেন। অষ্টম 
শতাব্দীতে এই রাজ্য শৈলেন্দ্ৰ রাজবংশ কতৃক বিজিত হর | 
পূর্ব-এশিয়ার যে-নকল শক্তিশালী হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
নুমাত্রার শৈলেন্্র রাজবংশ সৰ্বপ্ৰধান শ্রীবিজয় শৈলেন্দ সামাজোর রাজধানী 
রব হইয়াছিল। অষ্টম শতকের শেষভাগে মাত্র, যবদ্বীপ, aA, বোণিও. 
'সেলিবিস্‌, মালয়েশিয়া এবং পূর্ব-উপদ্বীপের অনেক স্থানে শৈলেন্্বংশের প্রতুত্ব বিস্তৃত হয়। 
শৈলেন্দ রাজারা মহাযান বৌদ্ধধৰ্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভারত ও চীনের সহিত ইহাদের 
দূত বিনিময় হইয়াছিল। শৈলেন্দ্ৰবংশের রাজা বালপুত্ৰদেব নালন্দায় একটি সংঘারাম 
" প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম চাহিয়া বাংলার দেবপালের নিকট 
দূত পাঠাইয়াছিলেন। কুমারঘোষ নামে জনৈক বাঙ্গালী আচার্য শৈলেন্্ংশের গুরু 


pe 


শ্রীবিজয় 


বৃহত্তর ভারত ১১৯ 


ছিলেন। যবদ্বীপের বিখ্যাত বরোবুছুরের স্থবিধ্যাত' বৌদ্ধমন্দির শৈলেন্দ্ৰবংশের রাজত্ব- 

কালে নিৰ্মিত হয়। এই মন্দিরের বিশালতা এবং অপূৰ্ব ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পি- 

at গণের অক্ষয় কীতি ঘোষণা করিতেছে। প্রাম্বানাম্‌ মন্দিরে রামায়ণ-চিত্র 

খোদিত আছে । আরব বণিকরা শৈলেন্দ্ৰ রাজাদের শক্তি ও সমৃদ্ধি দেখিয়া 

বিস্মিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে যে, শৈলেন্দ্র রাজাদের ন্যায় শক্তিশালী ও এশ্বর্শশালী 

রাজা সেকালে আর কেহ ছিলেন All ইহাদের একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল। 
ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্ৰ বংশের পতন হয়। 

যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ ছিল হিন্দুসভ্যতার আর একটি বড় কেন্দ্ৰ। খৃষ্টীয় প্রথম শতক 

হইতে সুরু করিয়| পনের শত বৎসর পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন হিন্দু রাজবংশ 

wit রাজত্ব করিয়াছেন। অষ্টম শতাব্দীতে যবদ্বীপ শৈলেন্দ্ৰ সাম্ৰাজ্যের অধীন হয়। 

নবম শতাব্দীতে পূৰ্ব-যবদ্বীপ শৈলেন্দ্ৰ রাজবংশের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ 

করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজয় নামে একজন রাজা এখানে একটি নৃতন রাজবংশ 

স্থাপিত করেন। মজপহিত এই রাজোর রাজধানী ছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে 


বরোবুদুরের মন্দির 
মজপহিত সামাজ্য মালয় উপদ্বীপ পৰন্ত বিস্তৃত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান 
বিজয়ের ফলে যবদ্বীপের হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে। 


১২০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


বলিদ্বীপও হিন্দুসভ্যতার বড় একটি কেন্দ্ররপে গড়িয়া উঠে। ইহা প্রথমে যবদ্বীপের 
রাজাদের অধীন ছিল, পরে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের বহু 
স্থানে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা প্রাধান্য লাভ করে। বৌদ্ধধর্মও এখানে প্রচারিত 
হইয়াছিল। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, গণেশ, স্্ধ প্রভৃতি হিন্দু দেবতার পূজা এখানে 
প্রচলিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ ছিল। 
বলিদ্বীপের অধিকাংশ লোক এখনও হিন্দুধর্মাবলম্বী। 

ইন্দোচীন, স্যাম, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও পাৰ্শ্ববৰ্তী দ্বীপসমূহে হিন্দু সভ্যতা বিস্তারলাভ 
করে। সম্ভবতঃ এই সব স্থানে হিন্দু উপনিবেশও স্থাপিত হয়। হিন্দু সভ্যতার বহ নিদৰ্শন 
দক্ষিণ-এশিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। 


বলিদ্বীপ 


প্রশ্নাবলী 


১। বহিধিশ্বে হিন্দু উপনিবেশ ও সংস্কৃতি বিস্তারের একটি ধারাবাহিক বণনা দাও | 
২। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান? শ্রীবিজয়, শৈলেন্্র বংশ, চম্পা, কাম্বোজ, আঙ্কোরভাট, বরোবুদুর। 


চতুৰ্দশ অধ্যায় 
ইস্লাম ধর্মের আবির্ভাব__মুলমান আক্রমণের সময়ে ভারতের অবস্থা 
ভারতে মুসলিম শক্তির অভ্যুদয় 


হজরত, মুহম্মদ ও ইস্লীম ধর্ম।__ইস্লাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত, মুহম্মদ 
আরবের সুবিখ্যাত কোরেশবংশে জন্মগ্রহণ করেন (আঃ ৫৭০ খুঃ)। কিশোর বয়স 
হইতে আরব বণিকৃগণের সহিত মিশর, আবিসিনিয়া, সিরিয়া, পারন্ত, প্রভৃতি দেশে গমনা- 
গমন করায় নানাধৰ্ম ও ন|নাজাতির সহিত তাহার মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল । আরব 
দেশ তখন পৌন্তলিকতার লীলাভূমি, তদুপরি বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রায় সর্বদাই ধর্ম- 
কলহে লিপ্ত থাকিত। মুহম্মদ পৌন্তলিকতা বিলোপ করিয়া, পরম্পর-বিবদমান সম্প্রদায়- 
গুলিকে একন্থত্রে বাধিতে চেষ্টা করিয়া এক নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহার প্রবতিত 
ধর্মের নাম ‘ইস্‌লাম’। ইস্লামের মূল কথা হইল “আল্লা এক এবং 
ইসলাম ধমের অদ্বিতীয়”, “মুহম্মদ আলা প্রেরিত শেষ পয়গদ্বর ( ধর্ম প্রবর্তক )” এবং আল্লার 
ইল নিকট উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন নিবিশেষে সকল মুস্লিমই সমান। যে-সেকল 
Saath মুহম্মদের চিত্তপটে আবিভূর্ত হইত তাহাই পবিত্র ‘কুর-আন্‌’ (কোরান ) 
নামক ধৰ্মগন্থে বিবৃত হইয়াহে। ৬৩২ খৃঃ অন্দে যখন এই মহাপুরুষ মানবলীলা সংবরণ 
ন, তখন আরবের প্রায় সমুদয় অধিবাসী তাহার ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। 
মুহম্মদ আরবজাতির মধ্যে এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাহার 
র পর আরবগণ দিকে দিকে ইস্লামের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে দিথিজয়ে মনোনিবেশ 
করেন। এই সময় ‘খলিফ|’ বা ধর্মগুযুপদের হুষ্টি হয়। তাহাদের নেতৃত্বে 
ps আরবগণ একদিকে মিশর জয় করিয়া উত্তর-আফ্রিকার মধ্য দিয়া ইউরোপের 
স্পেনদেশে প্রবেশ করেন, অপর দিকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক বা 
বাবিলন, পারস্ত ও ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশ পর্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এইভাবে 
আরবের স্থানীয় ধর্ম ক্রমশঃ বিশ্বপ্রসারী সর্বজনীন ধর্মে বিকাশলাভ করে। 


করে, 


মৃত্য 


১২২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


মহম্মদ বিন্‌ কাসিমের সিন্ধুজয়।--অষ্টম শতকের প্রথম দিকে ইরাকের আরব- 
শাসনকর্তা হজ্জাজ, খলিফা ১ম ওলিদের সম্মতিক্রমে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। সিন্ধুর 
দেবল নামক বন্দরে একদল জলদন্্য আরব বণিকৃদের কয়েকখানা বাণিজ্যতরী লুঠন করে 
এবং সেজন্য হুজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিলে, দাহির সে দাবী 
অন্বীকার করিলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়| হজ্জাজ দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন । 
দাহিরের পরাক্রমে পর পর দুইবার তাহার আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া যায়। তৃতীয়বার হজ্জাজ 
যে অভিযান প্রেরণ করেন তাহার সেনাপতি ছিলেন মুহম্মদ বিন্‌ কাসিম (অর্থাৎ কাসিমেরা 
পুত্ৰ মুহম্মদ ) নামে এক সপ্তদশবৰ্ষায় তরুণ যুবক । দাহিরের হিন্দু সেনাপতিদের অনেকেই 
সঙ্ঘটকালে বিশাল আরববাহিনীর সঙ্গে যোগদান করিল। সিদ্ধুদেশের বৌদ্ধগণও ব্রাহ্মণরাজা 
দাহিরের সঙ্গে সহযোগিতা না করিয়া বিদেশীদের সাহায্য করিতে লাগিল। হিন্দুবীর দাহির 
ভারতে আরব- রণক্ষেত্রে প্রাণবিনজন দিলে তাহার মহিষী অমিতবিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়াও 
অধিকার শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না। মুহম্মদ সিন্ধুদেশ জয় করিলেন 
(+১১--১২ খৃঃ ), ক্ৰমে মূলতান পৰন্ত তাহার অধিকারস্ুক্ত হইল। কিন্তু আরবগণ আর 
অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। 
আরব শাসনের আদিধুগে হিন্দু ও আরবগণ সিন্ধুদেশে একত্রে সদ্ভাবের সঙ্গে বসবাস 
করিতেন। মুসলমান-শাসকগণ হিন্দুকৰ্মচারীদের হস্তেই রাজস্ব-আদায় প্রভৃতি কাজের 
ভার ay করিতেন এবং হিন্দুদের ধরমানষ্টানেও তাহারা কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করেন 
নাই। আরবগণ ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুৰ্বেদ ও দর্শনসন্বদ্ধে নূতন জ্ঞানলাভ 
করিয়া তাহা স্বদেশে প্রচার করেন; সেখান হইতে উহা ইউরোপে প্রসারলাভ করে। 


ভারতে তুর্ক-অধিকার 


তুর্ক-মুসলমান আক্রমণের সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ।__আরবগণ। 
কতক সিন্ধুজয়ের পরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুললমানগণ ভারতে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা 
করেন নাই। দশম শতাব্দীর শেষভাগে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী রাজ্যের yal 
জাতীয় মুসলমান রাজারা পুনরায় রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ, 
করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাংশে ভীহাদের আধিপতা বিস্তার করেন। গজনীর' 


ভারতে মুসলিম শক্তির অভ্যুদয় ১২৩, 


পতনের পরে ঘুর রাজ্যের সুলতানগণ ভারত-জয়ে অগ্রসর হন এবং দ্বাদশ শতাব্দী শেষ 
হইবার পূর্বেই দিল্লী জয় করিয়া একটি শক্তিশালী মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। 

এই সময় উত্তর ও পশ্চিম-ভারত অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল, 
রাজ্যে রাজপুত রাজারা রাজত্ব করিতেন। রাজাগুলির মধ্যে কোন একতা ছিল না। 
ইহারা পরস্পরের সহিত অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া নিজেদের শক্তিক্ষয় 
করিতেছিল। যখন মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করেন, তখনও ইহারা একত্র হইয়া 
বিদেশী শত্রুকে বাধাদান করিতে পারিল না। রাজ্যগুলির মধ্যে এই বিভেদের স্থযোগ৷ 
লইয়া মুসলমানগণ সহজেই ভারত জয় করিতে সক্ষম হন। 

এই সময় উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে যে-সকল শক্তিশালী রাজপুতবংশ রাজত্ব 
করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন__কনৌজের গহড়বালবংশ, 
আজমীর ও দিল্লীর চৌহানবংশ, মালবের পরমারবংশ, জেজাকভুক্তির ( বুন্দেলখণ্ড ) 
চন্দেল্লবংশ, ডাহলের ( জব্বলপুর ) চেদীবংশ এবং গুজরাটের চৌলুক্যবশ। উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে কাশ্মীর হইতে মূলতান পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। এখানে 
হিন্দু শাহিবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন । 

এজনী রাজ্য IAAT SAM নামে একজন তুকী বীর স্থলেমান পর্বত অঞ্চলে 
অলপতগীন, স্বাধীন গজনীরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ( আঃ ৯৬২ )। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার 
সবুব্তগীন তুর্কী ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তগান গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
ইফ্লামের সামানীতি দাসকেও সিংহাসনের অধিকার দিত, ইহা স্মরণীয় ঘটনা | 
সবুক্তগীনের আক্রমণ।_দশম শতকের শেষভাগে উদভাগপুরের ( বর্তমান উন্দ ) 

শাহিবংসীয় হিন্দু রাজারা বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সবুক্ত- 
MIT গীনের সময়ে এই রাজোর রাজা ছিলেন জয়পাল। তাহার রাজাসীমা 
কাবুল পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সবুক্তগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বেই 
এই শাহিরাজ্য এবং আরব-শাসিত মূলতান আক্রমণ করিরাছিলেন। রাজপদ 

9815) লাভ করিয়া তিনি আর একবার শাহিরাজ্যের প্রত্যন্তভাগে প্রবেশ করিয়া 
লুঠতরাজ করেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া জয়পাল গজনীরাজ্য আক্ৰমণ করিলেন। কিন্ত 
দৈববিপাকে জয়পালকে বাধ্য হইয়া সিন্ধুপারের রাজ্যথণ্ড সবুক্তগীনের হস্তে সমৰ্পণ করিবার 


১২৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


সৰ্তে সন্ধিভিক্ষা করিতে হইল। কিন্ত স্বরাজ্যে ফিরিয়াই তিনি এই সন্ধি অস্বীকার করিলেন। 
সবুক্তগান তখন জরপালকে সমুচিত শিক্ষাদানের অভিপ্ৰায়ে তাহার রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ 
করিলে, জয়পাল ভারতবর্ষের অন্তান্ত অনেক রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। দিলী- 
"আজমীর, কলিগ্তর ও কনৌজ হইতে সাহায্য আসিল এবং জয়পাল এক বিরাট বাহিনী 
‘লইয়া গজনী আক্রমণ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধে হিন্দুদের পরাজয় হইল। সবুক্তগীন সিন্ধু 
পশ্চিমতট পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগ অধিকার করিয়া লইলেন। 

সুলতান মাহত্তুদ্র।_৯৯৭ খৃঃ অন্দে সবুক্তগীনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র 
ইসমাইল গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র সাত মাস রাজত্ব করার পর 

তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মাহৃমূদ তাহাকে বিতাড়িত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। 

Tee ছিলেন অত্যন্ত রণকুশল। তাঁহার 
রাজ্যসীমা তখন পারশ্ত হইতে সিন্ধু পর্যন্ত 
বিস্তৃত ছিল। 

১০০১ খৃঃ অন্দে মাহৃমূদ ভারতবর্ষের দিকে 
অগ্রসর হন। বুদ্ধ রাজা জয়পাল তাহাকে 
বাধা দিবার জন্তু সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। 
পেশোয়ারের নিকট উভয় পক্ষে তুমূল সংগ্রাম 
হইল; কিন্ত জয়পাল পরাজিত ও বন্দী 
হইলেন। তখন প্রচুর ক্ষতিপূরণ এবং বাধিক 
করদান করিতে স্বীকৃত হইলে তাহাকে মুক্তি 
দেওয়া হয়। কিন্তু এই নিদারুণ অপমানে 
জয়পাল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। রাজ্য- 
ভার পুত্র আনন্দপালের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
তিনি প্রজ্জলিত চিতাগ্রিতে প্রাণবিসর্জন 
দিলেন। কিন্ত জয়পালের মৃত্যুতে এই সঙ্কটের 
সাহা অবসান হইল না। 
got ae অন্দে স্থলতান মাহ্মূদ বিতস্তা-তীরের ক্ষুদ্ৰ ভেরারাজ্য জয় করেন। পর 


ভারতে মুস্লিম শক্তির অভ্যুদয় ১২৫ 


বৎসর WET মূলতানের আরবরাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে, আনন্দপাল, 

তাহাকে শাহিরাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। ফলে 
পারার Re আনন্দপালকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন। ইহার পর 

আনন্দপাল sate হিন্দু রাজাদের নিকট সাহায্যের আবেদন করিলে, দিল্লী 
আজমীর, কলিগ্তর, কনৌজ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা তাহার নিকট সৈন্যদল 
প্রেরণ করেন। কথিত আছে, এই দুর্যোগের দিনে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ব্যয়নির্বাহের জন্য 
হিন্দুনারীরা নিজেদের অলঙ্কারাদি পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন। ১০৮ খৃঃ অব্দে উন্দের নিকট 
মাহ্মৃদের সহিত হিন্দুদের এই সম্মিলিত বাহিনীর এক প্রবল সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে মাহমুদ জয়ী 


“হইলেন; মুসলমান-আক্রমণ প্রতিরোধের জন হিন্দুদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল ৷৷ 


ইহার পর মাহমুদ নিবিরোধে নগরকোট বা ভীমনগর (বর্তমান কাংড়া) লুষ্ঠন 
করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, সেখান হইতে তিনি সাতলক্ষ we, দুইশত 
মণ স্বর্ণ, দুই সহস্র মণ রৌপ্য, সাতশত মণ স্বৰ্ণ ও রৌপ্যপাত্র, এবং বিশ মণ মণিমুক্তা 
ও হীরক লইয়া প্ৰস্থান করেন। আনন্দপালের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ত্রিলোচনপাল 
এবং পৌত্র ‘নিডর’ ভীমপাল অনেকদিন AAS মাহৃমৃদকে বাধা দিয়াছিলেন। ১০১৪ খৃঃ 
অব্ধে শাহিরাজোর নৃতন রাজধানী নন্দনদুর্গের পতন হয় এবং তাহার পর ১০২১-২২ খৃঃ 
অৰে ব্রিলোচনপাল মাহমুদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পর' 
শাহিবংশের  ভীমপাল মাহ্‌মূদকে বাধ! দিতে চেষ্টা করিলে, ১০২ খুঃ অবে হিন্দু 
পতন (১:২৬) শাহিবংশের বিলোপসাধন করিয়া মাহৃমূদ সমগ্র রাজ্যট নিজের অধিকারভুক্ত 
করিয়া লইলেন | 
উন্দের যুদ্ধের পর মাহমুদ মূলতানে প্রবেশ করিয়া উহাও অধিকার করিয়া লইয়া- 
দে ছিলেন (১০১০)। যে বৎসর নন্দনদুর্গের পতন হয়, সম্ভবতঃ সেই বংসরই 
aay মাহ্মূদ থানেশ্বর aoa করেন ( ১০১৪ ); ইহার পর তিনি মথুরা (১০১৮) 
লুঠন করেন এবং ১০১৪ খৃঃ অন্দে প্রতিহাররাজ রাজ্যপালকে পরাভূত করিয়া কনৌজ 
কনৌল-দুঠন লুঠন করেন। ইহার পর সম্ভবতঃ ১০২৬ খৃঃ অন্দে চন্দেলরাজ গণ্ড তাহার 
(১০১৯) নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে, মাহৃমূদ বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী লুণ্ঠন করেন। 
গণ্ডের পরাভব মাহ্মূদের এই সকল লুনাভিযানের মধ্যে সোমনাথ-লুঠনই সর্বাপেক্ষা 


(১০২৬) 


১২৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


wife) ১০২৬ খৃঃ অন্দে তিনি সোমনাথে উপস্থিত হন | গুজরাটের চৌলুক্যরাজ ১ম ভীম 
সৌমনাথ-লুঠন তীহাকে বাধা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাহুমূদের গতিরোধ করার মত শক্তি 
(১০২৬) হিন্দুদের ছিল না। মাহ্মৃদ সোমনাথ অধিকার করিয়া মন্দিরটি aba 
করেন। এই অভিযানের ফলে প্রায় দুই কোটি wad qui তাহার হস্তগত হইয়াছিল । পর 
বৎসর জাঠদিগকে দমন করিবার জন্ত তিনি যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহাই 
ভারতবর্ষে তাহার শেষ অভিযান। ইহার পর তিনি পারস্তদেশ লইয়া ব্যন্ত হইয়া 
মাহ মুদের মৃত্যু পড়েন। পশ্চিমে কাম্পিয়ান সাগর হইতে পূর্বে পঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার অধিকার 
(308) বিস্তৃত হইয়াছিল। ১০৩০ খৃঃ অন্দে গজনী নগরীতে মাহৃমূদের মৃত্যু হয়। 
সুলতান মাহৃমূদ যে একজন বিচক্ষণ ও অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী সেনানায়ক ছিলেন 
তাহাতে কোন সন্দেহ *নাই। Geta অগণিত বিজয়াভিযান ইহার অকাট্য প্রমাণ; 
কিন্তু তাহার সামরিক শক্তি ভারতে স্থায়ী মুস্লিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া প্রধানতঃ 
লুঠনকার্ধে আর দেবায়তন-ধ্বংসে নিয়োজিত হইয়াছিল ; এমন কি, এদেশে 
১8 ইস্লাম ধর্মের প্রসারের জন্যও তাহার কোনরূপ coal ছিল না। পক্ষান্তরে 
তাহার অমান্গষিক নিষ্ঠুরতা ভারতবর্ষে ইসলামের অগ্রগতিকে অনেকটা 
ব্যাহত করিয়া দিয়াছিল। প্রসিদ্ধ মুস্লিম্‌ মনীষী অল্-বিরূণী বলিয়া গিয়াছেন যে, 
“সুলতান মাহৃমূদ হিন্দুস্থানকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন।” ভারত aba করিয়া 
ARM যে অপধাপ্ত way লইয়া গজনীতে প্রত্যাগমন করেন, তাহার দ্বারা তিনি সেখানে 
বহু স্বদৃ্য প্রাসাদাদি নির্মাণ করাইয়া নগরীর সৌন্দৰ্য বর্ধন করিয়াছিলেন। শিল্লান্সরাগ 
আর বিদ্যোৎ্সাহ ছিল এই fafa বীরের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গজনীতে 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার জন্তু তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করেন। *শাহ্নামা-ঃ 
না প্রসিদ্ধ কবি fecal তাহারই একজন সভাসদ্‌ ছিলেন। মনীষী অল্‌-বিরণীও 
কিন অন্তরদ্ধ সভাসদ্‌ ছিলেন। তিনি মাহ্মৃদের সহিত ভারতবর্ষে আসেন 
oat en থাকিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া উহাতে অগাধ বুৎপত্তিলাভ 
অল্‌বিরণী যে শুধু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আরবী ভাবায় একখানি বিবরণ লিখিয়া: 


প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়া 
ছেন তাহাই নয়, ম Rg > 
CR অতুলনীয় । হ্‌ ধ্যযুগের গণিতশান্ত্র এবং বিজ্ঞানেও তাহার দান 
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ঘুর রাজ্য।__হিরাতের দক্ষিণ-পূৰ্বদিকে ঘুর নামে এক ক্ষুদ্ৰ রাজ্য ছিল। স্থলতান 
“qaqa উহা জয় করিয়া গঙ্গনীর অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন । দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে 
“ঘুরের রাজা আলাউদ্দীন হুদায়ন গজনী জয় করেন (১১৬০ )। আলাউদ্দীনের পরে তাহার 
ভাগিনেয় গিয়াস্উদ্দীন ঘুরের রাজা হইলেন। 
মুহন্মদ Yat ।__গিরাস্উদ্দীন ঘুররাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহার ভ্রাতা 
শিহাব্উদ্দীন বা মুইজউদ্দীন মৃহম্মদ-বিন্‌ সামকে ( সামের পুত্র মুইজউদ্দীন বা শিহাব 
উদ্দীন) গজনী ও কাবুলের শাসনকর্ত| নিযুক্ত করিলেন ( ১১৭৩ )। ইনিই ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে মুহম্মদ ঘুরী, অর্থাৎ ঘুরের মুহম্মদ বলিয়া অধিক পরিচিত। হুলতান মাহমুদের 
মত তিনিও কয়েক বার ভারত আক্রমণ করেন। ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকার স্থাপন 
করাই তাহার ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
প্রথমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া তিনি মূলতানের মুস্লিম (আরব ) রাজাকে 
পরাজিত করেন, এবং উহ! অধিকার করেন ( ১১৭৫ ) | কিন্তু হিন্দুবীর দ্বিতীয় ভীমের হাতে 
পরাজিত হওয়ায় তাঁহার গুজরাট অভিযান ব্যর্থ হয়। ১১৮৬ খৃঃ অন্দে মুহম্মদ ঘুরী জম্মুর 
হিন্দুরাজার সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়া, খুসর মালিককে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার 
করেন। এরূপে ঘুর সাত্রাজ্যের সীমা দিলী-আজমীরের চৌহানরাজ্যের প্রত্যন্তভাগ পর্যন্ত 
বিস্তৃত হওয়ায়, মুহম্মদ TT ও পৃথীরাজের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। মুহম্মদ 
ঘুরী পৃথীরাজ ( ৩য় )-এর সহিত শক্তিপরীক্ষার আয়োজন করিলে, পুথীরাজও 
রা অন্থান্ হিন্দুরাজগণের সহযোগিতায় এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করিলেন। 
ৰ কিন্ত কনৌজরাজ জয়চ্চন্দ্ৰ তাহার সহিত যোগ দেন নাই। বরং শুনা যায়, 
‘জয়চ্চন্দ্ৰের FI সংযুক্তা বা সংযোগিতাকে স্বয়ংবরমভ! হইতে পৃথীরাঙ্জ বলপূৰ্বক হরণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া, দে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যা জয়চ্চন্দ্ৰ মুহম্মদ ঘুরীকে 
পৃরীরাজের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করিতেছিলেন। ১১৯১ খৃঃ অন্দে থানেশ্বরের নিকটবর্তী 
তরাইন বা তলাবরী নামক স্থানে পৃথীরাজের অধিনায়কত্বে হিন্দুবাহিনী Get সৈহ্যদলের 
সন্মুখীন হইল। মুহম্মদ TA পরাজিত ও আহত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পর 
বৎসর (১১৯২) মুহম্মদ ঘুরী পুনরায় এক বৃহৎ বাহিনী গঠন করিয়া পৃথীরাজের বিরুদ্ধে 
ুদ্ধাত্রা করিলেন। পুনরায় তরাইনের রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। এবারও 


১২৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


অনেক হিন্দুরাজা পৃথীরাজকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্ত fanaa 
প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও সম্পূর্ণদূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। পৃথীরাজ বন্দী ও নিহত 
হুইলেন। এই সময় কবি চাদ বরদাই ‘পৃথ্বীরাজ রাসো”-মহাকাব্য রাজস্থানী ভাষায় রচনা 
করিতে আরম্ভ করেন | 
| ইহার পর মুহম্মদ ঘুরী আজমীর অধিকার করিলেন। সেখানে একজন 
দিলী জয় হিন্দুকে করদ রাজার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি গজনীতে ফিরিয়া 
(১১৯২-৯৩) গেলেন। তাঁহার প্রতিনিধি কুতব্উদ্দীন আইবক দিল্লী অধিকার করেন 
(১১৯২_%৩)। ইহার পর মুহম্মদ ঘুরী ফিরিয়া আসিয়া চন্দবার নামক স্থানে 
কনৌজরাজ জয়ঙচন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করিলেন: (১১৯৪ )। এভাবে বারাণসী 
পযন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইল। তাহার জনৈক অন্চর, ইখতিয়ার্উদ্দীন মুহম্মদ-বিন্‌ 
বখতিয়ার খল্জী (বখতিয়ার খল্জীর পুত্র ইখতিয়ার্উদ্দীন মুহম্মদ ) আনুমানিক 
১১৯৩ খৃঃ অন্দে পালবংশীয় রাজাকে পরাভূত করিয়া বিহার জয় করেন এবং আরও অগ্রসর 
হইয়া দেনবংশের লক্ষ্ণসেনকে ( মতান্তরে তাহার পুত্রকে ) বিতাড়িত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
কাড়িয়া লন। এদিকে কুতব্‌ ১১৯৮ খৃঃ অন্দে গুজরাট আক্রমণ করিয়া রাজধানী অন্‌ 
হিলবাড়া লুণ্ঠন করিলেন, কিন্তু গুজরাট জয় করিতে পারিলেন না । ১২০২ খৃঃ অব 
কুতব্উদ্দীন কর্তৃক কলিঞ্জর অধিকৃত হয়। এভাবে উত্তর-ভারতের অধিকাংশই YF ঘুর 
সাম্রাজ্যের অন্তৰ্ভুক্ত হইয়া পড়িল। ১২০৩ খৃঃ অন্দে গিয়াস্উদ্দীনের মৃত্যু হইলে মুহম্মদ 
ঘুরী সিংহাসন লাভ করিলেন। কিন্তু নিরুপদ্রবে রাজ্যভোগ তাহার অদৃষ্টে 
যো ছিল ন|। নানাস্থানে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ভারতে বিদ্রোহ দমন করিয়া 
(১২০৩) যখন তিনি গজনীতে ফিরিতেছিলেন, তখন সিন্ধুদেশে কয়েকজন অজ্ঞাত 
আততায়ীর হস্তে তাহার মৃত্যু হয় (১২০৬)। তাহার কোন পুত্র ছিল না; 
তাই তাহার বিশাল সাম্রাজ্য নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল__.তাজ উদ্দীন, নাসির্উদ্দীন 
SS কুতব্উদ্দীন যথাক্ৰমে গজনী, সিদ্ধুদেশ এবং দিল্লীতে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন 
করিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন মুহম্মদ ঘুরীর তুর্কী ক্রীতদাস কুতব্উদ্দীন হইলেন 
দিল্লীর প্রথম একচ্ছত্র হুলতান। 
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প্রশ্নাবলী 


১। RASA মাহযুদের ভারতাভিযানগুলির একটি বৰ্ণন| কর। তাহার চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 
২। মুহন্মদ ঘুরী কে ছিলেন? তাহার ভারতে মুমূলিম রা্য প্রতিষ্ঠ| সম্বন্ধে Atal জান faa | 

৮ | মুগূলিমগণ কতৃ ক উত্তর-ভারত বিজয় কিরাপে নংঘটিত হয় ? 

৪। মুসলিম আক্রমণকািগণকে বাধা প্রদানকার্ধে_দাহির, জয়পাল, আনন্দপাল ও পৃথ্বীরাজ__কে 


কিরাপ অংগ গ্রহণ করেন? 
৫। গ্রজনী ও বুর রাজবংশের অধিনায়কত্বে উত্তর-ভারতে মুগ্লিম শক্তির অগ্রগতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


দিলীর হুলতানী আমল 


দিলীর স্বলতানী আমল \ 


পূৰ্বাভাষ ।--আরব, পারসিকাদি পশ্চিম-এশিয়ার এবং তুকী, মুঘল, প্রভৃতি মধ্য- 
এশিয়ার জাতিনজ্ঘের সহিত ভারতবাসীদের সংঘর্ষ ও চরম সম্বন্ধ নির্ণয় মধ্যযুগের ইতিহাসের 
মূল বিষয়বস্ত। বিজেত| ও বিজিতে সম্বন্ধ এবুগে কঠিন ও নির্মমরূপে প্রকাশ পাইলেও 
‘হিন্দু ও মুস্লিম ধৰ্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে প্রচুর আদান-প্রদান হয়। মুস্লিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 
ও ব্যবস্থাদির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাজ্যে তাহাদের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাসও একযোগে পাঠ করা 
দরকার। জাতিগত ও ধর্মগত প্রভেদ থাকিলেও মুস্লিম-সঙ্ঘ হিন্দুদের সঙ্গে একই 
ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বসবাস করে। স্থতরাং প্রায় সহস্র বৎসর ( ৭০০__-১৭০০) ধরিয়া 
ভারতবর্ষ সমভাবে দুইটি বিরাট ধর্ম ও জাতিসজ্ের কর্মক্ষেত্র | 

(কে) দাস রাজবংশ 

_ কুতব উদ্দীন আইবক ।--১২০৬ খৃঃ 
অন্দে লাহোরে কুতব্উদ্দীনের রাজ্যাভিষেক . 
হয়। কুতব্‌ ছিলেন মুহম্মদ ঘুরীর একজন 
ক্রীতদাস । তাহার পরবর্তী দুইজন স্থলতানও 
প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন। এজন্য দিল্লীর 
সিংহাসনে তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন 
ইতিহাসে তাহা দাসবংশ (Slave Dynasty) 
নামে পরিচিত। মাত্র চারিবৎনর রাজত্ব করার 
পর কুতবউদ্দীনের মৃত্যু হয় (১২১০)! 
তিনিই দিল্লীর প্রসিদ্ধ কুতব_মিনার ও কুতব 
মস্জিদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান। _ 
RASH মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আরাম শাহ্‌ স্বলতানপদ লাভ করেন। কিন্ত 


কুতবউদ্দীন আ 


দিল্লীর স্থলতানী আমল ১৩১ 


তিনি ছিলেন নিতান্তই অকর্মপ্য। কয়েক মাস পরেই কৃতবের জামাতা ইল্তুৎমিন্‌ বিহার 
হইতে আসিয়া আরামকে অপসারিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১২১১ )। 
ইল্তুৎমিস্‌ (১২১১--৩৬)।- ইল্তুৎ্মিস্‌ প্রথম জীবনে ছিলেন সুলতান কৃতব্‌ 
উদ্দীনের একজন YF! ক্রীতদাস | পরে কুতব্‌ নিজ sorta সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। 
মাত্র চারিবৎসরের রাজত্বের মধ্যে কৃতব উদ্দীন সর্বত্র যথোচিত শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া 
যাইতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু, বদদেশ ও পঞ্জাবের 
শাদনস্ট  শাসনকর্তারা দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করেন। এদিকে আবার গোয়ালিয়র 
ও রণথন্তোর হিন্দুদের দ্বারা অধিকৃত হয়। সিংহাসন লাভ করিয়াই ইল্‌তুত্মিস্‌কে এই 
ঘোরতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে A! তাহার দীর্ঘ রাজত্বকালের অধিকাংশই এই সকল 
বিদ্রোহদমনের ইতিহাস। ১২১৭ খৃঃ অন্দে তিনি পঞ্জাব অধিকার করেন; অতঃপর 
১২২৬ খৃঃ অন্দে সিন্ধু ও রণথন্তোর অধিরুত হয়। পর বৎসর ( ১২২৭) বন্ধের 
ওমরাহ্গণও দিলীর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধা হন। ১২৩২ খৃঃ অন্দে গোয়ালিয়র 
অধিকার করিবার পর তিনি উজ্জয়িনী লুঠন করেন, তখনই কালিদাস-বণিত মহাকালের 
প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংন হইয়া যায়। 
ইল্তুৎমিসের রাজত্বকালেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ‘মোগল’ (মুঘল--মজ্দোল)-বীর চিদ্িজ 
খাঁ, খাওয়ারিজমের পলাতক রাজার অনুসন্ধানে ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হন। 
ইল্তুৎমিস্‌ চিদ্দিজের ভয়ে পলাতক খাওয়ারিজম্-রাজকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হইলে 
উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহাকে পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইল। ভারতবর্ষও 
"দৈবান্কুলো এক নিদারুণ বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। 
ইল্তুতমিসের রাজত্বকালে বাগদাদের খলিফার জনৈক প্রতিনিধি ভারতবর্ষে আগমন 
খলিফার করিয়া, দিলীশ্বর ইল্তুৎমিন্‌কে নানাবিধ উপহারে ভূষিত করিয়া ধর্মগুরুর 
অভিনন্দন. অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন (১২২৯ ) | 
দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎ্সর রাজত্ব করার পর ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে ইল্তুংমিসের 
মৃত্যু ar মৃত্যু হয়। ‘দাস’ রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সৰ্বশ্ৰেষ্ট। তিনি একজন 
চরিত ও কৃতিত্ব বিদ্যোৎসাহী ও শিপান্থরাগী নরপতি ছিলেন। তিনিই কুতব্‌ মিনারের 
নির্দাণকার্য সম্পূৰ্ণ করেন। GSTS তাহার সময়ে দিল্লীতে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর 


১৩২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


মস্জিদও নিৰ্মিত হয়। এই সকল মস্জিদ সাধারণতঃ ‘কুতব্‌-মস্জিদ’ নামে বিখ্যাত। 
আজমীরেও তিনি আর একটি চমৎকার মস্জিদ নিৰ্মাণ করেন ৷ 
ইল্তুত্মিস্‌ কন্যা রজিয়াকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া যান। কিন্ত 
ওম্রাহগণ ইল্তুৎমিসের মৃত্যুর পর রজিয়ার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রুক্ন্উদ্দীন ফীরূজকে 
ুলতানপদে বরণ করিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন একেবারে অযোগ্য। তখন ওমরাহ্গণ 
তাহাকে পিংহাসন্চ্যুত করিয়া রজিয়াকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইল্তুংমিসের 
সময় হইতেই সুলতানের চল্লিশর্জন প্রধান দাস শক্তিশালী হইয়া, রাজত্বের যাবতীয় কর্তৃত্ব 
নিজেদের আয়ত্তাধীন করার অভিপ্ৰায়ে একটি সংসদ গঠন করেন। ইহা ‘চল্লিশের চক্ৰ’ 
নামে পরিচিত। 
স্থলভানা রজিয়| ।--রজিয়| সিংহাসন লাভ করিয়া স্থচারুরূপে রাজকার্য পরিচালনায় 
মন দিলেন। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিনি স্বয়ং সৈন্য পরিচালন! করিতেন, এবং রাজসভায়ও 
পুরুষের বেশে উপস্থিত হইয়া যাবতীয় রাজকাধ 
সম্পাদন করিতেন। তীহার স্থশাসনে পুনরায় 
রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার 
্তায়নিষ্ঠা ও কঠোর শাসনের ফলে চল্লিশের 
চক্র” স্থলতানার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিল। ফলে তাহাকে ভাতিন্দার 
শাসনকতা অল্তুনিয়৷ নামক এক ওমরাহের 
হস্তে বন্দিনী হইতে হইল। তখন রজিয়া 
অল্তুনিয়াকে বিবাহ করিয়া সিংহাসন 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। 
কয়েকমাস পরে তিনি ও তাহার স্বামী 
সুলতান! রজিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হইলেন (১২৪০) । 
রজিয়ার পর ইল্তুৎ্মিসের এক পুত্র, মুইজ উদ্দীন বহ্রাম (১২৪০__১৪২) এবং 
PROMS পুত্র আলাউদ্দীন মাঁহ্মূদ ( ১২৪২--১৪৬ ) ক্ৰমান্বয়ে রাজত্ব করেন | অবশেষে, 
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১২৪৬ খৃঃ অন্দে ইল্‌তুত্মিসের আর এক পুত্র নাসির্উদ্দীন মাহৃমূদ সিংহাসন লাভ 


করেন। 
নাসিরউদ্দীন Mest (১২৪৬-_+৬৬)।-_নাসির্উদ্দীনেরও রাজকার্ধে বিশেষ কোন 
যোগ্যতা ছিল না। তাহার শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ খার সহায়তায় তিনি নিবিঘ্নে দীর্ঘ 
২০ বত্সর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। উলুঘ খাই ছিলেন প্রক্লত শাসনকর্তা | 
নাসির্উদ্দীনের রাজত্বকালে দেশের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। তাহার এবং 
তাহার পূর্ববর্তী স্থলতানগণের রাজত্বকালে মুঘলগণ বারবার আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব বিধ্বস্ত 
করিতে থাকে এবং দোয়াব ও মেওয়াট অঞ্চলে বিদ্রোহের সুচনা হয়। উলুঘ খা কঠোর- 
হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়। এবং মুঘলগণকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যে সাময়িক শান্তিস্থাপন 
করেন। নানির্উদ্দীন স্বয়ং বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্যার আদর করিতেন। ১২৬৬ 
খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 
গিয়াস্উদ্দীন বল্বন ( ১২৬৬--৮৭ )।-_নাপির্উদ্দীন নিঃসন্তান ছিলেন। তাহার 
পর উলুঘ খা গিয়াস্উদ্দীন বল্বন নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্বন 
ছিলেন স্থলতান ইল্তুৎমিসের ‘চল্লিশ ক্রীতদাস'-এর একজন। এই ক্রীতদানদের পরস্পর- 
প্রতিযোগিতার ফলে ইল্তুৎমিসের মৃত্যুর পর রাজ্যময় অরাজকত দেখা দেয়। সিংহাসন 
লাভ করিয়াই বল্বন ওমরাহ্গণের ক্ষমতা উচ্ছেদ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খল! স্থাপন 
করিতে অগ্রসর হইলেন, এবং কঠোরহস্তে সমস্ত অরাজকতা দূর করিয়া রাজশক্তি 
দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিলেন। 
মুঘল ( মোগল ) আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যও বল্বন যথোচিত ব্যবস্থা করিতে 
ap করেন নাই। ইউরোপ-বিজয়ী চি্দিজ খার প্রত্যাগমনের কিছুকাল 
মুঘল পর হইতেই মুঘলরা বারবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া 
ay এদেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। বল্বন নিজের জোষুত্র মুহস্মদকে 
প্রত্যন্তদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং মূলতান, সামানা প্রভৃতি সামরিক 
গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সুশিক্ষিত সৈগ্ঠদল রাখেন। কিন্তু ১২৮৫ খৃঃ অন্দে মুঘলদের সহিত সংঘর্ষে 


মুহন্মদের মৃত্যু হয়। ইহার পর বিভিন্ন সুলতানের রাজত্বকালে মুঘলদের উৎপাত ক্রমেই 


বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 


১৩৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


বল্বনের শাসনকালের আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা মেওয়াটে রাজপুতদের বিদ্রোহ-দমন ৷ 
বর্তমান আলোয়ারে ছিল মেওয়াট রাজ্য | 
বন্দের শাসনকর্তা তুগ্রিল খাঁর বিদ্রোহ-দমন, বল্বনের জীবনের আর এক কীতি। 
তুগ্রিল খা ১২৭৯ খৃঃ অন্দে বন্ধের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, স্থলতান পর পর দুইবার 
তাহার বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠাইয়াও তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই। সুলতান তখন 
নিজেই সসৈন্যে বঙ্গদেশের দিকে অগ্রপর হন। তুগ্রিল খা! পরাজিত ও বন্দী হইলেন । 
তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করা হইল। তারপর বিদ্রোহিদলকে সম্পূর্ণরূপে দমন 
gett করিয়া স্থলতান নিজের দ্বিতীয় পুত্র বুগ_রা খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করিয়া দিলীতে ফিরিয়া আসিলেন ৷ তখন হইতে ১৩৩৮ খৃঃ অন্দ পৰ্বন্ত 
বল্বনের বংশধরগণই বন্গদেশ শাসন করিতে থাকেন। 
১২৮৫ খৃঃ অব্দে CSA মুহম্মদের আকস্মিক মৃত্যুতে বৃদ্ধ বল্বন একেবারে ভাগিয়া 
পড়িলেন। ইহার এক বা ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল (১২৮৬__১৮৭)। 
বল্বনের স্বকঠোৱর haces নিকট পদমর্যাদা ব! ধনসম্পদের কোনই মূল্য ছিল না। 
্যায়ের মর্যাদা ও রাজশক্তির সন্মানরক্ষার জন্য তিনি যে-কোন পদস্থ ব্যক্তিকে 
গ্ৰ কঠোর . শাস্তি দিতেন। স্বলতান ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা 
এবং তাহার শাসন ছিল অতি কঠোর। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সমস্ত গুরুতর বিষয় 
সম্বন্ধে তাহার পরামর্শ ও নির্দেশ অস্কসারে কার্য করিতে হইত। বল্বনের স্থদীর্ঘ শাসন- 
কালে তাহার যশ সমগ্র এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দুর্ধর্ষ মুবলদের অত্যাচারে 
রাজাহারা সতের জন রাজা আসিয়া তাহার সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশ্রিতদের 
মধ্যে সেযুগের অনেক বিদ্বান ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থপ্ৰসিদ্ধ হিন্দীকবি 
আমীর খসর ছিলেন বল্বনের সভাসদ ও স্নকার। তখন দিল্লী নগরী মুস্‌লিম ফার্সী 
সংস্কৃতির একটি পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল এবং উর্দু বা হিনুস্তানী ভাষা হিন্দু ও 
মলমানদিগের মধ্যে সংযোগের সেতু হইয়া উঠে। 
ক্টীরকৌবাদ।-_বল্বনের মৃত্যুর পর বুগ্‌রা খাঁর অকৰ্মণ্য পুত্র কায়কোবাদ সুলতান 
হইলেন। অল্পকাল পরেই দিল্লীর ওমরাহ্গণ কায়কোবাদকে সনাইয় তাহার পুত্র কায়ম্সকে 
স্থলতানপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। এই গোলযোগের মধ্যে খলজী ওমরাহ্গণ কায়কোবাদ ও 


দিল্লীর স্থলতানী আমল ১৩৫ 


কায়মসৰ্কে হত্যা করিয়া তাহাদের নেতা খল্জী বংশীয় ফীরূজ শাহৃকে রাজপদে অভিষিক্ত 
করিলেন (১২৯০)। এইভাবে 'দাসবংশ*এর অবসান হইল। 


€খ) থল্জী রাজবংশ 

জলাল্উদ্দীন ফীরূজ খল্জী Aas শাহ্‌ 'জলাল্উদ্দীন” নাম ধারণ করিয়া 
সত্তর বৎসর বয়সে দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। জলাল্উদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত মৃদু- 
স্বভাবের লোক। বিদ্রোহী অথবা দস্থা-তক্কররা ধরা পড়িয়া ক্ষম ভিক্ষা করিলে তিনি 

প্রায়ই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। 
তরাইনের যুদ্ধের পর তখন এক শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তখনও মুস্লিম 
আক্রমণের তরঙ্গ দাক্ষিণাত্যে গিয়া আঘাত করে নাই। এই সময় জলাল্উদ্দীনের লৰাতুপ্পুত্ৰ 
ও জামাতা আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য আক্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। আলাউদ্দীন ছিলেন কারা 
ও অযোধ্যার শাসনকর্তা । তিনি অকস্মাৎ একেবারে দেবগিরির যাদবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যে 
( মহারাষ্ট্র) গিয়া উপনীত হইলেন ( ১২৯৪ খৃঃ )। রামচন্দ্র হঠাৎ আক্রমণের 
দেবগিরি লুঠন জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে একটি প্রদেশ 
(ইলিচপুর) ছাড়িয়া দিয়া বাধিক করদানে স্বীকৃত হইতে হয়। আলাউদ্দীন দেবগিরি 
হইতে প্রচুর ধনরত্ব লইয়া কারায় ফিরিয়া আসিলেন। সুলতান তখন জামাতার সহিত 
দেখ! করিবার জন্য নিজেই কারায় গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে আলাউদ্দীনের 
প্ররোচনায় জনৈক গুপ্তঘাতক তাহাকে হত্যা করিল। আলাউদ্দীন তখন নিজেকে সুলতান 

বলিয়া ঘোষণা করিলেন ( ১২৯৬ )। 
আলাউদ্দীন খল্জী_রাজনীতি।-__আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেও 
সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্বিতা একেবারে ঘুচিল না ৷ রাজ্যে নানারপ বিদ্রোহ ও 
বিভ্রোহ-দমন চক্রান্ত হইতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস হইল যে, ওমরাহুদের মধ্যে পরস্পর- 
কুটুদ্বিতা, মদ্যপান এবং প্রজাদের আধিক স্বচ্ছলতাই এরূপ বিদ্রোহ ও যড়যন্ত্রর কারণ। 
আলাউদ্দীন তখন মদ্যপানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিলেন। সুলতানের অন্গুমতি 


১৩৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ব্যতীত সম্ৰান্ত লোকদের মধ্যে বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপন নিষিদ্ধ হইল, বড় বড় ওমরাহ্গণও 
স্থলতানের অনুমতি ব্যতীত কোন কার্ষেই একত্রিত হইতে পারিতেন না। 
শাসন-বাবস্থা আলাউদ্দীন প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সৈন্তাধ্যক্ষদিগকে বেতন দিবার প্রথা 
প্রবতিত করেন। যাহাতে প্রজারা প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য তাহাদের 
উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হইল। তিনি মনে করিতেন যে, প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় 
করিয়া রাখিলে তাহারা তাহাদের সমস্ত শক্তি জীবিকা-অর্জনের জন্যই নিয়োগ করিবে, 
স্ৃতরাং বিদ্রোহের চিন্তা মনে আনিবার অবকাশও পাইবে না। এই উদ্দেশ্যেই তিনি 
প্রজাগীড়ন-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া! হিন্দুদের উপর নানা বাধানিষেধ 
আরোপ করিয়া তিনি তাহাদের জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিয়াছিলেন। দোয়াব অঞ্চলে 
হিন্দুদের উপর শস্যের অর্ধাংশ রাজস্ব বলিয়া ধার্য করা হইয়াছিল এবং অতি-কঠোর উপায় 
অবলম্বন করিয়া ইহা আদায় করা হইত। ইহাতে সম্রান্ত ও সম্পন্ন হিন্দু-পরিবারগুলিও 
একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল, এমন কি এই সকল ARIS পরিবারের মহিলারা মুসলমান 
পরিবারে দাসীবৃতি করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে বাধ্য হইলেন। স্থলতানের উদ্দেশ্য ছিল 
যে, হিন্দুদের এমন দরিদ্র করিয়া রাখিবেন যাহাতে তাহারা ভাল বেশভূষা পরিতে অথবা 
্বচ্ছলভাবে দিনযাপন করিতে না পারে। সাম্ৰাজ্য রক্ষার জন্য তাহার এক বিরাট সৈন্যদল 
ছিল। দৈন্যদের ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে তিনি জিনিবপত্রের দাম কমাইয়া 
দিলেন। সাময়িকভাবে ইহাতে প্রজাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। গুপুচরের সহায়তায় 
সুলতান রাজ্যের সব খবর রাখিতেন। তাঁহার কঠোর শাসন ও অত্যাচারে প্রজাদের 
দুৰ্দশার সীমা রহিল না। 
সে-বুগে মুস্লিম রাজ্যগুলি শরিয়তের বিধানান্রসারে শাসিত হইত। আলাউদ্দীন 
কিন্তু শাসন-পরিচালনায় শরিয়তের ধর্মীয় বিধান অথবা উলেমাদের 
1৮ উপদেশ মানিয়া চলেন নাই। রাষ্ট্রশাসনে রাজার স্বার্থ ছিল তাহার কাছে 
বড় কথা। ইহার জন্য প্রয়োজন হইলে ন্যায়, নীতি ও My বিধিনিষেধ 
উপেক্ষা করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন AT | 
“দিকে তখন মূঘলর| বিরাট চীন অধিকার করিয়া বারবার ভারত আক্রমণ করিতেছিল। 
"২৯৭৯৮ খৃঃ অন্দের মধ্যে দিল্লীর 'নব-মুলমান-গণ একবার বিদ্রোহী হইয়া 


দিল্লীর স্থলতানী আমল ১৩৭ 


উঠিলে সুলতানের আদেশে একদিন পনর হইতে ত্ৰিশ হাজার নব-মুদলমানদের প্রাণনাশ করা 

হয়। জসাল্উদ্দীনের শাদনকালে মুঘলগণ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া পরাজিত 
FERIA হইয়াছিল। ইহাদের অনেকেই ইদ্‌লাম-ধৰ্ম এহণ করিয়া এদেশে বসিয়া গেল। 
gua আক্রমণ ইহারাই 'নব-মুসলমান” নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহার পরেও বাহির 
হইতে মুঘলগণ আসিয়া অনেকবার লুঠতরাজ করিয়া চলিয়া যায়। ১২৯৭ হইতে ১৩০৫ খৃঃ 
অন্ধ পর্যন্ত ভারত-সীমান্ত ইহাদের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া উঠে। তাহারা frat Ate 
অগ্রসর হইয়াছিল, এবং একবার ছুইমাস যাবৎ নগর অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। 
অবশেষে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে হয়। 


রাজ্যবিস্তার_পিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলাউদ্দীন সাত্রাজ্যবৃদ্ধির দিকে 

মনোনিবেশ করিলেন। ১২৯৭ খৃঃ অব্দে তিনি গুজরাট জয়ের নিমিত্ত সৈন্য 

উত্তর-ভারত পাঠাইলেন। গুজরাটের রাজা ২য় কর্ণদেব এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে 

ene পারিলেন না। হুলতানের সৈন্যর| গুজরাটের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি লুষ্ঠন করিয়া 

অপর্যাপ্ত aay লইয়া দিলী ফিরিয়া আসিল। afew ধনরত্বের সঙ্গে আসিলেন 

কৰ্ণদেবের ath বন্দিনী কমলাদেবী। হুলতান আলাউদ্দীন তাহাকে নিজ অন্তঃপুরে প্রেরণ 

করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কমলাদেবীর কন্যা দেবলাদেবী ধৃত হইয়া দিল্লীতে আনীত 

হইলেন ; তাহার সহিত আলাউদ্দীনের পুত্র খিজির খার বিবাহ হইল | ১৩০০ খৃঃ অন্দে 

আলাউদ্দীন রাজপুতানার রণথভ্োর দুৰ্গ আক্রমণ করিলেন। বহুদিন 

HAA যুদ্ধের পর দুৰ্গাধিপতি হম্ীরদেব নিহত হন এবং আলাউদ্দীন রণথস্তোর 
অধিকার করেন (১৩০১ খৃঃ) | 

১৩০৩ খৃঃ অন্দে আলাউদ্দীন মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করিলেন | স্বাধীনতা 

ও সন্মান রক্ষার জন্তু রাজপুতগণ যে অপূর্ব শৌর্বীর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন, তাহা 

crea coherence মৰ্মস্পৰ্শী । কিন্তু আলাউদ্দীনের রণকৌশলের নিকট সকলই ব্যর্থ 

হইয়া গেল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজপুত রম্ণীগণ ‘জহরব্ৰত’ 

চিতোর জয় অনুষ্ঠান করিয়া চিতাগ্নিতে আত্মাহুতি দিলেন; রাজপুত বীরগণ বিপুল বিক্রমে 


dessa এন বণপাইয়া পড়িয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিলেন। এইরূপে 


১৩৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


চিতোর অধিরুত হইল | ইহার প্রায় পনের বৎসর পর মেবারের রাণা বীর হম্মীর চিতোরের 
উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু হিন্দুরা এক হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা আনিতে পারেন নাই। 

১৩০৫ খুঃ অন্দে আলাউদ্দীন মালব আক্রমণ করিয়া উজ্জয়িনী, চন্দেরী, Ag ও ধারা 
নগরী অধিকার করেন। ইহার পর তিনি দক্ষিণাপথ জয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
প্রথমবার পরাজয়ের পর দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেব নিয়মিতভাবে কর দিতে অবহেলা? 

করিতেছিলেন। তদুপরি তিনি গুজরাটের পলায়িত রাজা ২য় কর্ণদেবকে 
সারি নিজরাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাই ১৩০৬ খৃঃ অন্দে আলাউদ্দীন সুদক্ষ 
সেনাপতি মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবগিরিতে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন I 
রামচন্দ্রদেব পরাজিত হইয়া নিয়মিত করদানে স্বীকৃত হইলেন (১৩০৭ খৃঃ) | ইহার পর ১৩০৯ 
খৃঃ অন্দে কাফুর অন্ধ বা তেলিঙ্গানা রাজ্য আক্রমণ করিলেন। অন্ধের রাজধানী ছিল বরহ্বল। 
কাকতীয়রাজ ২য় প্রতাপক্লদ্ৰ কাফুরকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন নাঃ 
সমুদয় সঞ্চিত ধনসম্পদ অর্পণ করিয়া বাৎসরিক করদানের চুক্তিতে তিনি সন্ধি 
স্থাপন করিতে বাধ্য হন ( ১৩০৮-7০৯)। ইহার পর ১৩১* খৃঃ অন্দে কাছুর দোরসমূদ্রের 
( মহাশূরের অন্তর্গত হলেবীদ) হোয়সলরাজ ৩য় বীরবল্লালকে পরাভূত করেন ও বীর- 
বল্লালের রাজধানী দোরসমুদ্র লুণ্ঠন করিয়া তাহাকে দিল্লী প্রেরণ করেন। ইহার পর 
কাফুর মাছুরার পাগ্যরাজাকে পরাভূত করিয়া হিন্দুতীর্ঘথ সেতুবন্ধ রামেশ্বরে বিজয়-গৌরবে 
একটি মস্জিদ স্থাপন করিলেন (১৩১০ খৃঃ )। এইরূপে উত্তরে সীমান্ত অঞ্চল হইতে 
দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত আলাউদ্দীনের সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত হইল। 
টিন ১৩১১ খৃঃ অন্দে ‘মালিক কাফুর জয়োলাসে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন ।, 
১৩০৯ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্রদেবের মৃতুর পর তাহার পুত্র দেবগিরির স্বাধীনতী' 
ফিরাইয়া আনিতে বৃথা চেষ্টা করিলে, কাছুরের হস্তে তাহাকে পরাজিত ও নিহত হইতে হয় 
(993230) | তিন শতাব্দীর (১০০০_-১৩০০) আক্রমণে ও হিন্দুভারত এক্যবদ্ধ হইল না । 
১৩১৬ খৃঃ অন্দে আলাউন্দীনের মৃত্যু হয়। 
চরিত্র ও কৃতিত্ব ।--আলাউদ্দীনের রাজভ্কালেই মুস্লিম-শক্তি প্রথম প্ৰায় সমগ্র 
পয ভারতবর্ষে পৰিব্যাপ্ত হয়। তাহার রণকৌশল বাস্তবিক উচ্চন্তৱের ছিল। পুনঃ- 
গুণঃ জয়লাভ করিয়া স্ূলতান নিজের শক্তিমত্ার অগাধ আস্থা স্থাপন করিঘা- 


মালিক কাফুর 


১৪০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ছিলেন এবং নিজেকে তিনি ‘দ্বিতীয় সেকেন্দর শাহ্‌, (২য় আলেকজাগার) নামে প্রচার 
করিবার জন্য তৎকালীন মুদ্রায় উক্ত নাম উৎকীর্ণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। 
'উপাসনায় তাহাকে «য় সেকেনর শাহ বলিয়া উল্লেখ করিতে হইত 


বিদ্ধালয় ও পান্থশালা নিৰ্মাণ 
করাইয়াছিলেন। বিখ্যাত হিন্দীকবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক আমীর খুস্র আলাউদ্দীনের 


একজন সভাসদ ছিলেন। ফার্সী ভাষাতেও তাহার রচনাদি আছে। 

খল্জী বংশের অবসান।-_আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মালিক কাছুর আলাউদ্দীনের 
এক শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মাত্র ৩৫ দিন 
পরেই দেহ্রক্ষীদের হাতে কাকুর ও নৃতন স্থলতানের প্রাণ গেল। তারপর কুতব্উদ্দীন 
মুবারক নামে আলাউদ্দীনের আর এক পুত্র সিংহাসন লাভ করিলেন। খুন নামে তাহার 
এক ইস্লাম-ধৰ্মাবলঙ্বী হিন্দু অনুচর তাহাকে হত্যা করিলেন এবং ‘নাসিবুউদ্দীন’-উপাধি 
ধারণ করিয়া স্বলতান হইয়া বসিলেন। পঞ্জাবের অন্ত নকর্তা গাজী 


গত দীপালপুরের শাঁস 

মালিক তাহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (১৩২, )। খল্জী বংশের কেহই আর 

জীবিত ছিলেন না; স্বতরাং ওমরাহ্‌দের অনুমোদনে গাজী মালিক “গিয়াস্উদ্দীন তু 

শাহ! নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। OAT 
পে) তুগলুক রাজবংশ 

১ম গ্িয়াস্উদ্দীন তুগজুক {(১৩২০--২৫ )।- গিয়ানউদীন তুগ্‌লুক দিল্লীর 


দিল্লীর স্ুলতানী আমল ১৪১, 


সিংহাসনে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তাহার নাম ‘তুগ্‌লুক বংশ”। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেও, তিনি শাসনকার্ষে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন, 
এবং রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তিনি 'তুগ লুকাবাদ’ নামে দিলীর নিকট 
একটি নৃতন শহরেরও পত্তন করিয়াছিলেন | 
আলাউদ্দীনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দুপ্ৰধান দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয় । অনেক: 
রাজা দিলীতে অরাজকতার অবসরে, মুসলমানদের অবীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন। গিয়াস- 
উদ্দীন তাহার পুত্র ফখর্উদ্দীন মুহম্মদ জুনাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য বরহ্গলে প্রেরণ করিলেন 
(১৩২১ খৃঃ)। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হইলেও ১৩২৩ খৃঃ অবে পুনরায় বরঙ্গল আক্রমণ, 
করিয়া জুনা খা রাজা প্রতাপরদ্রদেবকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। ওদিকে বুগরা aia 
ংখধরগণ বাঙ্গালায় প্রায় স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন। গিয়াস্উদ্দীন স্বয়ং সসৈন্তে বাঙ্গালায় 
অভিযান করেন, এবং সেখানে দিলীর শাসন স্থপ্রতিষ্টিত করিয়া প্রত্যাবর্তনের পথে few 
জয় করিলেন। Gal খা দিলীর উপকণ্ঠে এক সুবৃহৎ দারুমণ্ডপ নিৰ্মাণ করাইয়া সেখানে: 
মহাসমারোহে পিতাকে অভ্যর্থনা করেন। অকস্মাৎ দারুমণ্ডপটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং, 
স্থলতান তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মাহৃমৃদের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৩২৫ )। স্কপ্রসিদ্ধ 
আরব-পর্ধটক ইব্ন্‌ বতুতা বলিয়াছেন যে, জুন! খার বড়ঘন্ত্রের ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে | 
মুহম্মদ বিন্‌ তুগ-জুক।- গিয়াস্উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র জুনা খা মুহম্মদ. 
বিন্‌ তুগলুক নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মুহম্মদ ছিলেন দোষে- 
গুণে এক অদ্ভূত স্বভাবের লোক। গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, প্রভৃতি নানাশাস্তরে 
তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার ব্যক্তিগত চৰিত্ৰও ছিল সম্পূৰ্ণ 
চরিত্র নিফলুষ। তিনি কখনও মন্যপান করিতেন না এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় 
নিরলসভাবে ইদ্লামের অনুশাসন মানিয়া চলিতেন। রণক্ষেত্রে বীরত্ব ও কর্মপটুতার জন্তও 
তাহার খ্যাতি fea! প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডিত্য ও Sata গুণে মধ্যযুগের রাজাদিগের মধ্যে তাহার 
সমকক্ষ কেহ ছিল না। কিন্তু তাহার স্বভাবে বিন্দুমাত্র সামঞ্রস্ত ছিল না। স্বভাবতঃ তিনি 
ছিলেন উদার ও ন্ায়পরারণ, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি ন্যায়ের ম্ধাদ| পদদলিত 
করিয়া গিয়াছেন। অর্থনীতির সংস্কার করিতে গিয়া তিনি দেশের আখধিক জীবনে এক 
মহা বিপর্যয় বাধাইয়া তুলিয়াছিলেন। রাজ্যজয়ের অদম্য উচ্চাভিলাষের ফলে তীহারই- 


শানন-সংক্কীর 


১৪২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


রাজত্বকালে তাঁহার বিশাল সাম্ৰাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং রাজভাণ্ডারের অপৰিমেয় 
ধনরাশিও প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন, 
তবুও আসন্ন বিনাশের কবল হইতে সাম্রাজ্য রক্ষা 
করিতে পারেন নাই। প্রজার উপকার করিতে গিয়া 
প্রজাপীড়নের যে অদ্ভুত দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন 
তাহার তুলনা নাই। কিন্তু মুহম্মদের চরিত্র ও নীতির 
বিচারপ্রসঙ্দে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি 
মধ্যযুগে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। সে যুগ ছিল 
অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধবিগ্রহের যুগ। এজন শান্তি 
ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য রাজাদের বাধ্য হইয়া কঠোর 
নীতি অবলম্বন করিতে হইত। দয়া ও ক্ষমা প্রভৃতি 
গুণ তখন দুর্বলতার নামান্তর ছিল। যখনই কোন রাজার 
চরিত্রে এই গুণের সমাবেশ দেখা যাইত, তখনই 
মু বিন্‌ তুগ লুক রাজ্যে বার বার বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিত। 
সুলতান যে কঠোরতা দেখাইয়াছেন ইহাও তাহার অন্যতম কারণ। 
আভ্যন্তরীণ নীতি ।-_রাজপদ লাভ করিয়াই তিনি সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসন- 
কাদের দিলীতে আহ্বান করিয়া সমগ্র রাজ্যের রাজন্ব ও জমির হিসাব রাখার ব্যবস্থা 
করেন। কিন্তু তিনি রাজকর এমনভাবে বাড়াইয়| দিলেন যে, দরিদ্র কৃষকদের 
দুর্দশার আর সীমা রহিল না। অনেকেই বনে-জঙ্গলে গিয়া আশ্রয় লইল। 
সুলতানের আদেশে বন ঘিরিয়া ফেলিয়া যাহাকে পাওয়া গেল, তাহারই প্রাণবধ কর| 
হইতে লাগিল। কনষিকাৰ্ধ একরকম বন্ধ হইয়া গেল, দেশে দুভিক্ষ আর্ত হইল। ইহার 
প্রতিকারার্থে তিনি ছয়মাস ব্যাপিয়া সমস্ত প্রজাদের শস্তাদি এবং অননব্যগ্রনাদি বিতরণ 
করিয়াছিলেন এবং কুষিচালনার জন্য নিঃস্ব চাষীদের রাজকোব হইতে অর্থ ধার দিয়াছিলেন। 
খেয়ালী স্থলতান হঠাৎ দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন করিতে মনস্থ 
করিলেন। দক্ষিশাপথে তখন দিলীর আধিপত্য সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে। 
বারবার বিদ্রোহও হইতেছিল। দেবগিরিতে একটি দুর্গ নিৰ্মাণ করিয়া তাহ 


করবুদ্ধি 


সেখানে 
গর নৃতন 


দিল্লীর স্ুলতানী আমল ১৪৩ 


নামকরণ করা হইয়াছিল “দৌলতাবাদ'। কথিত আছে যে, তিনি দিল্লীর সকল 
অধিবাসীকে জোর করিয়া “দৌলতাবাদে, পাঠাইলেন। ইহাতে সাধারণ 
নানী লোকদের দুর্দশার অবধি রহিল না। আট বৎসর পরে ‘দৌলতাবাদ’, 
সুলতানের আর ভাল লাগিল না, তখন সকলকে লইয়া তিনি পুনরায় দিলীতে 
ফিরিয়া আসিলেন। 
দিগ্রিজয়ের অভিপ্ৰায়ে সুলতান রাজত্বের প্রথম দিকেই একবার পারস্তের অধীন 
ইরাক ও খোরাসান জয় করিবার জন্য কয়েক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন । 
পিন এক বৎসর যাবৎ এই বিশাল বাহিনীর রসদ যোগাইয়া অবশেষে পারস্য-জয় 
অসম্ভব বিবেচনায় সৈন্যদের বিদায় দিতে হইল। পারস্য-জয়ের অভিপ্রায় 
ত্যাগ করিয়া স্থবলতান স্থবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন; কারণ শক্তিশালী পারস্য জয় 
করিতে যাইয়া স্থলতানকে যে দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইত তাহার ফলাফল ছিল 
অনিশ্চিত। যুদ্ধে পরাজয় হইলে সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা ছিল। অতঃপর সুলতান 
বর্তমান কুমাযুন-ঘাড়োয়াল অঞ্চলে অবস্থিত কারাচল নামক হিন্দুরাঞ্জাটি জয় করিবার নিমিত্ত 
এক বিরাট বাহিনী পাঠাইলেন। হিমালয়ের পাৰ্বত্য প্রদেশে এই বাহিনী একেবারে 
বিধ্বস্ত হইয়া গেল। যাহা হউক, স্থলতানের এই অভিযান একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। 
কারাচলের হিন্দুরাজা তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন (১৩১৮)। এতিহাসিক ফেরিস্ত। 
এই অভিযানকে ভুলক্রমে চীন-অভিযান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই সকল অভিযানের ফলে রাজকোব শূহ্য হইয়া আদিল। তখন স্থলতান চীনদেশে 
প্রচলিত কাগজের নোটের খবর পাইয়া তাহার অন্ধকরণে এদেশে তামার 
তামার নোট নোট চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন। মুদ্রানীতির দিক্‌ হইতে এ ব্যবস্থা শাস্ত্ৰ 
AIS | কিন্তু এই নোট যাহাতে কেহ জাল করিতে না পারে, এরূপ কোন সতর্কতা না 
থাকায়, লোকে অবাধে নোট জাল করিয়া অর্থশালী হইতে লাগিল কিন্তু রাজকোষ জাল 
নোটে ভরিয়া গেল। বিদেশী বণিক্গণ উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। ফলে ব্যবসায়- 
বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। বাধ্য হইয়া স্থলতান নোটের প্রচলন বন্ধ করিয়া 
দিলেন। রাজকোবে যত জাল নোট জমিয়া উঠিয়াছিল, জুলতান তাহার বিনিময়ে পূৰ্ণ 
মূল্য ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে রাজকোবের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া গেল। 


১৪৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


বিভিন্ন স্থানে বিদ্ৰোহ ৷--হ্লতানের এই সকল কাধের ফলে সাম্ৰাজ্যের বিভিন্ন 
স্থানে বিদ্ৰোহ দেখা দিল, এবং বাঙ্গালা, অযোধ্যা, মালব, গুজরাট, মথুরা ও বিদর প্রভৃতি 
স্থানের শাসনকতৃগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। 
করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে শাম্স্উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শ 
প্রতিষ্ঠা হইল। এদিকে দাক্ষিণাত্যের ap 
স্বাধীন হইয়া গেলেন ৷ স্থলতান তাহাকে দ 
স্বাধীন হইল। দাক্ষিণাত্যে তখন হিন্দু ও 


"হের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাজোর 
বারে জালাল উদ্দীন আহসান শাহ বিদ্রোহ করিয়া 
মন করিতে পারিলেন না। মাদুর! ও তেলিঙ্গানা 
মুগলমানগণ দিল্লীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হন, এবং 
তাহারই ফলে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দুরাজা (১৩৩৬) এবং রুষ্ণার উত্তরে 
শিয়া মুসলিম বহূমনী রাজা স্থাপিত হয় (১৩৪৭ )। হলতান বিদ্রোহদমনের জন্য সামাজ্যের 
এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি কেবলই ধাবিত হইতেছিলেন। অবে 
OB নামক স্থানে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন; সেই তাহ 


তাহার সম্মতি ব্যতীত 

কেহই রাজ্যশাসনের অধিকারী হইতে পারেন ন| | RIK হুলতান খলিফার 

খলিফার সহিত নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। খলিফা তখন রাজ্যচ্যুত হইয়া মিশরের 
সম্বন্ধ 


স্থলতানের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন | 
সনদসহ দিল্লীতে উপস্থিত হইলে মুহম্মদ তাহাকে সসম্ম 
উপহার দিয়াছিলেন। 


ইবজ্‌ বতুত| et বতুতা উত্তর-আফ্রিকার অন্ত 
খ্যাতনামা ও স্থপণ্ডিত আরব-পর্টক। ইনি মুহম্মদ 


১৩৪৪ খৃঃ অব্দে খলিফার দূত 
[নে অভ্যর্থনা করিয়া প্রচুর ধনরতু 


গতি মরকৌ-নিবাসী একজন 
তুগলুকের রাজত্বকালে ভারতে ত উপস্থিত 


এর মূল্য তখন অত্যন্ত সস্তা 
চীন ও ভারতের ছিল। ভীহার লিখিত বিবরণ হইতে সমসাময়িক চীন ও ভারতের বহু তথ্য 
সম্বন্ধ 


BNF সম্বন্ধ উপলক্ষে 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ক্যাথলিক পাত্রী 08০86 এবং ভিনিসীয় পর্যটক 


দিল্লীর সুলতানী আমল ১৪৫ 
Marco Polo-র বিবরণ একত্রে ( ১২৮৮--১২৯৩ ) পাঠ করিলে মধ্যযুগের ভারতবাসীরা 


{ 


কবীর (প্রাচীন চিত্র ) 
যে ব্যবসায়-বাঁণিজ্যে ও অর্থগৌরবে পূৰ্ব ও পশ্চিমে স্থপ্রসিদ্ধ ছিল ইহা প্রমাণিত হয়। 
ফীরূজ শাহ, ।--সিন্ধুদেশে অকস্মাৎ মুহম্মদের মৃত্যু হইলে সৈন্যাধ্যক্ষগণ মুহম্মদের 
জ্ঞাতিভ্রাতা ফীরজকে স্থলতান নিৰ্বাচন করিলেন। 

১৩৫৩-৫৪ খৃঃ অন্দে ফীরূজ বাঙ্গালাদেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন | শাম্স্উদ্দীন 
ইলিয়াস শাহ্‌ একডাল| দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপুল বিক্ৰমে স্থলতানকে বাধা দিয়া 
তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। পরে আর একবার (১৩৬০ ) শাম্স্উদ্দীনের পুত্ৰ 
সিকন্দরের রাজত্বকালে সুলতান বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্ত তখনও বাংলার 
হিন্দুমুদলমান সংগঠিত বাহিনীর সম্মুখে ব্যর্থমনোরথ হইয়াই স্থলতানকে ফিরিয়া যাইতে 
হইয়াছিল। সিদ্ধুদেশেও তিনি দুইবার অভিযান করিয়াছিলেন; শেষ পর্যন্ত বহুকষ্টে 
জয়লাভ করিলেও তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে ষে-সকল স্থান দিল্লীর 
সুলতানের হস্তচযুত হইয়া পড়িয়াছিল সেগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন 

নাই। স্বভাবতঃই ফীরজ ছিলেন দয়ালুপ্ৰকতির লোক,__নিরীহ,শান্ত ও 
শাসন-দংস্ধার নিথিরোধী। সেকালে অপরাধীদের প্রতি অমানুষিক শাস্তিবিধান করার 
রীতি ছিল। সুলতান ইহা রহিত করেন। আলাউদ্দীন রাজকর্মচারীদিগকে নগদ বেতন 


১৩ 


১৪৬ স্বদেশ ও সভ্যত 


দিতেন। ফীরূজের রাজত্বকালে পুনরায় জায়গীর প্রথার প্রবর্তন করা হয়। অনেক অন্যায় 
কর ও OF তুলিয়া দেওয়ার ফলে দেশে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল | 


ত SBIR করিতে নিষেধ করা হইল। হিন্দুদের উপর ‘জিনিবা কর পূর্বেই 

স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এ পন ্রা্পগণকে সে কর দিতে হয় নাই। 

1 তাহাদিগকে উহা দিতে বাধ্য করা হয়। উদার ও হিন্দুভাবাপন্ন 
শিয়া-সম্পরদায়ের মুনলমানদিগের উপরেও তিনি অত্যাচার করিতে ক্রটি করেন নাই। 

কী শাহু দিরীর উপকঠে ‘ীত্বজাবাদ’ নামে এক নগর স্থাপন করেন। হিন্দু-মুসলিম 

শি কলাবিদদের সঙ্গী তকেন্দ্ৰ জৌনপুর শহরও তীহার প্রতিষ্টিত। এতভিন্ন তিনি 

কাধ 
অনেকগুলি মন্জিদ, মাদ্রাসা, আরোগ্যশালা, প্রভৃতি নিৰ্মাণ করেন। কৃষির 
উন্নতির জন্য বহু খাল কাটানও তাহার আর এক কীতি। দুইশত মাইল দীর্ঘ Zahra যমুনার 
খাল তাহারই সময়ে খনন করা হইয়াছিল। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
ফীর সুদীর্ঘ ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৮৮ খৃঃ অব্দে প্রায় আশী বংসর 


Aw 
FOR অবশেষে এই বংশের শেষ সুলতান মাহমুদ তুগলুক সিংহাসনে আরোহণ 


কালে দিগ্রিজরী SAI ভারত আক্রমণ করেন। বিশাল দিলী 


সাম্রাজ্য তখন সঙ্কুচিত হইয়া দিল্লী ও তাহার WAS কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। 
হি আক্রমণ।--১৩৯৮ খৃঃ অন সমরকন্দের অধিপতি, পারন্ত ও ইরাক- 
a বজয়ী তায়মুর বেগ. ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। | 944 চেদ্দিন্‌ খার সমগোত্রিয় 


পরিচয় ha By RUSHES 6S তুরীদের চা তাই শাখার নায়ক. 
ONE একটি পা ছিল খোঁড়া তাই ঠায়মুর-লঙ্গ বা (খোঁড়া 
তায়মুর ) নামে পরিচিত! চিঙ্গিজ খার পরে এই ইতিহাসে তিনি উহ 


এশিয়ায় তা ক্ৰান্ত দিথ্বিজয়ী আর 
টা | হার ন্যায় পরাক্র 
এতিহাসিক রণক্ষেত্র পানিপথের নিকট তুগলুক বংশের শেষ রাজা মাহমুদ তুগলুকের 


| 


. নিহত হইল | তারপর শত শত বংসরের সঞ্চিত 


দিল্লীর সুলতানী আমল ১৪৭ 


‘সেনাপতি মন্নু ইক্বালের নেতৃত্বে হিন্দু-মুমলমানের এক সম্মিলিত বাহিনী তায়মুরের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইল; কিন্ত সমর-নিপুণ তায়মূর 
অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া সগৌরবে 
দিল্লী প্রবেশ করিলেন। মাহমুদ তুগ্‌লুক ইতি- 
পূর্বেই গুজরাটে পলায়ন করিয়া- 

ছিলেন। তায়মুরের দিল্লীতে 
প্রবেশের পথেই একলক্ষ হিন্দু-মুসলিম 
বন্দীকে হত্যা কর! হইয়াছিল । সেখানে প্রবেশ 
করিয়া একাদিক্রমে পাচ দিন নগরী লুঠন করা! 
হইল, সহস্ৰ সহস্ৰ স্্ী-পুরুষ, বালক-বালিকা! 


দিলী-লুঠন 


ধনরাশি লুঠন করিয়া তায়মুর সমরকন্দে ফিরিয়া 
গেলেন। তায়মুর সহস্ৰ সহস্ৰ নরনারীকে বন্দী 
করিয়া লইয়| দেশে ফিরিলেন বন্দীদের মধ্যে 
অনেক সুদক্ষ ভারতীয় শিল্পীও ছিলেন। তীহা- 
দিগকে সমরকন্দের প্রাসাদ, অট্টালিকা, প্রভৃতি তায়মুর লঙ্গ 
নির্মাণে নিযুক্ত কর! হয়, অপর সকলকে দাসদাসীরূপে বিক্রয় করিয়া দেওয়| হয়। তায়মূর 
দেশে ফিরিবার পর দুভিক্ষ ও মহামারীতে ধনজনপূর্ণ দিলীনগরী শ্মশানে পরিণত হইল। 

তায়মুর চলিয়া গেলে স্থলতান দিলীতে ফিরিয়া আদিলেন বটে, কিন্ত সে মহাশ্বশানে 
বসিয়| তুগলুক বংশের লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া আনিবার কোনই সম্ভাবনা আর ছিল না। 
অবশেষে দীর্ঘ তেইশ বৎসর নামেমাত্র রাজত্ব করিবার পর, ১৪১৩ খৃ: অন্দে তাঁহার মৃত্যু 
হইল। মাহমুদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুগ্‌লুক বংশও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। 

সৈয়দগণ IAT তুগলুকের মৃত্যুর অল্লকাল পরে মূলতানের শাসনকৰ্তা খিজর 
খা দিল্লী অধিকার করিলেন (১৪১৪ )। fag খা এবং তাঁহার বংশধরগণ 
‘সৈয়দ’ নামে পরিচিত, কারণ হাসান ও হুসেনের মত তীহারা নিজেদের 
হজরত, TIE দৌহিত্র বংশ বলিয়া পরিচয় দিতেন। খিজ্্‌র খা, তায়মুর এবং তাহার 


খিজর খা 


Rae স্বদেশ ও সভ্যতা 


পুত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লী শানন করিতেন। দ্বিলীরাজ্য তখন দিল্লী ও ততৎপাৰ্শ্ববৰ্তা 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৪২১ খৃঃ অন্দে থিজ্‌র খার মৃত্যু হইলে, মুইজ্‌ উদ্দীন 
মুবারক্‌ শাহ্‌ নিজেকে স্বাধীন স্থলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৪১৫ খৃঃ অন্দে 
পঞ্জাবের আফগান শাসনকর্তা বহুল লোদী দিল্লী অধিকার করিলেন। 
লোদীবংশ I লোদীই ছিলেন দিল্লীর প্রথম আফগান স্থলতান। তিনি 
জৌনপুররাজ হুসেন শাহকে পরাভূত করিয়া নিজ পুত্র বার্বক শাহকে সেখানকার 
শাসনকৰ্তা নিযুক্ত করিলেন। পূৰ্বে কাশী এবং দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডের সীমা পর্যন্ত তাহার 
আধিপত্য মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হইল। 
১৪৮৯ খৃঃ অন্দে বহৃলুলের মৃত্যুর পর তাহার এক পুত্র নিজাম খা 'সিকন্দক্ শাহ্‌” 
ছি উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাহার cas ভ্রাতা 
জৌনপুরের বার্বক শাহের সহিতও বিরোধ বাধিয়া গেল। সিকন্দর . 
তাহাকে পরাভূত করিয়া জৌনপুর অধিকার করিয়া লইলেন। তারপর বিহার জয় করিয়া 
নি তিনি fees পর্যন্ত বাজ্যনীম| বিস্তার করেন। সিকন্দরের রাজত্বকাল 
্রবাদির সুলভ মূল্যের জনয প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ন্টায়পরায়ণতা এবং 
ইশাসনের জন্যও তিনি বিখ্যাত ছিলেন। বহুকাল পূর্বে গজনীর সুলতান মাহমুদ আগ্রা 
শহরটি বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াভিলেন। সিকন্দর লোদী উহার সংস্কার সাধন করিয়া শ্রীহীন 
শহ্রটিকে নৃতন কৰিয়| গড়িয়া তোলেন। দিলীতেও লোদী-উদ্যান farts | 
১৫১৭ খৃঃ SCH সিকদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম স্থলতানপদে অভিষিক্ত 
ইৰাহিম লোদী ইইলেন। ওমরাইদের চক্রান্তে রাজো পুনরায় অরাজকতা দেখা দিল। 
বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খাঁ লোহানী AAA ঘোষণা করিলেন। 
পানিপথের লাহোরের আফগান-শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের মুঘলরাভা 
TON) বাবরকে দিলীজয়ের জন্য সমশ্মানে নিয়ন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পানিপথের 
প্রসিদ্ধ রণা্গণে বাবর ও ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধ হইল। শেষ আফগান-সমাট্‌ ইত্রাহিম, 
হিন্দ-স্মলিম নৈ্ পরিচালনা করিয়া বীরের ara যুদ্ধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ 


করিলেন (১৫২৬)। তুকী-ভাষী বাবর দিল্লী অধিকার করিলেন। দিল্লীতে পুনরায় মুঘল- 
yal আধিপত্য স্থাপিত হইল | 


hie Oe 5৯১ 


দিল্লীর স্থলতানী আমল ১৪৯ 


স্থূলতানী রাজবংশ 
(ক) দাসবংশ (১২০৬--'৯০ খৃঃ ) 


{১) কুতব উদ্দীন (১২*৬-”১*)---মুহন্মদ ঘুরীর ক্রীতদাস 
(২) আরাম (দত্তক পুত্ৰ)--(১২১*--১১)-- (নিংহাসনচ্যুত) 
| (9) eae (১২১১-৩৬)--কুতবউদ্দীনের জামাতা 


| | | 
(৪) রূক্ন্উদ্দীন (১২৩৬) (৫) Lea (৬) মুই জউদ্দীন বহাম (৮) নাদির্উদ্দীন মাহ সুদ 
| সিংহাসনচ্যুত ও নিহত (১২৩৬-'৪*) (2284-88) (১২৪৬-৬৬) 


(৭) আলাউদ্দীন মাহ মূদ্ৰ-_(১২৪২-৪৬) 
(৯) গিয়াস্উদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৭)__(নাসির্উদ্দীনের শ্বশুর) 


(oe) কায়কোবাদ ( ১২৮৭-৯.) 


কায়মন 


(খ) খল্জীবংশ (১২৯০-১৩২০ ye) 


€১) জলাল্উদ্দীন খল্জী (১২৯০-১২৯৬) 
(২) কুক্ন্উদ্দীন (১২৯৬)--সিংহামনচ্যুত 
(৩) আলাউদ্দীন খল্জী SRT SO ape 


৪) anions মুবারক (১৩১৬)-নিহত (৫) কুতবউদ্দীন মুবারক (১৩১৬-২*) 
(৬) নাসির্উদ্দীন খুমরু ১৩২)--কুতব উদ্দীন মুবারকের কর্মচারী 


১৫০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


গে) তুগ্লুকবংশ (১৩২০_-১৪১৩ খৃঃ) 
(১) গিয়াসউদ্দীন তুগ্‌লুক (১৩২০-২৫) 
(২) মুহম্মদ বিন্‌ তুগলুক (১৩২৫-"৫১) 
(৩) ফিরজ শাহ সক (১৬০১-৮৮)--মুহন্মদ তুগ লুকের খুল্লতাত-পুত্ৰ 


|] 
soit জাফর খাঁ (৬) নাসির্উদ্দীন জী 
| 


| | | 
(৮) নসরৎ শাহ, (৪) ২য় গিয়াসউদ্দীন (৫) আবুবকর্‌ (১৩৮৯-৯,) ৷ 
(১৩৯৪-৯৮) তুগলুক্‌ (১৩৮৮-৮৯) ie 
(৭) আলাউদ্দীন সিকন্দর (৯) মাহমুদ শাহ 


(১৩৯৪) (১৩৯৮-১৪১৩) 


(ঘ) সৈয়দবংশ (১৪১৪-৫১ খৃঃ) 


(১) থিজর থঁ| ( ১৪১৪-২১ ) 
৯৯1০ 
| 
(২) selon ফরিদ খাঁ 


(১৪২১-১৪৩৪) 


| 
(৩) মুহম্মদ শাহ, (১৪৩৭-৪৫) 
(৪) আলাউদ্দীন আলম শাহ, (১৪৪৫-’৫১) 


(ও) লোদীবংশ (১৪৫১--১৫২৬ খৃঃ) 
(১) বহলুল লোদী (১৪৫১-৮৯) 
(২) দিকনার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭) 


(৩ ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-'২৬) পানিপথের যুদ্ধে নিহত ; পাঠনব। 


ংশের লোপ ও 
মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা । 


বঙ্গদেশ, বহ মনী ও বিজয়নগর রাজ্য ১৫১ 


প্রশ্নাবলী 
"১।  দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের নাম দাসবংশ হয় কেন? এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতির 
রাজত্ব বর্ণনা কর। 
২। দিল্লীর দাসবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও | 
৩। শিয়ান্উদ্দীন বল্বনের জীবনী সংক্ষেপে লিখ । 
৪। থল্জী রাজবংশের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
৫। আলাউদ্দীন খল্লীর চরিত্র ও কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জীন লিখ। 
৬। বিজেত| ও শাদক হিসাবে আলাউদ্দীন থন্জীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 
৭) কাহাকে তোমার মোগল যুগের পূর্ববর্তী শাসকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে হয়? কারণ দেখাও ৷ 
৮। মৃহম্মদ তুগলুকের রাজত্বের বিবরণ দাও এবং তাঁহার কার্যাবলী কিরাপে দিল্লী সাম্রাজ্যের পতন 
ঘটাইয়াছিল দেখাও | 
৯। মুহম্মদ বিন্‌ তুগলুকের চরিত্র সমালোচন| কর এবং তাহার রাজত্বের বিবরণ দাও | 
১*। ফিরাজ শাহ, তুগলুক তাহার প্রজাবর্গের মঙ্গলদাধনে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার কিছু 
বিবরণ দাও | 
১১। তায়মুরের ভারত-আক্রমণ বর্ণনা Fa | 
১২। পাঠান রাজবংশ ভারতে কতদিন রাজত্ব করেন? এই বংশের পতনের কারণ কি? 
১৩। বাবরের আক্রমণকালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর। 


ষোড়শ অধ্যায় 
বঙ্গদেশ, বহ মনী ও বিজয়নগর রাজ্য 
বঙ্গদেশ, বহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য 


পুর্বাভীষ ।__কৃতব্উদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণ (১২০৬) হইতে পানিপথের 
যুদ্ধে বাবরের জয়লাভ ( ১৫২৬) পর্যন্ত, কিঞ্চিদধিক তিনশত বৎসরের ইতিহাস ছিল 
ভারতবর্ষে তুক্কীশাসনের প্রথম অধ্যায়। এই সুদীর্ঘকালকে দুইটি পর্বে ভাগ করা যাইতে 


১৫২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


পারে। প্রথমে পর্বে আমরা পাই দিল্লীর Bela সুলতানদের প্রীধান্য-বিস্তার__ইহা 
১২০৬ খৃঃ BH হইতে ১৩৩৮ খৃঃ অন্ন পর্যন্ত, একশত বত্রিশ বৎসরের ইতিহাস। ইহার 
প্রথম ভাগ ( ১২০৬--১২৯৪ ) ব্যয়িত হয় উত্তর-ভারতে তুর্কীপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় 
ভাগের প্রধান রাজনীতিক ঘটনা দাক্ষিণাত্যে মুনলমান-অধিকার বিস্তার । ১৩৩৮ খৃঃ অব্দ 
হইতে ১৫০৬ খৃঃ AH পর্যন্ত প্রায় দুইশত বংসব ধরিয়া সমগ্র ভারতে দিলীর স্থূলতানদের 
বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তথন হইতে তুর্বীশাসনের দ্বিতীয় পর্বের সুচনা হয়। 
এই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী 
সাম্রাজ্যের পতন আর্ত হয় | 
(ক) বজদেশ | ইখ্‌তিয়ার্উদ্দীন মুহম্মদ লক্মণসেনের নিকট হইতে পশ্চিম ও উত্তর 
বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ কখন তুর্কাদের পূর্ণ 
ST অধিকারে আসে তাহা বলা কঠিন | সম্ভবতঃ ত্ৰয়োদশ শতকের শেধার্ধে প্রায় 
খব্জী-শাদন সমগ্র বাংলায় তুক্কা-আধিপত্য বিস্তৃত হয়। Ba তিয়ারউদ্দীনের মৃত্যুর পর 
বন্ধদেশে খল্জী ওমরাইদের শাসন প্রবর্তিত হয়। দিল্লী হইতে বদ্গদেশের 


দূরত্ব অল্প নয়, তাই সুযোগ পাইলেই বঙ্গের শাসকগণ দিলীশ্বরের অবীনতাপাশ ছিন্ন 
করিতে বরাবর চেষ্টা করিতেন | 


সুলতান ইল্তুৎমিসের সমর বাংলার শাসক ইবাজ খা প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং 
দিল্লীর প্রাধান্য অস্বীকার করেন। কিন্তু অবশেষে ইল্তুৎমিসের নিকট তাঁহাকে বহতা 
স্বীকার করিতে হয় (১২২৭ )। ইহার পর বাংলার শাসকগণ প্রতিবেশী রাজ্যগুলির 
( উড়িত্তা, আসাম ) সহিত যুদ্ধবিগ্ৰহ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে সুলতান 
বল্বনের রাজত্বকালে বন্ধের শাসনকর্তা তুগ্রিল খা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া 

ae ছুই-ছুইবার দিল্লীর সৈন্যমলকে পরাজিত করিলে বল্বন স্বয়ং বাংলায় প্রবেশ 
করিয়া তাহাকে পরাজিত ও নিহত করেন (১২৭৯--১৮২ ) এবং পুত্র 

বুগরা খাঁর উপর বঙ্গের শাসনভার TS করেন। তখন হইতে বুগরা খাঁর বংশধরগণই বাংলা 
শাসন করিতে থাকেন। আলাউদ্দীন খল্জীর মৃত্যুর পর দিল্লীতে অরাজকভার সুযোগে 
বন্ধদেশে পুনরায় বিদ্রোহ দেখ| দেয়। আবার সঙ্গে ACH বুগ রা খাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও 
গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়া যায়। গিয়াসউদ্দীন তুগজুক ( ১ম) স্বয়ং বাংলায় গমন করিয়া 


বঙ্গদেশ, বহ মনী ও বিজয়নগর রাজ্য ১৫৩ 


বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন এবং দ্বিলীর আধিপত্য পুনঃ স্থাপিত করিলেন। 
soo Por খৃঃ ACH মুহম্মদ তুগলুকের রাজত্বকালের অরাজকতার স্থযোগ লইয়া সোনার- 
গঁ হইতে ফখর্উদ্দীন মুবারক শাহ্‌ পূর্ববঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিছুকালের মধ্যেই 
আলাউদ্দীন আলী শাহের নেতৃত্বে লক্মণাবতী হইতে পশ্চিমবর্দেও বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। 
তাহার পর শাম্স্উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন এবং পাওুয়ায় 
রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। শাম্র্উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ 
সম্ভবতঃ ১৩৪২ হইতে ১৩৫৭ খৃঃ অন্ধ পৰ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 


ইলিয়াস শাহ, বন্গদেশ হইতে বারাণনী পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ তাহার করাত হইয়াছিল। 


সুলতান ঘীরন শাহ্‌ স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্ৰা করিয়াও তীহাকে বশ্যতা স্বীকার 


করাইতে পারেন নাই (১৩৫৩ )। 
শাম্দ্উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দিকন্দর শাহ্‌ বাংলার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। এবারও দিল্লীশ্বর BAS শাহ্‌ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়| ব্যর্থমনোরথ 24 | 
সিকন্দরের রাজত্বকালে পাওুয়ার বিখ্যাত শিল্প-নিদর্শন আদিনা মন্জিদ নিমিত 
গয়াস্দীন " হয়। পিকন্দরের পুত্র গিয়াম্‌উদ্দীন আজম্‌ সম্ভবতঃ ১৩৯০ খৃঃ অব্য হইতে ১৪১০ 
sat খৃঃ অন্ন পৰন্ত কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদেশ শাসন করেন । সিকন্দর শাহ্‌ যখন 
পাওুয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন তখন তাহার পুত্ৰ গিয়াস্উন্দীন আজম্‌ সোনার গায় নিজ রাজ- 
চীনাভ্ৰাজ্যের ধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন it তনি একদিকে যেমন 
দৌত্য পারন্তের স্থপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজকে বাংলায় আমন্ত্রণ করেন, তেমনি চীন- 
(১৪-৮৩৮) দেশের সহিতও সম্বন্ধস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন । মিং বংশের wate ইয়ং-লোর 
নিকট ১৪০৮ খৃঃ অব্দে গিয়ান্‌ বাদ্ালাদেশের বিচিত্র শিল্পসস্তারসমেত দূত প্রেরণ করেন। 
১৪৩৮ খৃঃ অব পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন স্থলতানদের সহিত মিং-সম্ৰাটের আদান-প্রদান 
চলিয়াছিল। mate ইয়ং-লো সুদক্ষ চীনা নাবিকদের ‘সাহায্যে জলপথে মৈত্রীদূতগণকে 
বাংলাদেশে প্রেরণ করেন ৷ কথিত আছে, ৬২ খানি চীনা জাহাজ কয়েক হাজার সৈন্য, 
লক্কর ও রাজগ্রতিনিধির সহিত কোচিন-চীন ও মালয় অতিবাহন করিয়া স্থমাত্রা, নিকোবর 
দ্বীপ পার হইয়া চাট্‌গ হইতে ক্রমশঃ মেঘনা নদীর তীরস্থ সোনার গী এবং শেষে পশ্চিম- 


বন্ধের পাও্য়ায় আসিয়া উপস্থিত হয়। 


'সিকন্দর tz 8 


১৫৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


চীনা দো-ভাষী পণ্ডিতপ্রবর মা-হুয়ান (Ma Huan) এই সময়ে যে বৰ্ণন| লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন তাহা মিং (Ming) রাজবংশের ইতিহাসের মধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। ইহাতে লিখিত আছে-_বাঙালীরা চামড়ার জুতা ব্যবহার করিত, 
মেয়েরা রেশমের জামা ও শাড়ী এবং বহুবিধ মূল্যবান অলঙ্কার পরিত, 
পুরুষরা অত্যন্ত লঙ্বা-চওড়| ও বলিষ্ঠ ছিল। বাংলার সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত, নটা- 
চীনা এতি- দের নৃত্যকলা, নারীদের বহুমূল্য অলঙ্কার, মস্লিন, গাছের ছালের কাগজে 
মাটির নিৰ্মিত পঞ্জিকা (Calendar), প্রভৃতি বহু কারুশিল্পের (arts & crafts) 
উচ্ছুসিত প্রশংসা, উক্ত চীনা ওঁতিহাসিক করিয়া গিয়াছেন। গিয়াসের 
বংশধরগণও চীনা রাজদরবারের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াছিলেন এবং ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে 
যে উপঢৌকন বাংলাদেশ হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে 
কারি. গণ্ডারের খঙ্গ, rc ও বিচিত্র মণিখচিত আসবাব, কিংখাপ, 
শুকপাখী, জীরাফ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশের আতিথ্য, 
WIS! ও GAC পরটুর স্খ্যাতি এই সময়কার চীনা ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়। 
১৪১০ খৃঃ অব্দের পর কোনও এক সময়ে উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর ও ভাতুড়িয়ার জমিদার 
রাজা গণেশ অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। ইলিয়াস্‌ শাহের কোনও একজন বংশধরকে 
সিংহাসনচ্যুত করিয়া তিনি রাজপদ অধিকার করেন | কিন্তু রাজা গণেশের 
নামান্বিত কোন মুত্র! না পাওয়ায় অনেকে মনে করেন যে, তিনি কোন মুসলিম 
নরপতিকে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ পুরোভাগে রাখিয়া! রাজ্যশাসন করিতেন। যে সময় গণেশ 
ও তাহার পুত্র যদু রাজত্ব করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়, সেই সময়ে WA দেব নামে 
আর একজন হিন্দু নরপতিও উত্তর ও পূর্ববন্ষে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। পাতুয়া, স্থবৰ্ণগগ্ৰাম ( সোনার গাঁ ) ও চট্টগ্রামের টণকশালে BAF 
a মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই দশ্থজমর্দন দেবই রাজা 
| 
গণেশের পর তাহার ইদ্লামধর্মাবলী পুত্র যদু ভলালউদ্দীন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি হিন্দুদের নিষ্টরভাত 


ব নিৰ্যাতন করিয়াছিলেন। ই 
: ভার পর 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজক্ষমতা পুনরায় ইলিয়াস্‌ শাহের বংশ ae = 


দনুজমার্ন দেব 


বঙ্গদেশ, বহ মনী ও বিজয়নগর রাজ্য ১৫৫ 


তাহারা Gee পৰ্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করেন ৷ আহ্মমানিক ১৪৮৬ খৃঃ 
অন্দে জনৈক: হাবসী খোজা ইলিয়াস্‌ শাহীবংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া বাংলার 
সিংহাসন অধিকার করে। হাবসীরা হইল আফ্রিকার আবিসিনিয়া দেশের অধিবাসী । 
এই সময়ের ইতিহাসে কেবলই কুটিল ষড়যন্ত্র ও হত্যার বীভত্স কাহিনী । অবশেষে 
১৪৯৩ খৃঃ অন্দে রাজ্যের প্রধানদের নির্বাচনে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌ বাংলার সিংহাসনে 
আরোহণ করিলে পুনরায় দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। বাংলার ইতিহাসে 
সি হুসেন শাহের wh জনপ্রিয় নৃপতি বিরল। রাজপদলাভ করিয়াই তিনি 
+ অত্যাচারী হাবসী সেনাদলের শক্তি খর্ব করেন। দেশজয়ে মনোনিবেশ 
করিয়া হুসেন শাহ্‌ কামরূপ ( আসাম ), কামতাপুর (রংপুর ও কোচবিহার ) এবং উড়ি 
জয় করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে আধুনিক বিহারের কোন কোন অংশ এবং দক্দিণ-পূর্বে 
ত্রিপুরার কিয়দংশ পর্যন্ত বোধ হয় তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। হুসেন শাহ্‌ বাংল! 
সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়েই চট্টগ্রামের কবি 
বাংলাসাহিত্য Gog নন্দী মহাভারতের কিয়দংশ এবং বরিশালের বিজয়গুপ্ত ‘পদ্মপুরাণ’- 
এর বাংলা পদ্যান্থবাদ করেন। বর্ধমানের কবি মালাধর বন্থকে হুসেন শাহ্‌ 'গুণরাজ খা” 
উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়েই আবার পুরন্দর, রূপ, সনাতন, গোপীনাথ az, 
প্রভৃতি হিন্দুকর্মচারিগণ উচ্চ রাজকীয় পদ লাভ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক 
শ্রীচৈতন্যদেবও হুসেন শাহের রাজত্বকালেই আবিভূর্তি হন। হুসেন শাহ্‌ 
আচৈতহ্থ। লম্ভবতঃ ১৫১৮ খৃঃ ay পৰ্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পুত্র নসরৎ শাহও 
একজন সহৃদয় নরপতি ছিলেন। তীহারই আদেশে মহাভারতের বাংলা 
নসরৎ শাহ, পদ্যান্গবাদ লিখিত হয়। তিনি শিল্পান্থরাগের জন্তু প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া 
f গিয়াছেন। তাহার পিতা মালদহ জেলায় গৌড়ের ‘ছোট সোনা মস্জিদ” 
cit নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন। নসরতের সময়ে ‘বড় সোনা মস্জিদ’ ও ‘কদ্বমরস্থূল 
মস্জিদ” নিমিত হয়। নসরৎ শাহ্‌ ত্রিহত অধিকার করিয়াছিলেন এবং মুঘলবীর বাবরের 
সহিত সম্মানজনক সন্ধিও স্থাপন করেন। এই সময়েই পতুীজদের চট্টগ্রাম অধিকার ও 
উপন্রবের কথা প্রথম শোনা যায়। এই বংশের শেষ নরপতির নাম গিয়াস্উদ্দীন মাহ্মৃদ। 
তিনি স্থবিখ্যাত শের শাহ্‌ (তখন শের খা) কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন (১৫৩৬--,৬৮)$ শের 


১৫৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


শাহ্‌ ছিলেন স্থরবংশীয় আফগান। স্থরবংশের পতনের পর বঙ্গদেশ কর্রাণী বংশের হস্তগত 
হুয়। অতঃপর করুরাণীবংশীয় দায়ুদ খাকে পরাভূত করিয়া মুঘলসম্রাট আকবর বঙ্গদেশ 
অধিকার করেন (১৫৭৬ খুঃ)। এই সময়ে বৈষ্ণবপণ্ডিত কনষ্ণদাস কবিরাজ প্রসিদ্ধ 
*শ্রীচৈতহচরিতামৃত, লিখিতে আরম্ভ করেন। 
দাক্ষিণাত্য 
(খ) বহনী রাজ্য I (১৩৪৭-১৫২৬ )।- মুহম্মদ বিন্‌ তুগ লুকের শাসনকালে 
দক্ষিণাপথে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহের নেতা হাসান বা জাফর খাঁ ১৩৪৭ খৃঃ অন্দে 
দৌলতাবাদ (দেবগিরি) অধিকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 
কাহারও কাহারও মতে হাসান নিজেকে প্রাচীন পারন্তের বিখাত বীরনৃপতি বহুমনের 
বংশধর বলিতেন, এজন্য তিনি আলাউদ্দীন ‘বহৃমন’ শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ও 
রাজাদীদা উহার প্রতিটি রাজ্যের নাম হইয়াছিল ‘বহুমনী রাজ | তাহার রাজ্য-সীমা 


৯ম মুহম্মদ শাহের রাজত্বকাল ( ১৩৫৮- ১৭৩ ) প্রধানতঃ বিজয়নগর ও তেলিঙ্গান| (বরঙ্গল) 
রাজ্যের সহিত যুদ্ধবিগ্রহেই ব্যয়িত হয়। তিনি শাসনবিভাগে নানাবিধ পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছিলেন । ১৩৯৭ খৃঃ অৰে ১ম মুহম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত ফীরজ শাহ্‌ 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফীরজ শাহ্‌ রাজযশাসন ও যুদ্ধকার্ধে কষ 


মধ্যেই ভাতা আহমদের হস্তে তাহার মৃত্যু হয় ( ১৪২২ )। ফীরজ শাহকে 
অনেকেই বহুমনী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাহাকে “দাগ্দিণাত্যের 


বঙ্গদেশ, Waal ও বিজয়নগর রাজ্য ১৫৭ 


আকবর” আখ্যাও প্রদান করিয়াছেন। ফিরিশ্‌তার মতে ফীরজ শাহের সময়েই বহ্মনী 
রাজ্য গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। হুলতান ফীরজ শিল্পামুরাগী 
ছিলেন; গুল্বর্গা শহরটিকে তিনি অনেক স্থরম্য অট্রালিকার দ্বারা স্থশোভিত করেন | 
এতদ্যতীত ভীমানদীর তীরে ফীরূজাবাদ শহরেও তিনি এই বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ, 
করেন। দুশ্রাপ্য দ্রব্যাদি এবং পুরাবস্তর উপর তাহার খুবই আকর্ষণ ছিল। AG 
গীজদের ভারত আবিষারের পূর্বে ইউরোপ হইতে তিনি বহুমূল্য শিল্পদ্রব্য আনয়ন, 
করিয়াছিলেন। 

আহমদ শাহের রাজত্বকালে বিজয়নগরের সহিত বাহ্‌মনী রাজ্যের সংঘর্ষ চলিতে থাকে | 
কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহের পর উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হর। ১৪২৫ অথবা ১৪২৬, 
খৃঃ অন্দে বরঙ্গলের হিন্দুরাজ্য অধিকার করিয়া আহ্মদ শাহ্‌ গুলবর্গা হইতে 
বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি মালব ও গুজরাটের স্থলতানদের সহিতও যুদ্ধে. 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৪৩৫ খৃঃ অবে তাহার মৃত্যু হয়। 

পঞ্চদশ শতকের শেঘার্ধে বহ্মনী রাজ্যের ইতিহাস আভ্যন্তরীণ নানা গোলযোগে জটিল, 
হইয়া! উঠে। রাজ্যের প্রধান প্রধান ওমরাহগণ দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া স্থলতানদের: 

দুর্বলতার অবসরে আপনাদের ক্ষমতা স্থাপনের আশায় নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, 

মন্ত্রী মাহ মুন থাকিত। অবশেষে ৩য় মুহম্মদ শাহের শাসনকালে বৈদেশিক ( আরব, 
958 তুর্কী, পারসী, প্রভৃতি ) দলের নেতা খাজা মাহমুদ গাওয়ান প্রধান মন্ত্রীর পদ. 
অধিকার করেন। ইনি পর পর তিন জন জুলতানের অধীনে মন্ত্ৰিত্ব করিয়াছিলেন। তাহার 
ন্যায় কর্দক্ষ রাজপুরুষ বহ্মনী রাজ্যে কেহই ছিলেন না। আভ্যন্তরীণ শাসনে তিনি যেরূপ 
বিচক্ষণ ছিলেন, যুদ্ধকাৰ্যেও তিনি তেমনই পটু ছিলেন। যুদ্ধযাত্র করিয়া তিনি স্বয়ং গোয়া 
বন্দর পুনরুদ্ধার করেন। ১৪৭৩ খৃঃ অবে মাহমুদ গাওয়ান বেলগওয়ের দুর্গ অধিকার 
করেন। জুদীর্ঘকাল ধরিয়া অনন্যদাধারণ বিচক্ষণতার সহিত তিনি বহ্মনী রাজ্যে শান্তি ও. 
শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়| আসিতেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সুনী-মুসলমান ও হাবসীগণের মিলিত 
দক্ষিণী দল তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ ছিল। কয়েকজন দক্ষিণী নেতা সুলতানের নিকট মাহ্মূদ 
গাওয়ানের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উত্থাপন করিলে স্থলতান কোনরূপ বিচার- 
বিবেচনা না করিয়াই গাওয়ানের প্ৰাণদণ্ড বিধান করেন ( ১৪৮১ ) 1 


আহমদ শাহ, 


২৫৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


WEIR গাওয়ানের মৃত্যুর সঙ্গেই বাহ্মনী রাজ্য অতি দ্রুত পতনের পথে নার 

অসাধারণ মনীবার বলে তিনি এই রাজ্যটিকে অবশ্যম্তাবী পতন হইতে বহুদিন 

SEAT wel করিয়া চলিয়াছিলেন। বহ্মনী রাজ্যের নানাস্থানে তিনি বহুদুৰ্গ 

বারি প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রত্যেকটি সঙ্কটক্ষেত্র স্থরক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেগুলি 

যেমন রণবিজ্ঞানে তাহার গভীর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক, তেমনি বিদরে 

তিনি যে স্তৰৃহৎ শিক্ষায়তন ও এন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও তাহার বিগ্যোৎসাহ্র 

উজ্জল দৃষ্টান্ত । এতভিন্ন তাহারই প্রচেষ্টায় চাষবাসের সুবিধার জন্য জলনেচেরও সুব্যবস্থা 

হইয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন স্থায়নিষ্ঠ, দয়ালু ও দাতা । শাসনকাৰ্য ও 
রণনীতি উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমান নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। 

এর মুহন্দদ শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মাহমুদের সময়ে স্বলতানদের অকৰ্মণ্যতার 

স্থযোগ লইয়া প্রাদেশিক শাসকগণ একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন। 
বিশাল বহ্মনী রাজ্য ক্রমশঃ বিদর নগরের পাৰ্শ্ববৰ্তী ভূখণ্ডে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ১৫২৬ 
খৃঃ অন্দে কাদিম বারীদের পুত্র আমীর বারীদ তখনকার হীনবল স্থলতানকে রাজ্যচ্যুত 
করিয়া নিজেই সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। 

সুলতান OF মুহম্মদের রাজত্বকালে Vasco da 9:৮-র প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে 

নিকিতিন ( Athanasius Nikitin ) নামে জনৈক রুশ বণিক বহ্মনী রাজ্যে 
ee আগমন ( ১৪৬০ ) করেন | তিনি ১৫ শতকের দক্ষিণ-ভারতের ধনজনসমৃদ্ধির 

এক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। সেযুগে গ্ৰশ্বৰ ও সমৃদ্ধি অভিজাত শ্রেণীর 
মধোই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাধারণ লোকের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় । 

(গ) বিজয়নগর রাজ্য।_(১৩০৮_-১৫৬৫)।_হরিহর ও বুক প্রমুখ পাঁচ ভ্রাতা 
বিজয়নগর রাজোর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেকে মনে করেন যে, দোরসমুদ্রের (বর্তমান 
ইলেবীদ) হোয়সল বংশীয় রাজা oq বীরবল্লাল (১২৯২_-১৩৪২) মুসলিম আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিবার জন্য তুদভদ্র। নদীর দক্ষিণে আনেগুপ্ডি নামক স্থানে এক সুদৃঢ় দুৰ্গ নির্মাণ করিয়া 
তাহার আত্মীয় সঙ্গমের পুত্ৰ হরিহরের উপর উহার শাসনভার অর্পণ করেন। পরে এই 
আনেগ্তণ্ডি দুর্গের নিকটেই “বিজয়নগর নামক বিরাট শহরটি গড়িয়া উঠে এবং সেখানকার 
শাসনকতারাও পূৰ্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তেলিঙ্গানার (অন্ধ) বরঙ্গল নগর জুনা খা 


বঙ্গদেশ, বহ মনী ও বিজয়নগর রাজ্য 


চিনত্ৈর 1) wat 
2 *উড্জামিনী 
এ IRR শা 


ৰ স্বদেশ ও সভ্যতা! 


(age PRIS) কতৃক বিধত হইলে সময পুত্ৰ হৰিহৰ, বু, প্ৰভৃতি পঞ্চমাত) 
সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া বিজয়নগর প্রতিষ্টা করেন, এইরূপ একটি জনশ্ৰুতিও 
আছে। কিংবদন্তী অন্লনারে ১৩৩৬ খৃ: অন্দে এই রাজাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পঞ্চভ্রাতার সঃ 
১ন হরিহর ১ম হরিহর বা হক এবং ১ম বুক্ধই সৰ্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । উত্তরে তুদ্ভদ্রা হইতে 
ও ১মবুক্ধ দক্ষিণে সম্ভবতঃ ব্রিচিনপল্লীর সীমা এবং পূর্ব ও পশ্চিমে উপকূলভাগ অবধি 
তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। বেদের ভাষ্যকার সায়ন এবং “সর্বদর্শন-সংগ্রহ'-রচয়িতাঁ 
তাহার ভ্রাতা পণ্ডিতপ্রবর মাধব এই সময়েই আবিভূ্ত হইয়াছিলেন; তীহারা 
ATA ও মাধব ছিলেন বুকের মন্ত্রী | কথিত আছে, ১ম হুরিহর ও ১ম বুক্ব রাজোপাধি ধারণ করেন 
নাই | ১৩৭৪ খৃঃ অন বুক সুদূর চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৩৭৬ বা 
২য় হরিহর z 

১৩৭৮ খৃঃ অবে বুঝব মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার পুত্র ২য় হরিহর সগৌরবে 
রাজোপাধি ধারণ করিয়া বিজরনগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২য় হরিহর দক্ষিণদিকে 
অগ্রসর হইয়া কাঞ্চী ও ত্রিচিনপলী অধিকার করেন। ২য় হরিহরের 
পুত্র ১ম দেবরারের রাজত্বকালে বহ্মনী সুলতান ফীরজ শাহ্‌ 
বিজয়নগর আক্রমণ করেন। যুদ্ধে হারিয়া দেবার সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং নিজের এক 
কন্যাকে সুলতানের হস্তে দিরা নিষ্কৃতিনাভ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও দুই 
[4১5 প্রতিবেশী রাজ্যের বিবাদের অবসান হইল না। দেবরায়ের পুত্র বীরবিজয়ের 
রাজত্বকালে ফীরূজ শাহ্‌ পুনরায় বিজয়নগর আক্রমণ করিলে (আঃ ১৪২০) ভীহাকেই 
পরাজয়ের গ্লানি লইয়া ফিরিতে হয়। ১ম দেবরায়ের পৌত্র ২য় দেবরায় 
ঘর দেবরায় নিজের সৈন্যদলে মুসলমান অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
তবুও বহ্মনী রাজ্যের সহিত যুদ্ধে সুফল ফলিল ন|। বহ্মনী সুলতান আহমদ শাহ্‌ ও 
তাহার পুত্র ২য় আলাউদ্দীনের নিকট পরাজিত হুইয়া দেবরায় করদানে সম্মত হন এবং সন্ধি 
স্থাপন করেন। ২য় দেবরায়ের মৃত্যুর সন্ধে সঙ্গেই রাজবংশে গৃহবিচ্ছেদ দেখা দিল এবং 

১৪৮৬ খৃঃ অন চন্দ্রগরির শাসনকর্তা নরদিংহ শালুব সিংহাসন অধিকার করিলেন। 
নরসিংহ শালুব বিজয়নগরে যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা “শালুব” বা “শাড়ব” 
ন বংশ নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে পরাক্রান্ত বাহৃমনী রাজ্যের পতন হইয়াছিল ; 
কিন্তু বিজয়নগরের সহিত মুস্লিম রাজ্যগুলির শক্রতার অবসান হয় নাই ॥ 


১ম দেবরায় 


[তারা 


রো বাজি 


বঙ্গদেশ, বহ,মনী ও বিজয়নগর রাজ্য ১৬১ 


নরপিংহকে প্রায়ই এই “প্রতিবেশি-পঞ্চকের” আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিয়া চলিতে 
হইত। ১৫০৫ খৃঃ অন্দে নরসিংহের পুত্রকে হত্যা করিয়া তদীয় সেনাপতি নরস নায়ক 
সিংহাসন অধিকার করেন। 
নরস নায়ক ছিলেন তুলুববংশীয়। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন স্থপ্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণদেব 
তুনুৰ বংশ £ রাম তিনি ছিলেন নরস নায়কের পুত্র । কনষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খৃঃ অব 
নরস নায়ক ও হইতে ১৫২৯ খৃঃ অব্দ অবধি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তীহার রাজত্বকাল 
কৃষ্ণদেব রায় বিজয়নগরের তথা দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসের উচ্জলতম অধ্যায়। রাজ্যা- 
ভিযেকের অনতিকাল পরে তিনি উদয়গিরির ( নেল্লোর 
জেলায় অবস্থিত) দুৰ্ভেন্য দুর্গ অধিকার করেন। তারপর 
তিনি দুর্গের পর দুর্গ জয় করিয়া চলিলেন। ১৫১৫ খৃঃ অন্দে 
উড়িষ্যার রাজ! বীরভদ্র তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে 
বাধ্য হন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান ইস্মাইল 
আদিল শাহকে পরাভূত করিয়া তিনি কৃষ্ণা ও তুন্দভদ্রার 
দৌয়াবে অবস্থিত রায়চুর দুর্গ অধিকার করেন। ইহার পর 
তিনি বিজ়গৌরবে একবার বিজাপুর শহরে প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন। বহ্মনী স্থলতানদের প্রথম রাজধানী গুলবৰ্গা 
অবিকার করিয়া তিনি সেখানকার দুৰ্ভেদ্য দুৰ্গটি ধুলিসাৎ করিয়া 
দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় বিজয়নগর রাজা বর্তমান মাদ্রাজ 
প্রেসিডেল্সীর প্রায় সমগ্র অংশ এবং মহীশূর, ত্ৰিবাঙ্কুর, 
কোচিন, কুর্গ, প্রভৃতি রাজ্য এবং বর্তমান বোহ্বাই 
প্রেসিডেন্সীরও কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত চিল। কৃষ্ণদেব রায় 
সমর-কৌশলের জন্যই বিখ্যাত নন; উদারতা অমায়িকতা, 
শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যান্থরাগ, প্রভৃতি বিবিধ 
টি সদৃগুণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন পাএস্‌ ( Paes ) 
নামে একজন সমসাময়িক পর্তুগীজ লেখকও কৃষ্ণদেবের 
উচ্ছূদিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 


১১ 


১৬২ টু স্বদেশ ও সভ্য ত || 


FRO রায়ের পর তাঁহার ভ্ৰাতা অচ্যুত রায় ও তাহার পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত 
সদাশিব রায় রাজ| হইলেন। কিন্তু সদাশিবের সময় প্রকৃত ক্ষমতা ছিল 
অচ্যুত সলায়, মন্ত্রী রামরাজা বা রাম রায়ের হাতে। ১৫৫৮ খৃঃ অন্দে রামরাজা বিজাপুর 
laa sd ও গোলকুণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া আহ্মদনগর জয় করেন। যুদ্ধজয়ের 
| পর হিন্দু সৈন্যের আহ্মদনগরের অধিবাসীদের প্রতি অশেষ অত্যাচার 
করে; রামরাজাও তাহার মুসলিম মিত্রগণের সহিত যথোচিত ব্যবহার করেন নাই। 
ফলে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও আহ্মদনগর এই চারিটি রাজ্য একত্র 
হইয়া বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত 
তালিকোট নামক নগর হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী একস্থানে উভয়পক্ষে 
এল হইল; ইতিহাসে ইহা “তালিকোটের যুদ্ধ" নামেই প্ৰসিদ্ধ। এই 
যুদ্ধ (১৫৬৫) যুদ্ধে হিন্দুগণ সম্পূৰ্ণৰূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। রামরাজা বন্দী হইয়া 
প্রাণ হারাইলেন (১৫৬৫ খৃঃ)। সন্মিলিত মৃন্লিম বাহিনী বিজয়নগরে 

প্রবেশ করিয়া সেখানকার অষ্টালিকা, স্থরম্য প্রাসাদ ও মন্দিরগুলি ধূলিসাৎ করিয়া দিল। 
সদাশিব ও রাজবংশের অন্তান্ত নকলে পেশ্গগোগডার পলায়ন করিরাছিলেন। সেখানে 
| রামরাজার ভ্রাতা তিরুমল ১৫৭০ খৃঃ অন্দে রাজপদ অধিকার করিয়া “আরবীড়ুঃ 
SHAR বশঃ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন ১ম বেঙ্কট | 
Strate ১৫৮৫ খৃঃ অন্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চন্দ্ৰগিরি 
নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু রাজোর সুদিন আর ফিরিল ay | 
প্রাদেশিক সামন্তগণ একে একে স্বাদীনতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন; রাজ্যের অধিকাংশই 
বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজোর কুক্ষিগত হইয়া পড়িল। বিজয়নগর বা চন্দ্রগরির রাজার 

কালক্রমে ক্ষুদ্ৰ স্থানীয় নায়কে পরিণত হইয়া গেলেন। 

বিজয়নগররের আভ্যন্তরীণ অবস্থ|।__বিজনগর অতি 
সমৃদ্ধির দিনে বিদেশ হইতে বহু বণিক ও পর্যটক এখানে আসি 
ইতালীয় বণিক নিকোলো কোন্তি (Nicolo Conti), 
AS AS দোমিঙ্বোজ পাএস (Domingos Paes)-4 
রাজধানী বিজয়নগরের আয়তন, লোকসংখ্যা, ইহ 
বাজার ও বিপণীশ্রেণী, রাজপ্রাসাদ এবং 


চতুঃশক্তি 
সন্মিলন 


ও 


RTS রাজ্য ছিল । ইহার 
য়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
মুম্‌লিম পরিব্রাজক HHA রজ্জাক এবং 
র নাম উল্লেখযোগ্য। ই'হার| সকলেই 
রি রম্য হর্ম্যাবলী, হুন্দর হন্দর মন্দির” 
ইহার শিল্পকলা ও মাসির উচ্ছুসিত পরশ 


বঙ্গদেশ, বহ মনী ও বিজয়নগর রাজ্য ১৬৩ 


করিয়াছেন। পাএনের মতে বিজয়নগর ছিল পৃথিবীর সৰ্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগর। 
সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে বিজয়নগরের প্রভূত অর্থাগম হইত। 

বিজয়নগৱের রাজারা অনেকেই বিস্যোৎসাহী এবং শিল্পান্লরাগী ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর 
সায়ন ও মাধবাচার্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ কর! হইয়াছে। এই সময়েই 
আবার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কানাড়ী ও তেলেগু সঙ্গীত এবং পরবর্তী 
যুগের সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তেলেগু স্থরশিল্পী ত্যাগরাজের অপূর্ব রচনায় 
সারা দক্ষিণ-ভারত আজও মুগ্ধ হইয়া আছে। এই রাজো স্ত্র-শিক্ষার বিশেষ প্রসার ছিল। 
aufacea (Nuniz) বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রাজোর অর্থ-বিভাগে কতিপয় স্জী-কৰ্মচারী 
নিযুক্ত চিল 1 বিজয়নগরের মন্দির ও প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ সেখানকার স্থাপত্যশিল্পের নীরব 
সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে। তখনকার চিত্রশিল্পের নিদর্শনগুলি বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, 
আব্দুর রজ্জাক এবং AG AS লেখকদের বিবরণ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যার যে, 
ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ন্যায় বিজয় নগরের চিত্রকলারও একসময় চরম উন্নতি হইয়াছিল | 


বিদ্ধা ও শিক্ষা 


বংশ-তালিক। 
বহমনী বংশ 
আলাউদ্দীন IAA শাহ, (১৩৪৭) 
| এ 2 
১ম মুহম্মদ (১৩৫৮-৭৭) দাউদ (১৩৭৮) আহমদ্‌ v1 মাহমৃদ খা! 
মুজাহিদ (১৩৭৭-৭৮) মুহম্মদ সঞ্জর ২য় মুহম্মদ (১৩৭৮-৯৭) 


| 
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| 


নিজাম (১৫৬১-৬৩) ওয় মুহম্মদ (১৪৬৩-৮২) 


মাঁহমূদ (১৪৮২-১৫১৮) 
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বন আলাউদ্দীন ওয়ালিউলা! টির 


So স্বদেশ ও সভ্যতা 
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রাম 


সুলতানী আমলে ভারতবর্ষ ১৬৫ 
প্রশ্নাবলী 


১। ইলিয়াস্‌ শাহী বংশীয় রাজগণের রাজত্বকালীন বঙ্গদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ । 

২। সংক্ষেপে বহসনী রাজ্যের কাহিনী বর্ণনা কর। 

৩। বিজয়নগর রাজোর উত্থান ও পতনের ইতিহাস বণনা কর। 

৪। টাক! লিখ £--বাংলার রাজ! গণেশ, হুসেন শাহ, ফীরজ শাহ, মাহ মদ গাওয়ান, কৃষ্ণদেব রায়, 
তালিকোটের যুদ্ধ, নিকোলে| কন্তি, পাএস্‌, নিকিতিন। 


সপ্তদশ অধ্যায় 
কুলতানী আসলে সমাজ ও সংস্কৃতি 
সুলতানী আমলে ভারতবর্ষ 


রাজনৈতিক অবস্থা ।__খাসনবব্যবস্থার নামে হুলতানগণ প্রকৃতপক্ষে এক-কতৃ্ব 

না (Autocracy) এদেশে প্রতিষ্ঠা করেন। একাধারে স্থলতানই ছিলেন 
একক সমাট, সৈ্াধ্যক্ষ ও বিচারপতি । তাহার কথাই ছিল দেশের আইন। 
মন্ত্রী, অমাত্য, প্রাদেশিক রাজ প্রতিনিধি, প্রভৃতি সকলেই ছিলেন স্থলতানের ভৃত্যস্বরূপ ; 
তাই যে-কেনও মুহূর্তে কাহারও নিকট কোনরূপ কৈফিয়ৎ না দিয়া তাহাদিগকে পদচ্যুত 
এবং প্রাগদণ্ডে দণ্ডিত করা চলিত। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অন্থকরণে প্রাদেশিক 
শাসকগণও নিজ নিজ প্রদেশে এক-কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুলতানের আন্গত্য- 
স্বীকার, নিয়মিত কর ও উপটৌকন-প্রদান এবং প্রয়োজনানুসারে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া 
দেওয়া ব্যতীত সুলতানের নিকট তাহাদের আর কোন দায়িত্ব ছিল না। এরপ শ্বেচ্ছাঁচারী 
শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি ছিল সামরিক শক্তি। যে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর 
করিয়া স্থলতানগণ রাজাশাসন করিতেন, তাহা রাজধানী, দুর্গ, সৈন্তাবাস, 

শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানেই কেন্দ্রীভূত থাকিত। অন্তান্য স্থানে হিন্দু 
নামন্তগণ স্বাধীনভাবেই দেশের চিরাচরিত পদ্ধতিতে শাসনকাধ নির্বাহ করিতেন। 


১৬৬ স্বদেশ ও সভ্যত 


সুলতানের আনুগত্য-ন্ীকারের চিহুম্বরূপ তাঁহার! রাজধানীতে নিয়মিত রাজস্ব এবং কখনও 
কখনও উপঢৌকন পাঠাইতেন মাত্র। বিশেষ অত্যাচারী সম্রাটের রাজত্বকাল ব্যতীত 
প্রজাসাধারণের জীবনযাত্রায় মুন্লিম শাসকগণ হস্তক্ষেপ করিতেন না। হিন্দুদিগকে প্ৰায়ই 
“জিজিরা” কর নামে একটি অতিরিক্ত রাজস্ব দিতে হইত। 
সমাজ ও ধর্স।__সুদলমানদের পূর্বে গ্রীক, শক, হণ, প্রভৃতি যে-সকল বৈদেশিক 
জাতি ভারতে আদিরাছিল, তাহারা ভারতীয় আচার-ব্যবহার ও ধর্ম গ্রহণ করিয়া কালক্রমে 


দিদি সৈয়দ মসজিদের সচ্ছিত্ৰ শৈল গবাক্ষ (আহ মদাবাদ ) 


হিন্দুসমাজে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুগলমানগণ তিনশত বৎসর এদেশে বাস 
করিয়াও নিজেদের স্বাতন্থ্য বজায় রাখিযাছিলেন। তাহারা পূর্বগামী বিদেশী জাতিদের 
গায় হিন্টুসমাজের অঙ্গীভূত হন নাই। ইদ্‌লাম ধর্ম ও সমাজবিধি হিন্দুধৰ্ম ও সমাজ- 
ব্যবস্থা হইতে সম্পূৰ্ণ পৃথকৃ। প্রতীক ও প্রতিমা-পুজা হিন্দু উপাসনাদির বিশেষত্ব; কিন্তু 
TPM প্রতীক ও প্রতিমাকে ধৰ্মোন্নতির প্রবল অন্তরায় বলিরা মনে করেন। হিন্দু 
সমাজের মূলভিত্তি জাতিভেদমূলক বৰ্ণাশম ধৰ্ম, কিন্তু সাম্যবাদী মুলযান-সমাজ সম্পূৰ্ণৰূপে 


স্থুলতানী আমলে ভারতবর্ষ ১৬৭ 


জাতিভেদবজিত ও গণতান্ত্রিক। এই সকল পার্থক্য, হিন্দু ও মুদলমান-_এই দুইটি সমাজের 
মিলনের পথে বহু বাধা wR করিয়া রহিল। মুসলমান বিজয়ের পর মুস্লিম ধর্ম ধীরে 
ধীরে ভারতে বিস্তারলাভ করিতে থাকে । কালক্রমে নিম্নবর্ণের বহু হিন্দু উচ্চবর্ণের 
অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এবং মৃসলমান সমাজের উদারতা ও সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট 
হইয়া ইদ্লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত উচ্চ রাজপদ লাভ ও ‘জিজিয়|’ 
হইতে অব্যাহতির প্রলোভনেও বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। এই সঙ্কটের 
অবস্থায় ইদ্লাম প্রভাব যাহাতে হিন্দু সমাজকে দুর্বল করিতে না পারে, সেজন্য হিন্দু 
শাস্ত্ৰকারগণ কঠোর বিধি-নিষেধ ও সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের এই 
ই রক্ষণশীলতার জন্যই, অন্যান্য দেশে SNA প্রচারকগণ যেরূপ পূর্ণ সাফল্য 
রঘুনন্দন লাভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে মুস্লিমগণ সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে 
নাই। মধ্যযুগের রক্ষণশীল শান্্কারদের মধ্যে দক্ষিণের মাধবাচার্য ও 

বাংলার রঘুনন্দন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ | 
তথাপি বহুকাল একত্র বসবাদ করায় এবং ভারতবর্ষকে স্থায়ী বাসস্থান করার ফলে, 
হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। যে-সকল হিন্দু 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিতেন, তাহাদের অনেকের পক্ষেই চিরাচরিত আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ- 
রূপে বর্জন করা সম্ভব হইত না। আবার, অনেক মুসলমান স্থলতান ও ওমরাহ্‌ হিন্দু 
রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া কোন কোন বিষয়ে হিন্দু আচার-ব্যবহারের দ্বারাও প্রভাবিত 
হইতেন। এইভাবে কালক্রমে উভয় ধর্ম ও সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ কমিয়া সমন্বয়ের প্রচেষ্টা 
দেখা গেল। উভয় সম্প্রদায়ের উদারপদ্থী নেতাগণ হিন্দুমুস্লিম মিলনের 
pa বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। মিলনপন্থী মহাপুরুষদের মধ্যে রামানন্দ, 
কবীর, গুরু নানক, Atows, খাজা মুইন্উদ্দীন চিশ তি, নিজামদ্দীন আউলিয়া, 
শাহ জলাল, নূর কৃতব্উল আলম, একনাথ, নামদেব, প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই 
ধর্মপ্রচারকগণ সাধারণের বোধগম্য হিন্দী, উৰু, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি দেশীয় 
ভাষাতেই উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের ধর্মোপদেশের মূল কথা--“ঈশ্বর এক ও 
অদ্বিতীয় এবং তিনিই সকলের আরাধ্য | ভক্তি ও সেবা দ্বারাই প্রেমময় ভগবানকে লাভ 
করা যায়। যাগধজ্ঞ অথবা জটিল পূজাপদ্ধতি ভগবানের আরাধনায় নিশ্রয়োজন। হিন্দুর 


১৬৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ভগবান ও মুসলমানের ভগবানে কোন প্রভেদ নাই; কারণ ঈশ্বর এক। জাতিভেদ ধর্মের 
অঙ্গ নহে; জীবমাত্রেই ভগবানের সন্তান ৷” 
'রামাৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত৷ প্রসিদ্ধ র্মপ্রচারক রামানন্দ, খৃষ্টীয় চতুৰ্দশ শতকে 
আবিভূতি হন। ভগবান রামচন্দ্রের উপাসক এবং জাতিতে ব্ৰাহ্মণ হইলেও 
তিনি ঈশ্বরের একত্ব প্রচার করিয়াছেন এবং জাতি-বর্ণ-নিবিশেষে সকলকেই 
দীক্ষা দিয়াছেন। ইহার শিষ্যদের মধ্যে মুসলমান জোলা ভক্ত কবীর স্থপ্রসিদ্ধ। 
বৈষ্ণবপ্রচারক বল্লভাচাষ পঞ্চদশ শতকে SIRES হন। তিনি ছিলেন দক্ষিণী 
ব্ৰাহ্মণ এবং শকষ্ণের উপাসক । তিনিও জাতিভেদ মানিতেন না। তাহার 
মতে জীবমাত্রই ভগবানের সন্তান। তাহার প্রভাব সুদূর কাথিয়াবাড় ও 
গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
মহাপ্রভু গ্ৰচৈতন্ত ছিলেন নবদ্বীপের বাঙালী ব্ৰাহ্মণ | ষোড়শ শতকের সন্ন্যাসী- 
প্রচারকের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে সন্যাস 
শ্রীচৈতন্য 
গ্রহণ করিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্ণের মূলমন্ত্র “বৈরাগ্য, বিশুদ্ধ প্রেম ও জীবে দয়া’. 
প্রচারে জীবন উৎসৰ্গ করেন। তিনিও জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। তাহার অগণিত 
শিল্পের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলনান--তাহার নাম যবন হরিদাস। শ্রীচৈতন্যদেবের 
আবির্ভাব বাংলা, আসাম ও উড়িস্তার ধর্ম,. সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় 
হইয়া থাকিবে । 
একনাথ ছিলেন মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ । তিনিও জাতিভেদ মানিতেন না। অধিকন্ত তিনি 
ছিলেন গার্ছস্থ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক | সমাজে যাহারা অস্পৃহ্ঠ বলিয়া অবজ্ঞাত 
ছিল তাহারাও তাহার গৃহে সাদরে স্থান পাইয়াছিল। 
এ-যুগের ধরমপ্রচারকদের মধ্যে কবীর এবং গুরু নানক বিশেষ প্রসিদ্ধ। উভয়েই 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে-উত্তর-ভারতে আবিভূর্ত হন। কবীর নিজে ছিলেন হিন্দুস্থানী মুসলমান 
জোলা; কিন্ত হিন্দু, মুদূলিম কোন ধৰ্মেরই বাহিরের আচার-ব্যবহার তিনি 
মানিতেন না। তাহার মতে, যিনি হিন্দুর ঈশ্বর তিনিই মুসলমানের আল্লা | 
কবীরের দৌহা হিন্দী সাহিত্যের অমর অবদান । 


গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ ) জাতিতে ছিলেন ক্ষত্রিয়। সত্যের সন্ধানে তিনি 


রামানন্দ 


বল্লভাচার্য 


একনাথ 


কবীর 
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দূর মক্কা ও বৌগদাদ পর্যন্ত ভ্ৰমণ করিয়াছিলেন। ধর্মের জটিল বাহ্যিক আচার হইতে 
| মুক্ত হইয়া সত্য্বরূপ ভগবানের আরাধনা করিতে হইবে_ ইহাই তাহার 


সি প্রবর্তিত ধর্মের মূলমন্ত্র । তাহার শিশ্তদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
. সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। গুরু নানকের শিষ্যদের নাম ছিল ‘শিখ’ । এই ‘শিখ’ কথাটি 


গুরু নানক 
‘শিষ্য’ শব্দের অপভ্ৰংশ | ইহা হইতেই তাহার শিষ্যবৰ্গ ‘শিখ সম্প্রদায়’ নামে 


সংস্কৃত 
আজ স্থপরিচিত। 
এ-যুগে মুসলমান ফকিরদের মধ্যে খাজা মুইন্উদ্দীন চিশ তি, নিজাম্উদ্দীন আউলিয়া, 


শাহ্জলাল এবং নূর-কৃতব্উল আলম ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। স্বফী 

খাজা মুইন্উদ্দীন সপপ্রদায়ভূক্ত খাজা মুইন্উদ্দীন foe fe আজমীরে বাস করিতেন এবং সমভাবে 
চ্শিতি হিন্দু ও মুগলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নিজাম্উদ্দীন 
আউলিয়া বাস করিতেন রাজধানী দিল্লী নগরীতে | আলাউদ্দীন খল্জীর ন্যায় পরাক্ৰান্ত 
নিজাম্টদ্দীন সুলতানও তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাহার দরগায় একটি মস্জিদ নিৰ্মাণ 
আউলিয়া করাইয়া দিয়াছিলেন। বিখ্যাত সাধু শাহ্জলাল তব্রিজীর আস্তানা বাংল! 


১৭০ স্বদেশ ও সভ্যত 


ও আসামের অনেক স্থানে দেখা যার। নূর কুতব্‌উল আলম জৌনপুর হইতে 
বাংলাদেশে আসেন; পাতুয়ায় তাহার সমাধি এখনও বর্তমান। স্থানীয় হিন্দু 
ও মুদলমানগণ আজও এই ছুই সাধুর দরগায় ‘নিন্নি দিয়া থাকেন। উত্তর- 

পলীগাধ৷ ও  ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার লোকসাহিত্য, পীচালী, ছড়া, পীরের গান, 
গরাম্য-গীতি প্রভৃতিতে হিন্দু মুসলমান ভাবধারা অঙ্গান্বিভাবে মিশিয়া গিয়াছে। 

ভাষা ও সাহিত্য।--তুকা-আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা রাজান্তগ্রহ হইতে 
বঞ্চিত হইয়া পড়িল; তথাপি দেশের প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্ৰগুলিতে SPIN সংস্কতের চর্চা 
অব্যাহত রাখিরাছিলেন। দেশে টোল-চতুষ্পাঠীর অভাব ছিল না। প্রধান: 

57378 প্রধান তীর্থসমূহ ছিল যেন সেকালের এক একটি বিশ্ববিদ্ধালয়। এ-যুগের 
সংস্কৃত লেখকগণের মধ্যে বেদের ভাষ্যকার সারনাচারধ, তাহার ভ্রাতা দার্শনিক স্মার্ত 


ANT, পণ্ডিত conte, বোপদেব, FINS, AIS রঘুনন্দন, জীব গোস্বামী, প্রভৃতি 
বিশেষ প্রসিদ্ধ | 


দান৷ ধর্মপ্রচারকগণ অনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য স্বভাবতঃ 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইভাবেই বাংলা, হিন্দী উহ মারাঠী, গুজরাটী, 
লৌকিক ভাষা প্রভৃতি জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজকর্মের ভাষা কালক্রমে সাহিত্যের 
ও সাহিত্য টী 
প্ৰায়ে উন্নীত হইতে লাগিল। বাংলায় শ্রীচৈতন্তদেবের প্রেমধর্ম- 
প্রচারের ফলে বাংলাসাহিত্য নিরতিশয় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। বিগ্যাপতি ও. 
চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রীচৈতন্যের পূর্ব হইতেই মৈথিলী ও. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
প্রসিদ্ধ। ক্কতিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত আও বাংলার ঘরে 
ঘরে পঠিত হইয়া থাকে। বাংলার AFT সুলতানের নাম বাংলা সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতার জন্য অক্ষয় হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে ইউন্থক শাহ, হুসেন শাহ্‌ ও 
RON শাহের পুত্র নসর শাহ্‌ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইউন্লফ শাহের SECT মালাধর- 
বন্ধ শ্রীঘ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ করেন। FIR পরমেশ্বর, হুসেন শাহকে ‘কলির কৃষ্ণ? 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। নসরং শাহের আদেশে মহাভারতের এক বাংলা সংস্করণ 
রচিত হইয়াছিল। নসরৎ শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং পরাগলের পুত্র ছোটে খা, 


বাংলা সাহিত্য 
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বা ছুটি থা মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। রামানন্দ এবং কবীর হিন্দী সাহিত্যের 
বিশেধ উৎকর্ষ সাধন করেন। কবীরের দৌহা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলীর ন্যায় 
fen সাহিত্য যে-কোন সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। নানক ও তাহার শিশ্যবর্গের রচনায় 
পাঞ্জাবী ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মহারাষ্ট্রের ধর্মপ্রচারক একনাথ 
মারাঠী ভাষার উন্নতি সাধন করেন এবং নামদেব ও তুকারাম কর্তৃক উহার পূর্ণ বিকাশ হয়। 
দিলীর স্থলতানগণ ছিলেন পারসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক | কৰি ও স্থরজ্ঞ আমীর খুস্রু 
বোধ হয় এ যুগের পারসিক ও হিন্দী ভাষার সাহিত্যিকদের মধ্যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ | 
তাহার সুদীর্ঘ জীবনকালে তিনি গিয়াস্উদ্দীন বল্বন হইতে গিয়াস্উদ্দীন, 
তুগলুক পর্যন্ত প্রায় অকল স্থলতানেরই আনুকুল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহার রচনাবলীতে 
হিন্দী শব্দেরও বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্য তাহাকে ফার্সি-হিন্দীর মিশ্রণে 
উৎপন্ন উদ সাহিত্যেরও একজন আদি-লেখক বল! হইয়া থাকে । তিনি হিন্দুসভ্যতারও 
সমজদার ছিলেন। সেখ নাজিম্উদ্দীন বা হাসন-ই-দিহ্‌লবী নামে আর একজন কবিও এ- 
যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন | কয়েকটি উত্কুষ্ট এতিহাসিক গ্রন্থ পারসিক 
এতিহানিক গহ সাহিত্যিকদের বিশিষ্ট অবদান। নাসিবুউদ্দীন মাহমুদের শাসনকালে 
মিন্হাজউদ্দীন সিরাজ 'তবকাতংই-নাসিরী” নামে এক বিরাট ইতিহাস রচনা করেন। 
কবি আমীর .খুন্রও “তারিখ-ই-আলাই” নামে একখানি ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। 
তাহাতে আলাউদ্দীন খল্জীর রাজত্বের প্রথম ভাগ অবধি বণিত হুইয়াছে। এ-যুগের 
সর্বশ্রেষ্ঠ এতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী ছিলেন মুহম্মদ তুগলুক ও ফীরজ তুগলুকের 
সমসাময়িক | তিনি “তারিখ-ই-ফীরূজশাহী” নামে একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস প্রণয়ন 
করেন। শম্দূই-পিরাজ অফিক নামে আর একজন লেখকও 'তারিখ-ই-কীরূজশাহীঃ 
নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী এতিহাসিকগণ এই সমস্ত গ্রন্থের উপর 
নির্ভর করিয়া সে-যুগের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। 
একদিকে হিন্দী অপরদিকে পারপিক, তুকা ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণে এ-যুগে 
উৰ্দু ভাষার উদ্ভব হয়। ‘By? কথাটি ysl, ইহার অর্থ “শিবির, | প্রধানতঃ 
as সৈন্তশিবিরে ও হাটবাজারে হিন্দু ও মুম্লিম সৈশ্তদলের পরস্পর কথাবার্তার 
মধ্য দিয়া এই মিশ্র ভাষার উৎপত্তি হয়। দৈনন্দিন জীবনে সর্বসাধারণের 


আমীর খুস্র 
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ব্যবসায়-বাণিজ্য, মেলামেশা, প্রভৃতিও ইহার উৎপত্তির সহায়তা করে। Sy প্রকৃতপক্ষে 
হিন্দীরই বৈদেশিক শব্দবহুল একটি রূপ। ইহার ব্যাকরণ প্রধানত হিন্দীরই অনুরূপ, কিন্ত 
শব্দসম্পদ্‌ হিন্দী, পারসিক, আরবী ও যৎসামান্য তুকাঁ শব্দের মিশ্ৰণে গঠিত। 
অভিনব স্থাপত্য ৷--মূস্‌লিম শাসকগণ স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ অন্তরাগী ছিলেন। 
এ যুগে তাঁহাদের উৎসাহে এক অভিনব স্থাপত্যশিল্প গড়িয়া উঠে, তাহাতে হিন্দু ও মুস্‌লিম 
স্থাপত্যরীতির সুষ্ঠ সংমিশ্ৰণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুস্লিমগণ যে-সকল প্রাসাদ, মস্জিদ, 
স্বতিসৌধ, প্রভৃতি নিৰ্মাণ করাইয়া গিয়াছেন, সে-সকল কাধে যথেষ্ট সংখ্যক 
নি, Rafat নিয়োগ করিতেন । কখনও বা হিন্দু:মন্দিরাদিই কিছু পরিবর্তিত 
করিয়া অথবা উহার উপকরণ লইয়া মস্জিদ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত করা 
হইত। ফলে উভয় রীতির মিশ্রণে এ-যুগে ভারতবর্ষে যে কেবল এক FSA স্থাপতাশিল্পের 
উদ্ভব হইল তাহাই নয়, স্থানভেদে তাহার মধ্যে প্রাদেশিক বৈশিষ্টাও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। 
এ-যুগে দিল্লী, জৌনপুর, গুজরাট, বঙ্গদেশ, দাক্ষিণাতা, প্রভৃতি এক এক স্থানে এক এক 
রীতির স্থাপত্যশিল্প দেখিতে পাওয়া যায় । দিলীর কুতব মিনার এবং বিবিধ 
মস্জিদ ও সমাধিসৌবগুলিতে মুসলিম রীতির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ অতাল 
মস্জিদ ও জাম-ই-মস্জিদ জৌনপুর স্থাপত্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গুজরাটা স্থাপত্যের 
BRR নমুনা হইল আহ্মদ শাহের আদেশে নিৰ্মিত তিন-দরওয়াজা এবং জাম-ই-মস্জিদ 
(আহমদাবাদ ); বাংলাদেশে গৌড়ের সোনা মদ্জিদ, লোটন মস্জিদ, কদম্‌ axa, 
প্রভৃতি এবং পাতুয়ার আদিনা মসজিদ ও একলাখী সমাধিভবন মধধাযুগের বঙ্গীয় স্থাপত্যের 
স্বকীয়তা প্রচার করিতেছে। 8 স্থাপত্যশিল্পের মধ্য দৌলতীবাদের চাদ মিনার, 


বিদরের মাহমুদ গাওয়ানের বিদ্যা-নিকেতন এবং বিজাপুরের গোলগুদজ সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য | 


প্রাদেশিক রীতি 


বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ এবং রাজপুত নুপতিগণও চারুকলা ও স্থাপত্যশিল্পের বিশেষ 

- পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | eran বিজয়ন্তম্ভ এবং বিজয়নগরের পদ্মমহল ও বিঠলদেবের মন্দির 
সে-যুগের হিন্দু-স্থাপতাশিল্পের শেঠ নিদৰ্শন ৷ 

দেশের অবস্থা 1--এ-যুগে অবিরাম যুদ্ধবি গ্রহ প্রভৃতি অশান্তির কারণ সত্বেও দেশ 

সম্পদশালী ছিল। কৃষি ও বাবসায়,বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং ভ্রব্যাদির 


eS 


স্থলতাঁনী আমলে ভারতবর্ষ ১৭৩ 
মূল্য অতিশর Awl থাকায় জনসাধারণ মোটের উপর স্থথে-্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ 


বিজাপুরের গোলগুদ্বজ 
করিত। তৎকালীন বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণের বিবরণ হইতে দেশের এশ্ব্ধ ও সমৃদ্ধির 
অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতান মুহম্মদ তুগলুকের রাজত্বকালে 
বৈদেশিক আফ্রিকার মরকোদেশের স্প্রসিদ্ধ AWS ইবন্‌ বতুতা ভারতে আসেন এবং: 


ভ্রমণকারীদের 


বিবরণ সুলতান কর্তৃক দিলীর কাজীপনে নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর এদেশে বাস 


করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে তদানীন্তন ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে 
অনেক কথা জানা যায়। সাধারণ লোকের জীবন সরল ও অনাড়দ্বর ছিল। দ্রব্যমূল্য 
সন্তা হওয়ায় অতি দরিদ্র ব্যক্তিও দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পারিত। বাংলা দেশে তখন 
সর্বপ্রকার দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল এবং দামেও তাহা সস্তা ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে 
যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনা দূতের সঙ্গে দো-ভাষী মা-হুয়ান বাংলা দেশে 
আদিয়াছিলেন। তিনি বাংলা দেশের এঁশ্বৰ্ষের Cin fie প্রশংসা করিয়াছেন এবং এদেশের, 
সঙ্গীত, বাদ্য এবং নৃত্যকলার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
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বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণ হইতে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা সম্বন্ধেও সম্যক অবগত হওয়া 
যায়। সকলেই একবাক্যে ইহার এশ্বৰ ও শিল্পকলার প্রশংসা করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে ইতালীর Ae নিকোলে| কোন্তি, বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি 
লিখিয়াছেন, বিজয়নগর সহরটির পরিধি ছিল ৬০ মাইল; চারিদিকে পর্বত- 
নাঙ্গিশাত্যের গাত্রের উপর দিয়া দুৰ্ভেদ্য শৈল-বেষ্টনী নির্মাণ করিয়া রাজধানী সুরক্ষিত 
oe করিয়| রাখা হইয়াছিল। ভাস্কো-ডা-গামার দেশবাসী পৰতুৰ্গীজ পর্যটক দোমি- 
দ্বোজ পাএস যোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বিজয়নগর সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। 
তিনি সমস্ত নগরটির আয়তন ও লোকসংখ্যা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই; 
ডি? কিন্ত নগরটিতে লক্ষাধিক বাসগৃহ ছিল বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন। 
তাহার মতে বিজয়নগর ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষ! সমৃদ্ধিশালী নগর। পাএস 
বিজয়নগরের রাজ প্রাসাদ সম্বন্ধে একটি মনোরম বিবরণ দিয়াছেন। সেখানে তিনি ৩৪টি 
রাজপথ দেখিতে পান; সেখানকার একটি গৃহ, ছাদ হইতে ভিত্তি পর্যন্ত আগাগোড়া ছিল 
গজবন্তে নিমিত। অন্তান্ত ভ্রমণকারিগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে 
এবং শিল্পকলার বিজয়নগর খুব উন্নত ছিল। এখানে শিক্ষার অবস্থাও খুব উন্নত ছিল। 
aicey স্বী-শিক্ষার বিশেষ প্রদার ছিল। স্ত্রীলোকের! রাজকর্ণে নিযুক্ত হইতেন। 


প্রশ্নাবলী 
১। ইদ্লামী প্রভাব হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মণের! ফিরাপ চেষ্ট! করিয়াছিলেন? 
সন্ন্যাসী-প্ৰচারকগণ ও ভাহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহ! জান লিখ | 
২। সুলতানী আমলে ধর্ম প্রচারকগণের আবির্ভাবের কারণ নিদেশ কর। তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক 
-প্রদিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর এবং তাহাদের উপদেশাবলীর একটি বিবরণ দাও | 
৩। সুলতানী আমলের সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের একটি বিবরণ লিখ | 
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মুঘলদের আঁগমন--শের শাহ 


বাবর, হুমায়ুন, শের শাহ, 


বাবর (১৪৮২--১৫৩০ খৃঃ) ।|--বাবর দিল্লীর সিংহাসনে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 
বাবরের বংখ- করেন, তাহা “মুঘল বংশ” নামে পরিচিত। কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন 
পরিচয় তুকাঁ, তায়মুরের বংশসম্তত। তাঁহার মাতার দিক দিয়া তিনি মোগল 
(মুঘল ) fore খাঁর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ঢ় তিনি ছি আমেরিকা আবিষ্কারক 
কলম্বাস-এর সমসাময়িক । 
বাবরের প্রথম জীবন বড়ই বৈচিত্রাময়। ১৪৯৪ খৃঃ অবে দ্বাদশবর্ধীয় বালক বাবর 
ফরঘনা রাজ্য তায়মুরের উত্তরাধিকারিরূপে প্রাপ্ত হইয়া জীবন-সংগ্রাম শুরু করেন। 
তায়মুরের রাজধানী সমরখনের অধিকার লইয়াও তায়মুরের বংশধরদের মধ্যে তখন বিরোধ 
চলিতেছিল। ' বাবরও এই বিরোধে যোগ দিয়াছিলেন। ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে মাত্র ১৫ বংসর 
বয়সে তিনি সমরখন্দ অধিকার করেন; কিন্তু অল্পকাল পরেই সমরখন্দ ও ফরঘনা উভয়ই 
তাহার হস্তুত হইয়া গেল। কিছুকাল পরে আবার তিনি এই রাজ্য দুইটি জয় করিলেন, 
কিন্তু পুনরায় দুইটি রাজাই হারাইলেন। অবশেষে ১৫০৪ খৃঃ অন্দে তিনি কাবুল 
জয় করিলেন। কাবুল হইতে তিনি আর একবার সমরখন্দ জয় করিবার 
কাবুল জয় = চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। অতঃপর বাবর তায়মুরের ন্যায় ‘হিন্দুস্থান’ জয়ের 
সঙ্কল্প করেন। এই সময়ে দিলীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারে বিরক্ত হইয়| পঞ্জাবের 
শাসনকর্তা দৌলত খা লোদী এবং ইব্রাহিমের এক fava আলম খা ভারতবর্ষ 
জয় করিবার জন্য বাবরকে নিমন্ত্ৰণ করিয়া পাঠাইলেন। এই সুযোগে বাবর 
লাহোর লাহোর জয় করিয়া উহা নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। তখন দৌলত 
অধিকার Pa 
খা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। eats ১৫২৫ খৃঃ অবে বাবর 
পুনরায় পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া তাহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তারপর 
পানিপথের রণক্ষেত্র স্থসতান ইব্রাহিম লোদীর সৈহাদলকে কামান ও বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয় 
অস্ত্রের সাহায্যে পরাস্ত করিলেন (১৫২৬)। যুদ্ধে ইব্রাহিম নিহত হইলেন এবং বাবর FA 


১৭৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


পানিপথের যুদ্ধ ও আগ্রা অধিকার করিলেন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল ৷ 
(১৫২৬) মুঘল নামে পরিচিত হইলেও তায়মুর-বংশধর বাবর আসলে তুকী ছিলেন। 

বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেও ভারতে মৃঘল অধিকার-স্থাপনের 
অন্তরায় দূর হয় নাই। মেবারের 'রাণা' সংগ্রামসিংহ পুনরায় হিন্দু আধিপত্য- 
স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। ইব্ৰাহিম 
লোদীর পতনের পর বাবর দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করিলে সংগ্রামসিংহ 
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোবণ। করেন। 
ফতেপুর সিক্রীর নিকট খান্তয়া নামক 
স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ 
হইল (১৫২৭)। কিন্তু 
বাবরের রণকৌশল ও 
বন্দুক-কামানের সম্মুখে মামুলি অসপ্তশস্তে 
সজ্জিত বিশাল রাজপুতবাহিনী ছিন্নভিন্ন 
হইয়া গেল। ইহার অল্পকাল পরেই রাণা 
RATA ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন । 
খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাবর 
বর্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত 
চন্দেরী দুৰ্গ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে 
সুলতান ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ 
লোদী বিহারের পাঠান ওমরাহ্গণকে 
সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বাবরকে বাধা দিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাটনার অনতিদূরে গোগ্রা নদীর তীরে সম্মিলিত 
বারি States পরাজিত হইল (১৫২৯)। এইরূপে বাবরের রাজ্যসীম! 

একদিকে SE নদীর ( 0৯০৪) তীর হইতে WHT প্রত্যন্তপীমা এবং 
অপরদিকে হিমালয় হইতে গোয়ালিয়র অবধি বিস্তৃত হইল। 


খানুয়ার যুদ্ধ 


(১০২৭) 


বাবর 


হুমায়ুন, শের শাহ, ১৭৭ 


১৫৩০ খৃঃ অবে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে বাবর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার 
অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে কাবুলে তাহার মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়। 

বাবরের সাহস, বীরত্ব ও কর্মদক্ষতা ছিল অসামান্ত। সামান্য একজন ভাগ্যান্বেধী 

দৈনিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করিয়া কেবলমাত্র স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভা 

বাবরের চরিত্র ও দক্ষতাবলে বহু বাধাবিস্ অতিক্রম করিয়া তিনি যে মুঘল সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার কৃতিত্বের চরম পরিচয়। তিনি 
যে কেবলমাত্র বীর ও রণনিপুণ সেনানায়ক ছিলেন এমন নহে, সঙ্গীত, সাহিত্য ও 
চারুকলার়ও তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি ফাবুসী ও তুকী উভয় ভাষাতেই 
চমৎকার গীতি-কবিতা রচন| করিতে পারিতেন। তিনি তাহার মাতৃভাষা তুকীতে একখানি 
মনোরম ‘আত্মচরিত’ রচনা করিয়াছিলেন | 

হুমায়ুন | (১৫৩০--১৩৯ ও ১৫৫৫--১৫৬ )।--বাববরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর 
সিংহাসনে Ee করিলেন এবং পিতার নির্দেশমত সাম্রাজ্যের কতিপয় অংশ ভ্ৰাতাদেয় 
মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। কাবুল, 
কান্দাহার ও পঞ্জাব কামরানের হস্তে 
গেল, এবং হিন্দোল ও আস্কারী 
যথাক্রমে সম্বল ও মেওয়াট প্রদেশ 
পাইলেন। 

বাবর বিশাল সাম্ৰাজ্য জয় করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু শাসনকাধের কোন- 
রূপ শৃথলা-বিধান করিয়া যাইতে 
পারেন নাই। Rea সিংহাসন লাভ 
করিয়াই নবীন সম্াটকে নান! বিপদের 
সন্মুখীন হইতে হইল । এই সময়ে বিহার 
অঞ্চলে আফগানরা শের খার নেতৃত্বে 
শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল এবং গুজরাটের হয 
বাহাদুর শাহ্‌ আপনার আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিতেছিলেন। 

১২ 


১৭৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


খান্গয়ার যুদ্ধে রাণা সংগ্রামসিংহের পতনের পর বাহাদুর শাহ্‌ মালব অধিকার করেন। 
এবার তিনি খোলা-খুলিভাবেই হুমায়ূনের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন হুমায়ূন 
মালব ও গুজরাট আক্রমণ করিলেন এবং চম্পানীর দুর্গ অধিকার করিরা সমুদ্রতীর পর্যন্ত 
অগ্রসর হইলেন (১৫৩৫ )। এমন সময় তাহার ভ্রাতা মির্জা আস্কারী আগ্রায় বিদ্রোহী 
হইয়া উঠিলেন। ওদিকে বিহারে শের খা চুনার ও রোটাস দুর্গ অধিকার করেন। 
এই সংবাদ পাইয়া হুমায়ূন আরব্ধ কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই আগ্রায় ফিরিয়া বিদ্রোহ দমন 
করিলেন এবং পরে বিহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু এদিকে মালব ও গুজরাট 
তাহার SEIS হইয়া CAA | 

শের শাহ,।-শের শাহের বাল্য নাম ছিল ফরিদ খা za) তিনি স্থরবংশীয় 
আফগান ছিলেন। তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম za দিনীর উপকঞ্ঠে হিস্‌সার ফীরজা 
নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন তাহার পিতা হাসান সুর সাসারামে জায়গীর 
লাভ করিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করেন। বিমাতার বিদ্বেষে ফরিদ পিতার স্নেহ হইতে 


বঞ্চিত হন। পনের বৎসর বয়সে 
বনী pact চট জৌনপুরে 
গমন করেন এবং সেখানে পারসিক সাহিত্যে 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহাতে তাহার 
পিতা সন্থষ্ট হইয়া তাহাকে গৃহে আনিয়! তাহার 
উপর স্বীয় জায়গীর-পরিচালনার ভার অৰ্পণ 
করিলেন। কিন্তু পুনরায় বিমাতার চক্রান্তে 
তাহাকে গৃহত্যাগ করিতে হইল । এবার তিনি 
আগ্রায় গিয়া চাকুরী গ্রহণ করেন (১৫১৯)। 
পিতার মৃত্যু হইলে তিনি পিতার জায়গীর 
: লাভ করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বিহারের 
শের শাহ, স্বাধীন স্থলতান বহর খা লোহানীর অধীনে 
চাকুরী গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদিন একাকী একটি ote শিকার করিয়া প্রভুর 
নিকট হইতে ফরিদ ‘শের খা” উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিমধ্যে শত্ৰুদের চক্রান্তে আবার 


বাবর, হুমায়ুন, শের শাহ, ১৭৯ 


পৈতৃক জায়গীর হইতে বঞ্চিত হইলে শের খঁ বাবরের নিকট চাকুরী গ্রহণ করিয়া (১৫২৬) 
কারা প্রদেশের ‘মুঘল’ শাসনকর্তীর সহায়তায় স্বীয় জায়গীর উদ্ধার করেন! কিছুকাল 
পরে শের খাঁর বাবহারে বাবর অসন্তষ্ট হন; ফলে শের খাকে চাকুরী ছাড়িয়া পুনরায় 
বিহারে আসিয়| বহর খার অধীনে কাজ লইতে হয়। কিছুকাল পরে বহর খার মৃত্যু 
হইলে, নাবালক জলাল খার অভিভাবক হিসাবে শের খা বিহার শাসন করিতে 
থাকেন। এদিকে pata দুর্গের কিল্লাদার তাজ খাঁর বিধবা পত্রী মালিক! শের খাকে 
বিবাহ করিয়| তাহার হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন (১৫৩০ )। শের খার 
| আধিপত্যে মধ্যাম্বিত বিহারের ওমরাইগণ বাংলার স্থলতান গিয়াস্উদ্দীন 
মাহৃমূদ শাহের সহিত মিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। 
সুরজগড় নামক স্থানে শের খার হস্তে বিহার-বদ্দের সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় হইল, 
এবং শের খাই বিহারের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। 
এই সময়ে শের খার আধিপত্য-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া হুমায়ূন ১৫৩১ খৃঃ অন্দে pata 
দুৰ্গ অবরোধ করিলেন। চারিমাস অবরোধের পর শের খা বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার 
করিলে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। হুমায়ন চুনার ত্যাগ করিয়া যখন গুজরাটে বাহাদুর 
শাহকে লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখন শের খাঁ সহসা একবার বঙ্গদেশ 
বি আক্ৰমণ করেন। নিরুপায় গিরাস্উদ্দীন মাহমুদ তাহাকে উপঢৌকন দিয়! - 
বিদায় করিলেন (১৫৩৭ )। শের খা তখনকার মত চলিয়া গেলেন; 
কিন্তু পর বৎসর (১৫৩৮) তিনি পুনরায় বঙ্দদেশ আক্রমণ করিলেন। এদিকে আগ্রায় 
বিদ্রোহের সংবাদে, মালব ও গুজরাটের জয়কাধ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই, হুমায়ুনকে আগ্রায় 
ফিরিয়া আসিতে হইল (১৫৩৬)। সেখানে হুমায়ুন সহজেই-বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত 
করিলেন বটে, কিন্তু এদিকে শের খা বঙ্গদেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। শের খাকে দমন 
করিবার জন্য হুমায়ূন আবার চুনার দুর্গ অবরোধ করিলেন। হুমায়ূন চুনারে থাকিতে 
খাকিতেই শের খা গৌড় অধিকার করিয়া ফেলিলেন। হুমায়ূন pata অধিকার করিয়া 
গড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। শের খা সাময়িকভাবে বঙ্গবিজয় সমাপ্ত করিয়া গৌড় 
হইতে সরিয়া গেলেন এবং সহজেই গৌড় হুমায়ূনের করায়ত্ত হইল। বিজয়গৌরবে তিনি 
ও তাঁহার সৈন্যরা আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিলেন এমন সময় সংবাদ আসিল যে, শের খা 


নর স্বদেশ ও সভ্যতা 


চুনার উদ্ধার করিয়া জৌনপুর অবরোধ করিয়াছেন এবং পাঠান Crea কনৌজ 

অবধি অগ্রসর হইয়াছে। তখন আলস্য পরিহার করিয়া হুমায়নকে আগ্রার 
SNA = দিকে ছুটিতে হইল। শের খা গঙ্গাতীরে বন্মারের অনতিদূরে চৌসা নামক 
সহিত হুদ স্থানে তাহার পথরোধ করিয়া মুঘল সৈন্তবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ছত্ৰভঙ্গ 
করিনা দিলেন। হুমায়ূন পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন | 


চৌনার যুদ্ধের পর শের খাঁ 'শের শাহ্‌, উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে স্বাধীন 

‘শের শাহ’  হুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পর বৎসর হুমায়ুন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের 

উপাধিগ্ৰহণ আশায় আবার শের শাহকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও কনৌজের 

নিকট বিলগ্রাম নামক স্থানে তাহার পরাজয় হইল (১৫৪২ ) এবং শের শাহ্‌ দিলীর 

সিংহাসন অধিকার করিলেন।“ কনৌজের যুদ্ধে পরাভবের পর হুমায়ুন 

টি ন লাহোরে গিয়া কামরানের সাহায্যপ্রার্থী হন। কিন্ত কামরান তাহাকে 

সাহায্য করার পরিবর্তে পঞ্জাবের অধিকার ত্যাগ করিয়া শের শাহের সহিত 

সন্ধি করেন। কোনও স্থানে সাহায্য না পাইয়া অবশেষে হুমায়ুন কিছুকালের জন্য পারস্ত- 
রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 


দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া শের শাহ্‌ বাদালার শাসনকর্তা খিজির খাঁর বিদ্রোহ দমন 
করেন। বিদ্রোহের সম্ভাবন| দূর করিবার জন্য তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
পদ উঠাইয়া দিলেন এবং বঙ্গদেশকে ১৯টি “সরকার*-এ বিভক্ত করিয়া এক- 
একজন আমীরের উপর এক-একটি সরকারের শাসনের ভার দিলেন। 
আমীরদের মধ্যে শাসনকার্ষে কোনরূপ সংযোগ রহিল না। এইভাবে বন্ধদেশে নিজের 
কতৃত্ব সুদৃঢ় করিয়া! শের শাহ্‌ মালব-জয়ে অগ্রসর হইলেন। ইহার পর তিনি মালবদেশ 
জয় করিয়া নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন (১৫৪২)। গোয়ালিয়র ও 
রণখস্তোর gfe তাহার হস্তগত হইল। অতঃপর তিনি মালবের 
রাজপুত-সর্দার পূরণমলের অধীন রারনীন দুৰ্গ অধিকার করিলেন। দুর্গের অধিবাসী- 
দিগকে নিরাপদে দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে দিবেন এই আশ্বাস দিয়া তিনি faga- 
ভাবে তাহাদের হত্যা করিয়াছিলেন। এই কাৰ্য তাহার চরিত্রে দুরপনেয় 


শের শাহের 
রাজ্য-বিস্তার 


মালব জয় 


বাবর, হুমায়ুন, শের শাহ, ১৮১ 


কলম্ব-কালিমা লেপন করিয়াছে। এদিকে শের শাহের অধীনে পঞ্জাবের 
গিন্ধু ওমূলতান শাসনকর্তা সিন্ধু ও মূলতান অধিকার করিলেন (১৫৪৪ )। তারপর শের 
জয় (১০৪৪) শাহ্‌ কৌশলে রাজপুতানার অন্তর্গত মাড়বারের পরাক্রান্ত রাজা 
মালদেবকে পরাজিত করেন। এইরূপে আজমীর হইতে আবু পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগের 
উপর তাহার অধিকার বিস্তৃত হয়। তারপর চিতোর ote তাহার হস্তগত 
রঃ হইল। ফিরিবার পথে কালিঞ্জর দুৰ্গ অবরোধকালে বারুদের স্তূপে আগুন 
লাগায় শের শাহ, সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন 

(১৫৪৫)। কিন্ত তাহার সৈন্যদল দুৰ্গ অধিকার করিল। 
শের শাহের শীসনপদ্ধতি ।__শের শাহ, মাত্র পাচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
শের শাহের অভ্যুথানের সময় রাজ্যে বিশৃঙ্খলার অন্ত ছিল না; দেশ ছিল অসংখ্য রাজ্যে 
বিভক্ত। এরূপ অবস্থায় নিজের গ্রতিভাবলে সামান্য অবস্থা হইতে নানা বাধাবিন্ন অতিক্রম 
করিয়া তিনি দিলীর Praca আরোহণ করিয়াছিলেন এবং নিয়মিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
থাকা সত্বেও বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলাস্থাপনে কৃতকাধ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার অসামান্য 
কৃতিত্বের পরিচয়। বিজিত প্রদেশগুলিকে তিনি অনেকগুলি 'সরকার”এ বিভক্ত করিয়া- 
ছিলেন। প্রত্যেকটি “সরকার, আবার ছিল কয়েকটি ‘পরগনায়’ বিভক্ত। শিকদার, 
আমিন ও মুন্সিফ নামধারী কর্মচারীরা পরগনার শাসনভার পরিচালনা করিতেন। প্রধান 
শিকদার ও প্রধান মুন্সিফ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারিগণের হস্তে সরকারের শাসন Te 
ছিল। মাঝে মাঝে কর্মচারীদের এক সরকার বা পরগনা হইতে অন্থা্র বদলি করা হইত। 
সমগ্র সামাজ্য জরিপ করাইয়া তিনি প্রত্যেক প্রজার জমির সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। 
এই উদ্দেশ্যে কবুলিয়ৎ ও পাট্টার প্রবর্তন করা হয়। প্রজারা এই প্রথম তাহাদের অধিকার 
ও দেয় কর সম্বন্ধে স্পষ্ট লিখিত দলিল পাইল। উৎপন্ন শাস্তের এক-তৃতীয়াংশ ছিল রাজ- 
কর; প্রজার! ইচ্ছামত শস্ত অথবা অর্থের দ্বারা রাজন্ব দিতে পারিত। JETT নামক এক 
শ্রেণীর কর্মচারী প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিত। প্রজারা সরাসরিও রাজ- 
কোষে রাজস্ব জমা দিতে পারিত। শের শাহ, দেশে যুদ্রানীতিরও সংস্কার সাধন করেন | 
তিনি প্রচুর রোপ্যমুন্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সকল “তঙ্কা'র (টাকা) উপর ফার্সি 
এবং দেবনাগরী অক্ষরে তাহার নাম খোদাই করা থাকিত। দেশের মধ্যে যাতায়াতের 


হে স্বদেশ ও সভ্যতা 


সুব্যবস্থার জন্য তিনি পথঘাটের সংস্কার সাধন করেন। বাদ্ধালাদেশ হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত 
একটি সুদীর্ঘ রাজপথ তিনি নির্মাণ করাইয়াছিলেন ৷ এই রাস্তাটিরই বর্তমান 
নাম ‘গ্ৰ্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড’ (Grand Trunk Road )| পথিক ও বণিকদের 
জন্য তিনি পথের পাশে হিন্দু ও মুসলিমদের উপযোগী অনেকগুলি পুথক্‌ পৃথক্‌ সরাইখানাও 
স্থাপন.করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ডাকবিভাগেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শের শাহ্‌ ন্যযায়- 
বিচারের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অপরাধীকে শাস্তিদানের সময় তিনি তাহার পদ- 
মর্যাদার প্রতি ভ্ৰুক্ষেপ করিতেন না। সাম্রাজ্যের সৰ্বত্ৰ শান্তিরক্ষার জন্য তিনি প্রত্যেক 
গ্রামের মোড়লের উপর এই কার্ষের ভার অৰ্পণ করিয়াছিলেন। সেনাবিভাগেও কঠোর 
নিরমান্বতিতা৷ প্রবর্তন করা হইয়াছিল। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের অপক্ষপাত দৃষ্টিতে 
দেখিতেন। যোগ্যতা থাকিলে হিন্দুগণও তাহার পেনাবিভাগে উচ্চতম পদে নিযুক্ত 
হইত। ব্ৰহ্মজিৎ গৌর নামক একজন হিন্দু তাহার বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। 
মাত্র পাচ বৎসরের রাজত্বকালের মধ্যে শের শাহ্‌ আভ্যন্তরীণ শাসনকার্ষে যে প্রতিভার 
পরিচয় দিয়া গিরাছেন তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। মহামতি আকবর রাজাশাসনে 
শের শাহেরই প্রবতিত নীতি অনুসরণ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন। 

শের শাহের চরিত্র _শের শাহ, যেরূপ রণনিপুণ তদপেক্ষাও শাসনপটু ছিলেন) 


গথঘাট-নির্মাণ 


শের শাহের সমাধি__নানারাম 
জয়গৌরব অপেক্ষা শাসনপ্রতিভার জন্যই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। রাজনীতির ক্ষেত্র 


বাবর, হুমায়ূন, শের শাহ, ১৮৩ 


প্রয়োজনবোধে ছলনার আশ্ৰয় লইলেও, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অতিশয় ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তি। কিন্তু তাহার ধর্মভাব পরধৰ্মের প্রতি বিছেবে পর্যবসিত হয় নাই। তাহার 
আম্কুলো মুম্লিম কবি মালিক মুহম্মদ জয়নী ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচনা করেন (১৫৪০)। 
বস্তুতঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-সুলমানের মৈত্রীর প্রথম সুচনা হয় সম্রাট শের শাহেরই 
রাজত্বকালে। শের শাহ্‌ মহামতি আকবরের ন্যায় হিন্দুমুস্লিম মিলনের জন্য উল্লেখ- 
যোগ্য কোন কাজ করিয়| যাইবার অবসর পান নাই; কিন্তু মুহম্মদ জয়সী রচিত ‘পদ্মাবতী? 
কাব্য তাহার রাজত্বকালের অমরকীতি ও হিন্দুমুস্লিম মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শের 
শাহের নিল্লান্ুরাগও উল্লেখযোগ্য । তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, 
পথঘাট, প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার আমলের স্থাপত্যশিল্পের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নিদর্শন 
হইল বিহারের অন্তর্গত সাসারামে তাহার নিজের সমাধিভবন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি এই 
বিরাট সমাধি-সৌধটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
শের শাহের বংশধরগণ।__শের শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। 
শের শাহের পুত্র ইদ্লাম বা সলীম শাহ, পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে 
ইস্‌লাম শাহ, আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার রাজত্বকাল বিদ্ৰোহদমনেই কাটিয়াছিল। 
১৫৫৪ খৃঃ অব্দে ইদ্‌লাম শাহের মৃত্যু হইলে তাহার শিশুপুত্র Fay শাহকে বাজপদে 
অভিষিক্ত কর! হয়; কিন্তু শের শাহের ভ্ৰাতুপ্পুত্ৰ মূহগ্মদ আদিল শাহ, এই শিশুকে হত্যা 
করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। মুহম্মদ আদিল শাহ, ছিলেন অকৰ্মণ্য। হিমু নামে 
এক হিন্দু বণিকের হাতে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত বিলাসে দিন কাটাইতে 
লাগিলেন। এদিকে হিমুর সৌভাগ্যে Faire হইয়া আফগান ওমরাহগণ সুলতানের 
বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বঙ্গদেশ ও মালব দিল্লী সাত্রাজ্য হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; শের শাহের দুইজন জ্ঞাতিভ্রাতাও পঞ্জাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া 
সিংহাসন দাবী করিলেন। এই সুযোগে হুমায়ুন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাব, 
দিলী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন ( ১৫৫৫ ) | 
হুমায়ূনের প্রত্যাবর্তন । _১৫৪০ খৃঃ অন্দে বিলগ্রামে ( কনৌভের যুদ্ধে ) শের 
শাহের হস্তে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন নানাস্থানে আশ্রয়ের আশায় ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে 
পারস্ত-রাজের আন্ুকুল্য লাভ করেন (১৫৪৫ )। এই দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে সিন্ধুদেশের 


১৮৪ 


অন্তর্গত অমরকোট নামক স্থানে তাহার পুত্র আকবরের জন্ম হয় ( ২৩শে নভেম্বর, ১৫৪২ )। 
১৫৪৫ খৃঃ অন্দে পারসিক সৈন্যের সহায়তায় হুমায়ূন কান্দাহার জয় করিলেন | অল্পকাল পরেই 
তিনি ভ্ৰাতা কামরানকে কাবুল হইতে বিতাড়িত করেন। অতঃপর শের শাহের মৃত্যুর পরে 
স্থযোগ বুঝিয়া হুমায়ূন লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন (১৫৫৫)। কিন্তু বাবরের 
হ্যায় হুমায়ূনের অনৃষ্টেও বেশী দিন রাজ্যভোগ ছিল না। একদিন তিনি তাহার পাঠাগারে 
বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় নিকটবর্তী মস্জিদ হইতে নমাজের 
আজান শুনিতে পাইয়া উপাসনার জন্ত সিড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে গিয়া সহদা পা 


স্বদেশ ও সভ্যতা 


চ্ 


পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। এই আঘাতের ফলেই তাহার মৃত্যু হয় (১৫৫৬ )। 
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শের শাহের বংশ-তালিক| 
ইব্ৰাহিম খা 
| | | 
হাদান খা গাজী খাঁ অজ্ঞাত 
|. = | 
| ৷ ইত্রাহিম 4 আহ খা 
মদ 
শের শাহ, নিজাম খা (ইব্রাহিম NR) (দিকন্দর শাহ্‌) 
( ১৫৩৯-১৫৪৫ ) ৷ 
ইস্লাম শাহ, মুবারিজ খা! 
(১৫৪৫-১৫৫৪ ) ( মুহম্মদ আদিল শাহ, ) 
(১৫৫৪-১৫৫৬) 
ফীরজ শাহ, 
(১৫৫৪) 
প্রশ্নাবলী 


বাবরের জীবনী ও চরিত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দাও । 
সমাট্‌ হুমায়ুনের সহিত শের শাহের সংঘর্ষের বিবরণ ate | 
শাসনক এবং বিজেত| হিসাবে শের শাহের মহত্ব প্রকাশ কর! 


শের শাহের জীবনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর এবং শানক হিসাবে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও |] 
শের শাহের ভূমিরাজস্ব-প্রথ| সম্বন্ধে কি জান? 


উনবিংশ অধ্যায় 


আকবর হইতে উরঙ্গজীব পর্যন্ত মোগল asia বিস্তার--রাজনৈতিক এক্য_পাঁদনপদ্ধতি 
মুঘল সাম্ৰাজ্য 


আকবরের ৰাজ্যাভিষেক ।--হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় আকবর এবং তাহার 
অভিভাবক ও সেনাপতি বৈরাম খা পঞ্জাবে সিকন্দর সুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। 
নেইখানেই কালনৌর নামক স্থানে আকবরকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হইল ( ১৫৫৬ )। 
তাহার বয়ন তখন তেরে বংসর মাত্র। প্রবীণ বৈরাম থা রাজ্য চালাইতে লাগিলেন ৷ 
মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ ।-হমাযূন কেবল লাহোর, দিলী ও আগ্রার পুনরুদ্ধার সাধন 
করিয়াছিলেন। যখন তাহার মৃত্যু হয়, তখন frat ও আগ্রার পার্শ্ববর্তী 
বার ভূ-ভাগই ‘মুঘল’ অধিকারে ছিল। উততর-ভারতের অধিকাংশ স্থান তখনও 
সুরবংশীয় আফগানদের অধিকারে ছিল। বৈরাম ও আকবরের হাতে সিকন্দর 
সুর শিরহিন্দ নামক স্থানে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। এদিকে আদিল 
শাহের একজন হিন্দু সেনাপতি হিমু আগ্রা ও দিলী অধিকার করিয়া 
হিম বিক্ৰমজিৎ নামে নিজেকেই দিলীর অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। 
বৈরাম খা ও আকবরের সহিত পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে হিমুর সাক্ষাৎ হইল; হিমুর বিরাট 
বাহিনী বৈরাম ও আকবরের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল এবং বৈরামের আদেশে আহত 
হিমুকে হত্যা করা হইল | 
পানিপথের যুদ্ধে মুখলদের জয় হইল (১৫৫৬)। আকবর ও বৈরাম খা দিল্লী ও - 
সুরবংশের = আগ পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহার পর গোয়ালিয়, আজমীর ও জৌনপুর 


পতন এক এক করিয়া আকবরের হস্তগত হইল ( ১৫৫৮-৬০), এবং অদূর 
ভবিষ্যতে তাহার দিখ্বিজয়ের পথও প্রশস্ত হইল | 


রাজ্যভার-গরহণ ৷--১৫৬৭ খৃঃ অব পর্যন্ত বৈরাম খা নাবালক সম্রাটের অভিভাবক- 
রূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব আকবরের মনঃপূত 


১৮৬ স্বদেশ ও সভ্যতা! 


হইতেছিল না। তিনি বৈরাম খাকে অবসর দান করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিতে 
সা মনস্থ করিলেন, এবং তাহাকে মক্কায় 
যাইতে আদেশ দিলেন (১৫৬০ )। 
বৈরাম বিদ্রোহ করিলেন কিন্তু সহজেই 
তাহাকে পরাজিত করা হইল। বৈরামের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া আকবরও 
তাহাকে ক্ষমা করিলেন। মক্কার পথে 
গুজরাটের পাটন (আন্হিলবাড়া ) 
নগরে জনৈক আফগান পূর্বের শত্ৰুতার৷ 
জন্তু বৈরামকে হত্যা করিল (১৫৬১)। 
কিন্ত তখনও আকবর স্বহস্তে রাজ্যভার 
গ্রহণ করিলেন না। তাহার ধাত্রীমাত৷ 
এবং ধাত্রীমাতার পুত্র আধম খা এবং 
পীর মুহম্মদ প্রভৃতি কর্মচারিগণই রাজ্য 
চালাইতে লাগিলেন | ইহাদের কু-শাসন, 
ও অত্যাচারে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খল! 
মহামতি আকবর ও বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায়, ১৫৬২ খৃঃ 
অন্দে বিশ বংসর বয়সে, আকবর স্বয়ং রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে বিদ্রোহ 
দমন ও বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া! রাজ্য শাস্তি স্থাপন করিলেন | 
আকবরের লাআজ্য-গঠন। _পানিপথের যুদ্ধের (১৫৫৬) পর পাচ বৎসরের 
মধ্যে পশ্চিমে পঞ্জাব ও মূলতান হইতে পূর্বে প্ৰয়াগ ( এলাহাবাদ ), এবং দক্ষিণে আজমীর 
ও গোয়ালিয়র অবধি আকবরের অধিকারতুক্ত হয়। কাবুল নামেমাত্র ‘হিন্দুস্থানী’ সামাজ্যের 
অধীন সামন্ত রাজ্য হইলেও se: আকবরের কনিষ্ঠ ভ্ৰাতা মির্জা মুহম্মদ হকীমের 
শাসনাধীনে প্রায়-স্বাধীন রাজ্যই ছিল। কান্দাহার রাজ্য ইতিমধ্যে পারদিক সাম্রাজোর 
অন্ততুক্তি হইয়া পড়িয়াছিল। বৈরাঘ খার পতনের পর আধম খা ও পীর মুহম্মদ, মালবের 
আফগান স্বলতান ব্জবাহাদুরকে পরাজিত করিয়া মালবদেশ আকবরের অধিকারভুক্ত 
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করেন (১৫৬১)। ইতিমধ্যে রাজপুতানার অন্তর্গত মীর্থা বা মেরতা দুৰ্গও অধিকৃত 
হয় (১৫৬২)। তৎপরে আকবরের আদেশে কারাপ্রদেশের শাসনকর্তা 
চি জানার সাজে es পূর্বদিকে গোগুয়ানা আক্রমণ 
করিলেন। সেখানকার রাজা ছিলেন নাবালক; রাজমাতা৷ দুর্গাবতী- 
রাণী দুর্গাবতী পুত্রের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। রাণী দুর্গাবতীর 
গোওয়ানা জয় রাজপুতবাহিনী মুঘল সৈন্যদলের গতিরোধ করিতে পারিল না। পরাজয় নিশ্চিত 
(১:৬৪) জানিয়| বীরাঙ্গনা ছুর্গাবতী ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন; তাহার নাবালক 
পুত্ৰও বীরের aia যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। গোওয়ানা মুখলদের পদানত হইল (১৫৬৪)। 
অতঃপর আকবর রাজপুতানার দিকে মনঃসংযোগ করিলেন। উত্তর-ভারতে তখন 
হিন্দু রাজপুত রাজার! খুব প্রবল ছিলেন। মুঘল সাম্ৰাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে 
আকববের ate: হইলে ইহাদের AGS কর! প্রয়োজন, ইহা আকবর সম্যক উপলব্ধি করিয়া- 
পুত নীতি_ ছিলেন। তিনি জানিতেন, কেবল যুদ্ধের দ্বারা দুর্ধর্ষ রাজপুতজাতিকে 
dept বহতা স্বীকার করাইবার চেষ্টা বৃথা) তাই তিনি রাজপুত রাজাদের সহিত 
মৈত্রীস্থাপনে যত্ববান্‌ হইলেন। তাহার এই উদার নীতির ফলে, একে একে 


অন্থর ( জয়পুর ), মাড়বার (ঘোধপুর ), 
বিকানীর, জয়শন্মীর, বুন্দী, কোটা প্রভৃতি 
বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তাহার আধিপত্য 
স্বীকার করিলেন। রাজপুতদের সহিত 
মৈত্রীস্থাপনের উদ্দেশ্যে আকবর ইতি- 
পূর্বেই অদ্বরের রাজা বিহারীমলের 
কন্ধাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ( ১৫৬২), 
এবং বহু রাজপুত রাজাকে আপন দরবারে 
উচ্চ রাজকার্ধে নিযুক্ত করেন। কিন্ত 

মেবারের রাণা বশ্ঠতা 


aug ARS স্বীকার করিলেন al | এই 
নং 


আকবরের রীজপুতানী বেগম ও সম্ৰাট জহাঙ্গীরের 
মেবারের রাণাকেই সমগ্ৰ মাতা ( অম্বরাধিপতি বিহীরীমলের কন্যা ) 


নন স্বদেশ ও সভ্যতা 


ব্লাজপুতজাতি নেতা বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। weak যেবার-জয়ের জন্য আকবর দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ 
হইলেন। উদয়সিংহ তখন মেবারের রাণা। আকবর মেবারের রাজধানী 
চিতোর আক্রমণ করিলে ( ১৫৬৭), তিনি উদয়পুরে পলায়ন করেন। 
মেবানের রাজপুত বীরগণ GAAS Ae নামক দুইজন নায়কের নেতৃত্বে প্রাণপণে মুঘল 
পৈন্তের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। আকবর চারিমাস চিতোর অবরোধ করিয়াও নগর 
অ'ধকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে একরাত্রে জয়মল্ল অতর্কিতে আকবরের গুলিতে 
নিহত হইলেন। রাজপুত রণনায়কগণ নিরুৎসাহ হইয়া আত্মোৎসৰ্গের Ga প্রস্তুত হইলেন। 
মহিলাগণ জহরত্রত অনুষ্ঠান করিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিলেন, পুরুষেরা সন্মুখ সমরে প্রাণ- 
ত্যাগ করিলেন। এইরপে দুর্ভেশ্ব চিতোর-দুৰ্গ আকবরের অধিকারভূক্ত হইল (১৫৬৮) | 
চিতোরের পতনের পরেও মেবারের বীরগণ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। 
তাহারা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে গিয়া আশ্রশ্ন গ্রহণ করিলেন। ata উদয়সিংহের পুত্র 
TAM প্রতাপসিংহ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। রাজপুতানার ইতিহাস ও গাথাসাহিত্যে ধাহাদের বীরত্ব ও 
ri আত্মত্যাগ আজিও উজ্জল হইয়া আছে, 
প্রতাপসিংহ তাহাদের অন্যতম। আকবর 
প্রতাপের বিরুদ্ধে অন্বররাজ মানপিংহকে 
প্রেরণ করিলেন।  ইল্দীঘাটের গিরিদ্বারে 
উভয়পক্ষের যুদ্ধ হইল ( ১৫৭৬ )। প্রতাপ এবং 
তাহার অন্চরবর্গ অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও 
পরাজিত হইলেন। দুর্গম পাৰ্বত্য অঞ্চলে 
তাহার নিজের স্বী-পুত্র-কন্তার দুর্দশার আর 
সীমা রহিল না। বৎসরের পর বৎসর এইভাবে 
কাটিতে লাগিল, তবুও তিনি বশ্যতা স্বীকার 
করিলেন না। তাঁহার এই অপূর্ব আত্মত্যাগ 
আকবরেরও অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। রাজনভার 
শত্রুর প্রশংসা করিতেন। ক্রমে প্রতাপের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইতে 


উদয়সিংহ 


প্রতাপনিংহ 
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তিনি মুক্তকঞ্ঠে এই মহান্‌ 
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লাগিল; ধীরে ধীরে তিনি অনেকগুলি বিজিত দুর্গ পুনরুদ্ধার করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 
স্বদেশের অধিকাংশই উদ্ধার করিয়াছিলেন। কেবল মণ্ডলগড়, আজমীর ও চিতোরের 
পুনরুদ্ধার সাধন করিতে পারেন নাই। প্রতাপনিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাহার 
পূর্বপুরুষদের পরম গৌরবের চিতোর নগরী উদ্ধার না-করা অবধি তিনি কখনও তৃণশয্যা। 
ভিন্ন অপর কোন শয্যায় শয়ন করিবেন না, বৃক্ষপত্র ভিন্ন অপর কোন পাত্রে আহার 
করিবেন না । আজীবন সে প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করিয়া গিরাছেন। ১৫৯৭ খৃঃ অন্দে 
বাণ! প্রতাপ মানবলীলা সংবরণ করেন। 

১৫৬৯ খৃঃ অব আকবর রণ্থন্তোর ও কলিঞ্জর অধিকার করিলেন। হুমায়ন তাহার 
রাজত্বকালের প্রথমভাগে গুজরাট জয় করিয়াছিলেন (১৫৩৫); কিন্ত স্থায়ী অধিকার স্থাপনের' 
অবসর পান নাই। তদবধি সেখানে অন্তদ্বন্থ লাগিয়াই ছিল এবং অবশেষে সেখানকার 

বিবদমান দলগুলির জনৈক নেতা আকবরকে গুজরাট অধিকার করিতে 
গু্পরাট জয় আহ্বান করেন। এই স্থযোগে আকবর গুদ্ররাটের বিরুদ্ধে যু্ধযাত্রা করিলেন 
১ (১৫৭২)। এক বৎসর যুদ্ধের পর এই সমৃদ্ধিশালী প্রদেশটি তাহার, 
সাম্ৰাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। 
গুজরাটের পর আকবর বঙ্গদেশ জয় করেন। স্ুরবংশের পতনের পর সেখানে, 
কর্রাণী স্বলতানদের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলেমান 
কর্রাণী নামেমাত্র আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবেই রাজ্য-- 
শাসন করিতে লাগিলেন। তাহার পুত্র দায় খা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্ত 
আকবরের দেনাপতি খা জহান ও রাজা টোডরমলের হাতে রাজমহলের 
ae যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইরপে বদ্দদেশও আকবরের 
সাম্ৰাজ্যভুক্ত হইয়া গেল (১৫৭৬ )। কিন্তু বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ‘বার-ভূঞা’র 
পরাক্রমে মুঘল শাদনকর্তাদের প্রায় দুইশত বংসর ধরিয়া বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ইহারা 
ছিলেন বাঙ্কালার ভূম্যধিকাৱী এবং হিন্ু.মুস্লিম নিবিশেষে বঙ্গে স্বাতন্তরোর 
পরিপোধক। ইহাদের মধ্যে ভাওয়ালের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের চাদ রায় ও 
কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য এবং বাক্‌ল| A বাখরগঞ্জের রামচন্দ্র 
রায় বা কন্দর্পনারায়ণ বিশেষ প্রসিদ্ধ ৷ 


atatata 
“বার-ভূঞ্চা? 
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কাবুলের শাসনকর্তা মিৰ্জা মুহম্মদ হকীম ছিলেন আকবরের বৈমাত্রেয় Stell তিনি 
বার বার cos Stora বিরুদ্ধত| করিতে লাগিলেন। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে তিনি পঞ্জাব পর্যন্ত 
অগ্রপর হন। তখন আকবর স্বয়ং বুদ্ধযাত্রা করিয়া অনায়াসে কাবুল অধিকার 
তিতা করিলেন (১৫৮১); কিন্ত ভ্রাতাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন ন| ৷ ইহার 
অধিকার পর একে একে কাশ্মীর (১৫৮৬), সিন্ধু (১৫৯১), উড়িয্যা (১৫৯২), বেলুচিস্তান 
বিস্তার (১৫৯৪), এবং কান্দাহার (১৫৯৫) আকবরের হস্তগত হয়। একদিকে হিন্দুকুশ 
হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবং আর একদিকে হিমালয় হইতে নর্শদা অবধি তাহার সাম্ৰাজ্য বিস্তৃত 
'হইল। এইরূপে উত্তর-ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্য saa জন্য 
প্রস্তুত হইলেন | 
আকবর খান্দেশ, আহ্‌মদনগর, গোলকুপ্তা, বিজাপুর, প্রভৃতি রাজ্যে বহতা স্বীকারের 
জন্য দূত প্রেরণ করিলেন | কিন্তু এক খান্দেশ ব্যতীত অপর কোন রাজ্যই বিনা যুদ্ধে বশ্যতা 
স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। তখন তিনি নিজ পুত্র মুরাদ ও বৈরামের পুত্র আব্দার 
রহিমের নেতৃত্বে আহ্‌ মদনগরের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করিলেন। আহ্‌মদনগর 
তখন এক নাবালক স্থলতানের অধীন ছিল। কিন্তু বিজাপুরের বিধবা রাজমহিষী এবং 
আহ মদনগরের রাজকন্যা! বীরাঙ্গনা চাদ হুলতানা বিপুলবিক্রমে নগর রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। ১৫৬৪ খৃঃ অন্দে উভয় পক্ষে এক সন্ধি হইল সন্ধির 
7S অনুনারে আহ্‌মদনগরের স্থলতান আকবরকে বেরার প্রদেশ সমৰ্পণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। ইহার চারি বৎদর পরে চীাদবিবি আততায়ীর হস্তে 
নিহত হইলে আহ.মদনগর রাজ্যের কিয়দংশ আকবরের অধিকারভুক্ত 
হইয়াছিল। আহমদনগরের পতনের পর খান্দেশের দুর্ভে্ অসীরগড় দুৰ্গ 
আকবরের হস্তগত হয় (১৬০১)। সম্রাট শাহ্জহানের রাজত্বকালে আহমদনগর সম্পূর্ণ- 
ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬৩৩)। 
বিদ্রোহ ।--আকবর বিশাল ভারতের ন্যুনাধিক তিন-চতুৰ্থাংশ ব্যাপিয়া সাম্ৰাজ্য 
জজ টি নিরুপদ্রবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুটরদের 
কই হযোগ-নুবিধা বুঝিলে বিদ্রোহ করিতে দ্বিধা করিতেন না। 
আকবর যখন চিতোর অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন তখন কয়েকজন উজ্‌বেগ 


বেরার অধিকার 


আহ মদনগর 
ও খান্দেশ জয় 


মুঘল সাম্ৰাজ্য | ১৯১ 


বণনায়ক বিদ্রোহী হইলেন। আকবর এই বিদ্রোহ দমন করিয়া বিদ্রোহের 
মূলোৎপাটন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মালব ও বাংলাদেশেও বিদ্ৰোহ ঘটে । 
আকবর বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। আকবর যখন দাক্ষিণাত্যে 
যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন যুবরাজ সলীম বিদ্ৰোহ করিয়া এলাহাবাদে নিজেকে 
বাদশাহ, বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আকবরের প্রিয় মন্ত্রী আবুল ফজলকে 
গোপনে হত্যা করাইলেন। অতঃপর ১৬০৩ খুঃ অব্দে সলিম| বেগমের মধ্যস্থতায় পিতা- 
পুত্রের বিবাদ নিপত্তি হইল। সলীম ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বগতা স্বীকার করিলেন। 
আকবরের রাজনীতি ।__শের শাহের ন্যায় আকবরও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, 
এদেশটি একা হিন্দু অথবা মুসলমানের নহে, ইহা উভয় জাতিরই মাতৃভূমি। হিন্দু ও 
মুসলমান উভয় জাতির সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করিতে না পারিলে এখানে কোন 
স্থায়ী সাম্ৰাজ্য গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তিনি তাহার 
শাদননীতি পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার আদর্শ ছিল যে, হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে সকল বিভেদ দূর করিয়া, সকল শ্রেণীর প্রজাকে রাজার প্রতি এক 
আনুগত্যের বন্ধনে বাধিয়া, জাতি-বর্ম-নিবিশেষে সমস্ত ভারতবানীকে এক মিলিত 
মহাজাতিতে পরিণত করিবেন। এই আদর্শকে কাধে পরিণত করিবার জন্য তিনি 
হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর এবং হিন্দু তীর্ঘযাত্রীদের নিকট হইতে তীর্থকর 
আদায়ের ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিলেন। তিনি শাসন ও সামরিক বিভাগে যোগ্যতা- 
অনুসারে হিন্দুদের উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন। তাহার অপক্ষপাত ব্যবহার দ্বারা তিনি 
দেশের অগণিত হিন্দু প্রজার হৃদয় জয় করিয়া সাম্রাজ্য দৃঢ়মূল করিয়'ছিলেন। 
আকবরের ধর্মমত | _আকবরের ধৰ্মমত ছিল খুব উদার | মুসলমান হইলেও সমস্ত 
ধর্মের প্রতিই ছিল তাহার সমান শ্রন্ধা। তিনি ফতেপুর-সিক্রিতে 'ইবাদৎখানা” নামে এক 
ধর্মদভাগৃহ প্ৰতিষ্ঠা করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলিম আচাধগণ সমবেত হইয়া 
তাহার সহিত স্বাধীনভাবে ধৰ্মচৰ্চ| করিতেন। ক্রমে ইবাদৎখানায় হিন্দু, 
gust জৈন, পানি, খৃষ্টান, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের আচার্ফাণও নিমন্ত্ৰিত 
হইয়া ধৰ্মের FASTA সমাটের সহিত আলোচনা করিতেন। বিভিন্ন ধর্মমতের 
সমন্বয়ের চেষ্টায় বাদশাহ, ‘দীন-ইলাহী’ নামে এক নূতন মতবাদ প্রচার করেন 


ৰ - স্বদেশ ও সভ্যতা 


(১৫৮২)-_ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল ইহার মূলমন্ত্ৰ। রাজকীয় আড়ম্বৱের সহিত দীন-ইলাহী 
মতবাদের প্রতিষ্ঠা করা হইলেও ইহাতে জনচিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই) 


'দীনইলাহী' আকবর বলপূৰ্বক কাহাকেও তাহার ধর্মমত গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করেন 
; নাই। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ আকবরের 
হিরন অভিপ্রায় ছিল «paca ছারা হিন্দুমুসলমানের মিলন সাধন করিয়া 


তাহাদের এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত করিবেন। 

আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব।_আকবরের চরিত্র ছিল বিরোধী গুণের 
সমাবেশে মনোহর। তিনি একাধারে ছিলেন কোমল ও কঠোর, অমারিক অথচ 
গম্ভীর ৷ শত্রুর তিনি আতঙ্ক হিলেন। বন্ধুরা তাহাকে যেরূপ ভালবাসিত তেমনই ভয়ও 
করিত। বাদশাহ, ছিলেন “মহতের নিকট মহং, দীনের কাছে দীন।” ইহাই ছিল তাহার 
চরিত্রের অনুপম মাবুর্য। বালাকালে তিনি লেখাপড়া শিখেন নাই; আজীবন নিরক্ষর 
ছিলেন; অথচ তাহার জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিশীম। সাহিত্য, ইতিহাস, 
WE প্রভৃতি নানা বিষয়ের পুস্তকসমূহ তাহার নিকট নিয়মিতভাবে পাঠ 
করা হইত এবং তিনি সে-সকল তথ্য যথাযথ স্মরণ রাখিতেন। দর্শন ও ধৰ্মতত্বের উপর 
তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তিনি ধৰ্মতত্বপদ্বন্ধে প্রায় বিশেষজ্ঞের ন্যায়ই আলোচনা 
কা করিতে পারিতেন। এইরূপ আলাপ-আলোচনা ও স্বাধীন চিন্তার 
মধ্য দিয়া তাহার চিত্তের বিকাশ হইয়াছিল। কাব্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, 
স্বাপত্য-শিল্প, প্রভৃতি বিভিন্ন কলাশাস্রের গুণাগুণ-বিচারে তিনি প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। 
আবার যন্ত্রপাতির কাজকর্ম করিতেও তিনি খুব ভালবাসিতেন। কামান-নির্যাণ 
হার এবং দিয়াশলাই-প্রস্থতে তিনি যথেষ্ট আনন্দ অঙ্ধভব করিতেন। রাজ- 
অনুরাগ কাধেঁও তাহার ছিল অসামান্য অধিকার। বিশাল সাম্রাজ্যের সামরিক এবং 
শাসন উভয় বিভাগের প্রত্যেকটি বিষর তাহার নখদর্পণে ছিল। শুধু পাশ্চাত্য 

শক্ত ও তাহাদের নৌ-বলের বিপদ্‌ সম্বন্ধে তিনি তেমন সজাগ ছিলেন ay | 
অসামান্য প্রতিভাবলে অগণিত বাধাবিপত্তি অতিক্ৰম করিয়া আকবর যে-কার্য সাধন 
করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাহার প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। তাহার ন্যায় মনীষী, কষ্ট- 
সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী নরপতি জগতে বিরল। হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্ট| 


জান-পিপাস! 


মুঘল সাম্রাজ্য ১৯৩ 


করিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্বে আর কোন মুস্লিম নরপতি হিন্দু-মুসলমানের ভাবধারার 
রি আদান-প্রদান ও সামঞ্তস্তের জন্য এমন আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হন নাই। 
হি কিন্ত হিন্দুমুললমানের মিলন অপেক্ষাও মহামতি আকবরের জীবনাদর্শ 
মহত্তর ছিল; আকবর ধর্ম-সমন্বর়ের ভিত্তিতে ভারতবাসীকে তথা সমগ্র 
মানবজাতিকে যেন একস্থত্ৰে গাথিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, 
এ্রতিহ্থ সকলই ছিল সে-যুগে তাহার প্রতিকূল। সুতরাং হয়ত ইহাই আকবরের ব্যর্থতার 
প্রধান কারণ। কিন্তু বিফল হইলেও এক্ষেত্রে তিনি একজন যুগপ্রবর্তক । 
শেষজীবন।_ আকবরের শেবজীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। সলীমের 
বিদ্রোহ ও প্রিয়বন্ধু আবুল ফজলের শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া- 
ছিলেন। দুই পুত্র মুরাদ ও দানিরালের অকালমৃত্যুতে তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্বেই ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছিল। ইহার অল্পকাল পরেই আকবর সহসা পীড়িত হইয়| পড়েন এবং ৬৩ বৎসর 
বয়সে তাহার মৃত্যু হয় (১৭ই অক্টোবর, ১৬০৫ )। 
জহালীর।-_(১৬০৫_২৭)__আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সলীম 'নূরউদ্দীন মুহম্মদ 
জহাঙগীর পাদশাহ্‌ (বাদশাহ) গাজী, 
উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। 
চরিত্র ।-_জহাঙ্গীরের চরিত্রে দোষ 
ও গুণ দুই-ই দেখা যায়। সমরবিশেষে 
তিনি অত্যন্ত খামখেয়ালী এবং কঠোর- 
তার পরিচয় দিয়াছেন। আবার, 
কখনও বা তাহার অন্তরে করুণার 
প্লাবন বহিতে দেখা গিয়াছে। জহাঙ্গীরের 
‘আত্মকথায়’ তাঁহার সাহিত্য প্রতিভা 
ও শিল্পান্টরাগের যথেষ্ট গরিচয় পাওয়া 
যায়। এই "আত্মকথা, হইতে আমরা জহাঙ্গীর 
তাহার ন্ায়াল্গরাগের কথাও জানিতে পারি। বাদশাহ হইয়া ন্যায়বিচারের তিনি এক 
১৩ 


১৯৪ স্বদেশ ও সভ্যত৷ 


নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সম্রাটের দরবারে এক বিরাট লৌহশৃঙ্খলে 
৬০টি ঘন্টা বাধিয়া রাখা হইয়াছিল। রাজ্যের দীনতম প্রজাও এই ঘণ্টা 
বাজাইয়া বাদশাহের নিকট তাহার অভিযোগ জানাইতে পারিত। অনেক 
অন্যান কর ও শুদ্ধ রহিত করিয়া তিনি প্রজাদের নিকট দয়ালু ও স্ায়নিষ্ঠ বলিয়া সুনাম অর্জন 
করিয়াছিলেন | তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হিল শিল্পান্থরাগ ও কবিজনোচিত মনোভাব । 
তাহার চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা ছিল মদ্যপান ও অহিফেন-সেবন। ইহার ফলে তিনি 
আরামপ্রিয় ও বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাহার অশেষ গুণবতী পত্নী নূরভহানের 
হাতে রাজ্যের রশ্মি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 


ন্যায় বিচার 


রাজ্য-বিস্তার।__জহাব্দীরের রাজত্বকালে কয়েকটি যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। এই 
বাঙ্গালার সকল যুদ্ধের ফলে মুঘল সাম্ৰাজ্য আরও বিস্তৃতি লাভ করে। আকবর 
বিদ্রোহ দমন বন্দদেশ জয় করিলেও বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান ভূ-স্বামীদের সম্পূর্ণরূপে দমন 
(১৬১২) করিয়া যাইতে পারেন নাই। জহা্ীরের রাজত্বকালে gates ইস্‌লাম 
খ'| কতৃক এই কার্য সাধিত হয়। ইহার পর মেবারের প্রতাপসিংহের পুত্র রাণা 
মেবার জয়. অমরসিংহ সম্রাট-পুত্র খুরুরমের (শাইজহান) নিকট পরাভূত হইয়া বশ্যতা 
(১৬১৪). স্বীকার করিতে বাধ্য হন (১৬১৪)। পিতার ন্যায় তাহার দৃঢ়তা বা 
সহিষ্ণুত৷ কিছুই ছিল না, এবং খুরুরমূ মেবার রাজ্য এমনভাবে অবরোধ করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন যে, অমরপিংহের পক্ষে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না । তবে 
বশ্যতা স্বীকার করিলেও মেবারের রাথাকে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার 
আনুগত্য গ্রহণ করার দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। 


জহাদীরও আকবরের হ্যায় দাক্ষিণাত্য জয়ের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আইমদনগরের 
সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু সেখানকার স্থযোগ্য হাবসী (Abyssinian) 
0) মন্ত্রী মালিক sea বার বার বাদশাহের সৈন্যযলকে পরাভূত করিতে 
জা) লাগিলেন। অবশেষে খুরুরমূকে সেখানে প্রেরণ করা হইলে তিনি আহ্মদ- 


নগর জর করিয়া (১৬১৬) পিতার নিকট হইতে “শাইজহান* উপাধি লাভ 
করিলেন। 


জহাঙ্গীরের সমাধি--লাহোর 


রণথন্তোর দুৰ্গ আক্রমণ (মোগল চিত্ৰ ) 


মুঘল সাম্রাজ্য ১৯৫ 


তাহার পর পঞ্জাবের উত্তৱ-পূৰ্বে কাজড়া দুৰ্গ জহাঙ্দীরের অধিকারভূক্ত হইল ( ১৬২০ ); 

কান্দাহার হস্ত- কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরেই পারস্তরাজ শাহ্‌ আব্বাসের আক্রমণে কান্দাহীর 
চ্যুত (১৬২২) রাজ্য জহাঙ্গীৱের হস্তচ্যুত হইয়া গেল ( ১৬২২ ) | 

শাহ জহান (১৬২৭_-৫৮)।-_জহা্গীরের মৃত্যুকালে শাহ্জহান ছিলেন দূর 

দাক্ষিণাত্যে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শ্বশুর আসক খা এবং সেনাপতি 

পিংহাদন লাভ মহবৎ খাঁর সাহায্যে সহজেই সিংহাসন দখল করিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে 

আর কেহ সিংহাসন দাবী না করিতে পারে সেজনত ভ্রাতা ও ভ্রাতুপুত্ প্রভৃতি অন্ান্ত 


শাহজহান 
দাবিদারগণকে সরাইর়া ফেলিলেন। নূরভহানের সকল ক্ষমতারই অবসান হইল। ATT 
শাহ জহান তাহার ভরণ-পোষণের জন্য উপযুক্ত সম্পত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। 
কিন্তু সিংহাসনে বসিয়াও শত্ৰুর উপদ্ৰবের হাত হইতে শাহজহান একেবারে নিষ্কৃতি 
পাইলেন না । ঝুঝর সিং নামে একজন Tl সামন্ত বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ করিলে 
তাঁহাকে দমন করা হয়। ইহার পর খা জহান লোদী নামে জনৈক ওমরাহ বিদ্রোহ 
ঘোষণ| করিলেন। কিন্ত শীগ্রই এক যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন (১৬৩১) | 


১৯৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


বিগত শত বংসরে ALAS বণিকেরা প্রভৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ভ্ৰমে 
= চৌল, গোয়া, হুগলী, চট্টগ্রাম, প্রভৃতি বন্দরে তাহারা নিজেদের আধিপত্য 
স্থাপন করে। তাহাদের অত্যাচারে এই সকল বন্দর ও পাৰ্শ্ববৰ্তী জনপদগুলি 
অত্যাচার 
প্রায় বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। ১৪৯৮ খুঃ অন্দে এদেশে আসিয়া তাহারা 
বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে দস্্াবৃতি করিত। তাহারা হিন্দু-মুসলমান, পুরুষ-নারী সকলের উপরই 
অমানুধিক অত্যাচার করিত, দেবদেবীর মৃতি ভাঙ্দিত, মক্কার পথে মুসলিম তীর্ঘযাত্রীদের 
জাহাজ লুঠ করিত, ভারতীয় বাণিজ্যতরী অধিকার করিয়া লইত। যে-সকল বন্দরের 
উপর তাহাদের কতৃত্ব ছিল সে-সকল স্থানে জোর করিয়া es আদায় করিত, অতফ্কিতে 
নরনারী, বালকবানিকাকে বন্দী করিয়া দাসদাসীরপে বিক্রয় করিত এবং জোর করিয়া 
খৃষ্টবৰ্মে দীক্ষিত করিত। 
হিন্দু মুসলমান-নিধিশেষে বাঙ্গালীর বঙ্গোপসাগরে যে পতুগীজ বর্বরতার বিরুদ্ধে 
সজ্ঘবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিবে ইহা সহজেই বুঝা যায়। বঙ্গোপসাগর তখন ছিল বাঙ্গালী 
পা নাবিক ও ৰণিক্‌দের লীলাক্ষেত্ৰ। এই সময়ে বাঙ্গালীরা নৌ-যুদ্ধে প্রভূত 
নৌবহর. নৈপুণ্য দেখাইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সম্রাট শাহ জহান বাঙ্গালী 
জাতির এই নৌ-যুদ্ধ-কুশলতার রাষ্ট্রীয় উপযোগিতা ভাল করিয়া বুঝিতে না৷ 
পারিলেও, পতুগীজদের সহিত জলযুদ্ধে একবার জয়ী হইয়াছিলেন বাঙ্গালী নাবিকদেরই 
বীরত্বের ফলে। বান্দালীরাই মুঘল সাম্ৰাজ্যের পূর্বসীমান্ত বিশেষতঃ উপকূলভাগ নৌ-বলে 
ত রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। একবার প্রায় ৪০০০ বাদ্দালী ঘড়ালী নাবিক 
চার-নিরোধ পতুগীজ নৌ-বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া বাদশাহের দলে যোগদান করিয়া 
পতুগীজদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে পতুগীজদের 
অত্যাচারে ক্ৰুদ্ধ হইয়া শাহ্‌ জহান বাঙ্গালার শাসনকর্তা কাসিম খাকে হুগলী আক্রমণের 
আদেশ দিলেন। কাসিম খা হুগলী অধিকার করিয়া প্রায় ৪.০০ বন্দীকে আগ্রায় পাঠাইয়া 
দিলেন (১৬৪২)। 
হুমায়ূনের সময় হইতেই কান্দাহারের অধিকার লইয়া দিলীর সমাট ও পারস্ত- 
কান্দাহার রাজের মধ্যে বরাবর দন্দ চলিয়া আসিতেছিল। ১৬৩৮ খৃঃ অবে আলী 
ret  মর্দান খা নামে পারশ্তরাজের জনৈক কর্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইহা, 


মুঘল সাম্ৰাজ্য sad 


শাহজহানের হন্তে সমর্পণ করেন। পিতৃপুক্লমদের খোরাসান প্রভৃতি রাজ্য জয়ের জন্যও 
তিনি বিশেষ উদ্যোগী হইয়া উঠিলেন। সম্রাটের চতুর্থ পুত্র মুরাদ বখশ ও আলী মর্দান খা! 
বল্থ, ও বদখ্‌সান অধিকার করিলেন। কিন্তু দূরতম প্রদেশে এই অধিকার এক বৎসরের 
বেশী স্থায়ী হয় নাই। এদিকে কান্দাহারও কয়েক বত্সর পরে বাদশাহের হস্তচ্যুত 
হইয়া গেল। শাহ্‌জহান তিন তিনবার উহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বিফল- 
মনোরথ ZA | 

আকবর ও SANT রাজত্বকালে আহ্‌ মদনগর রাজ্যের কিছু অংশ মুঘল সাত্রাজোর 
অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। শাহ্‌ জহান পিতা ও পিতামহের আরব্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিবার 
অভিপ্ৰায়ে সমগ্র আহ্‌মদনগর রাজাটি অধিকার করিলেন (১৬৩৩)। তারপর বিজাপুর 
ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুইটির উপর আপনার আধিপত্য-বিস্তারে উদ্যোগী হইয়া শাহ জহান 
নিজেই দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার 
করিলেন এবং বাৎসরিক করদানে সম্মত হইলেন। বিজাপুরের সহিত যুদ্ধে শাহ্‌ জহানের 

জয় হইল। বিজাপুর-রাজ বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। 
কা এইরূপে দক্গিণাপথে মুঘল প্রাধান্য স্থাপিত হইল (১৬৩৬)। ইহার পর 
সুবাৰার শাহ্‌জহান তাহার তৃতীয় পুত্র Saas দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত 

করিলেন। তিনি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর জয় করিয়া রাজাবিস্তারে উদ্যোগী 
হইলেন | গোলকুণ্ডার সুলতান তাহার প্রতিশ্রুত কর প্রদান করেন নাই, এই অজুহাতে তিনি 

গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিলেন। গোলকুণ্ডার প্রধানমন্ত্রী মীরজুম্লা ুরঙ্জীবের 
Te পক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজহান যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন। 
সহায়তালাভ সুতরাং বাধ্য হইয়া উরঙ্জীবকে গোলকুণ্ডার সুলতানের সহিত সন্ধি স্থাপন 
করিতে হয় ( ১৬৫৬ )। তবে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরপ তাহার নিকট হইতে রামগিরি জেলা 
এবং প্রচুর অর্থ আদায় করা হইল। 

১৬৫৬ খৃঃ অন্দে Garett বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও সম্রাটের 
বিজাপুর-জয় আদেশে arses বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিতে হইল (১৬৫৭)। 
ও সন্ধিস্থাপন যুদ্ধের ক্ষতিপূরণম্বরূপ বিজাপুর রাজ্যের কিয়দংশ মুঘলদের অর্বিকারভুক্ত 
(১৬:৭) হইল। গোলকুগ্ডা ও বিজাপুর জয় করিতে পারিলে Sata অত্যন্ত 


১৯৮ স্বদেশ ও সভ্যত 


শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কায় শাহজহান, উরহ্গজীবকে বাধা 
দিয়াছিলেন। 

এই ঘটনার অনতিকাল পরেই সম্রাট শাহ্‌জহান কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন 

(সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭ )। অবিলম্বে তাহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া 

aie ae বিরোধ বাধিয়া গেল। এই ভ্রাতৃঘন্দে অন্তান্য ভ্রাতাদের পরাজিত করিয়া 

দের মধ্যে উরজীব সিংহাসন অধিকার করিলেন। শাহ্জহানকে বন্দী করিয়া আগ্রার 


| প্রাসাদ-দুর্গে রাখা হইল। আটবত্সর বন্দিশালায় কাটাইয়া তিনি মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলেন | 
ওরজজীব (১৬৫৮_:১৭,৭ )।--আগ্রা অধিকারের পর দিল্লীর উপকঠে ওরদ্জজীবের 
রাজ্যাভিষেক হয়। তিনি ‘আলমগীর? ( বিশ্বভয়ী ) উপাধি গ্রহণ করিয়া! সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। 
রাজ্যবিস্তার।-_সিংহাসনলাভের পর Bayete রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন । 
ভ্রাতৃবিরোধের সময় মীরজুমূলা ছিলেন গুরদজীবের দক্ষিণ.হস্তস্বরপ । গুর্দজীব তাহাকে 
বাদালার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। সম্রাট জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শ্রীহট্ট এবং 
কোচবিহার রাজ্যের পূৰ্বাংশ পৰ্যন্ত বাদশাহী প্রাধান্য বিস্তৃত হওয়ায় আহোম রাজাদের সহিত 
মুঘল শক্তির সংঘর্ষ হয় এবং অবশেষে ১৬৩৮ খৃঃ অন্দে ( শাহ্‌ জহানের রাজত্বকালে ) এক 
সন্ধিও হয়। শাহ্‌ জহানের পুত্ৰগণ যখন ভ্ৰাতৃবিরোধে ব্যস্ত, তখন আহোমগণ গুয়াহাটির 
(বর্তমান গৌহাটি ) মুঘল শাসনকৰ্তাকে অনায়াসে পরাজিত করিয়া শহরটি 
নার অধিকার কৰে| ইহাতে মীরজুম্লা এক বিশাল নৌ-বাহিনী লইয়া 
আসাম আক্রমণ করিয়া আহোমরাজ জয়ধ্বজসিংহের রাজধানী বড়গাও 
পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং আহোমদের নৌ-শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দেন। 


জয়ধ্বজ- 
সিংহ বাৎসরিক করদানের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সন্ধি করিলেন। ফিরিবার পথে মীরজুমূলার 
মৃত্যু হইল (১৬৬৩)। ইহার কিছুকাল পরেই কামরূপ ওুরজীবের হসুচ্যুত হইয়া যায়। 


মীরজুয্লার পর বাদশাহের মাতুল শায়েন্তা খাকে বান্ধালার স্থ্বাদারপদে 
শায়েস্তা ঝা নিযুক্ত করা হয়। এই সময় পতুগীজ জলদন্থ্যরা বাঙ্গালার 
দক্ষিণ অঞ্চল ছারথার করিয়া বেড়াইতেছিল। তিনি তাহাদিগকে দমন 
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করেন। ১৬৬৬ খৃঃ অন্দে আরাকান রাজ্যের নৌ-শক্তিকে পরাভূত করিয়া শায়েস্তা 
পতুগীজ দমন, খাঁ সন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন। শায়েস্তা খা বঙ্গদেশের 
চুর নৌ শক্তি বাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার সময়ে বাঙ্গালী 
(১৬৬৬) লঙ্করদের সাহস, নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত প্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুস্থফ জাই 
ও আফ্রিদি উপজাতিদের উপদ্রবে 
ওুরদ্গীবকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। 
উরদ্জীব কূটনীতির বলে 
৮ কয়েকটি দলকে বশীভূত 
1হ 
করিয়া তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ee করিলেন। 
ফলে পরম্পর যুদ্ধবিগ্রহ করিতে করিতে 
উপজাতির! দুৰ্বল হইয়া পড়িল, বিদ্রোহও 
থামিয়া গেল। 
ওরঙগজীবের ধর্মনীতিঃ 
রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ।_ 4... ট Sal 
ওর্লঙ্গজীব ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্‌ ওরঙ্গজীব ( সমনাময়িক চিত্ৰ হইতে ) 
afi মুসলমান, উপরন্ত পরধর্মঘ্েবী। 
তিনি দাক্ষিণাত্যের শিয়া-সম্প্রদায়তুক্ত রাজ্যগুলি, যথা, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, প্রভৃতির উপরও 
কম অত্যাচার করেন নাই। ধর্মপ্রচারের আকাজ্ষা সম্রাটের রাজাবিস্তারের উৎসাহ 
অপেক্ষা কম ছিল all গ্রজাদিগকে ইস্লাম ধর্ম-গ্রহণে উত্সাহিত করিবার জন্য তিনি 
পুরন্ধার, উপাধি প্রভৃতি বিতরণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; আর যাহারা ইস্লাম 
ধর্ম গ্রহণ করে নাই তাহাদের উপর অতিরিক্ত করভার চাপাইয়া 
হিন্দুদিগের দিলেন। হিন্দু বণিকৃদের উপর অত্যধিক বাণিজ্যশুক্ক ধার্য করা হইল। 
প্রতি অত্যাচার ce ই 
১৬৭৯ খৃঃ অৰ্দে তাহারই আদেশে “জিজিয়া” কর পুনঃ প্রবতিত হয়। রাজপুত 
ব্যতীত সমুদয় হিন্দুকে A, হাতী বা ভাল ঘোড়ায় চড়িতে নিষেধ করিয়া তিনি এক 


ৰক 


dae স্বদেশ ও সভ্যতা 


আদেশ জারি করেন। হিন্দুদের উৎসব, মেলা, শোভাযাত্রা, প্রভৃতিও বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইতে লাগিল। বাদশাহ, প্রত্যেক স্থবাদারকে হিন্দুমন্দির-ধ্বংসের আদেশ দেন। এইরূপে 
যে সকল মন্দির বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহাদের মধ্যে মখুরার কেশব মন্দির এবং কাশীর 
বিশ্বেশ্বর মন্দির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কাশীর বিশ্বেশ্বর মন্দির ধ্বংস করিরা তাহার 
ভিত্তির উপর এক বিরাট মস্জিদ স্থাপন করা হইল, আর মথুরার নাম রাখা হইল 
'ইস্লামাবাদ । ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করিলে রাজকাধ হইতে হিন্দুদের বিতাড়িত করার 
ব্যবস্থাও হইতে লাগিল। 


এইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করিয়া Basa স্বেচ্ছায় সাম্রাজ্যের 
সৰ্বনাশ ডাকিয়া আনিলেন। ১৬৬৯ খৃঃ অন্দে এবং পুনরায় ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে মথুরা-অঞ্চলে 
জাঠগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বহু সৈন্তক্ষয় করিয়া ওরঙ্গজীব তাহাদিগকে 
প্রতিবারই পরাজিত করিলেও সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। 
বুন্দেলখণ্ডে রাজা চম্পত্রায় গুরঙ্জীবের রাজত্বের প্রথম দিকেই বিদ্ৰোহ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন (১৬৬১ )। চম্পত্রায়ের পুত্র 
ছত্ৰসাল শিবাজীর মত নিজেকে হিন্দুধর্মের রক্ষকরূপে ঘোষণা করিয়া বিদ্রোহী 
লে হইয়া উঠিলেন। ওরদ্জজীব তাহাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। 
ছত্ৰসাল বুন্দেলখণ্ডে এক স্বাধীন হিন্দুরাজা প্রতিষ্ঠা করিলেন। 


১৬৭২ থুঃ অন্দে সত্নামী নামক অনুন্নত হিন্দু রুষক-সম্প্রদায় বিদ্ৰোহ ঘোষণা করে। 
পাঁতিয়ালা রাজ্যের অন্তৰ্গত নরনৌল এবং আলোয়ার রাজ্য বা মেওয়াট 
ace Pak ছিল তাহাদের বাসভূমি। কিন্তু স্থশিক্ষিত বাদশাহী ফৌজের সহিত সংনামী 
Pura পারিয়া উঠিল না। তাহাদের অধিকাংশই রণক্ষেত্রে 
হারাইল। 


শিখদের মধ্যেও তখন নৃতন প্রেরণা আসিয়াছিল এবং তাহারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় 
পঞ্জাবে শিখ- করিতেছিল এবং নুঘলদের সহিত বিরোধিতায় লিপ্ত হইয়াছিল। গুরু 
‘| হরগোবিন্দ মুসলমানদের অত্যাচার হইতে শি 


শখদের রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
তাহাদের একটি সামরিক সম্প্ৰদায়ে পরিণত করেন। তাহার পুত্র, শিখদের 


জাঠ-বিদ্ৰোহ 


প্রাণ 


মুঘল সাম্ৰাজ্য ২০১ 


নবম গুরু তেগবাহাছুর ওঁরঙ্গজীবের ধৰ্মনীতির প্রতিবাদ করায় বাদশাহ্‌ তাহাকে 
েগবাবাছুরের রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করেন। তাহাকে ইস্লাম ধৰ্ম অথবা মৃত্যু, 
an ‘ এই দু’য়ের একটি বাছিয়া লইতে বলিলে তেগবাহাছুর প্রাণদণ্ড বরণ করিলেন 
(১৬৭৫ )। গুরুর এই আত্মত্যাগে শিখদের মধ্যে এক অভিনব প্রেরণার 
গুরু গোবিন্দ সঞ্চার হইল। দশম গুরু গোবিন্দসিংহ তেগবাহাছুরের মৃত্যুর প্রতিশোধ 
ও শিখ-রণশক্তি লইবার জন্য শিখদিগুকে একটি রণকুশল সামরিক; জাতিতে পরিণত 
করিলেন। শ্রিথজাতি প্রাণপণে মুঘলদের বিরোধিতা করিতে লাগিল। 
এই সময়ে ছত্ৰপতি খিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় হয়। শাহ্‌ জহানের 
রাজত্বকালেই শিবাজী দাক্ষিণাত্যে ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন ৷ দাক্ষিণাত্যের 
শিবাজীর স্থবাদার হিসাবে কাজ করিবার সময় গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের 
অভ্যুদয়; মুদ্লিম শক্তি খর্ব করিয়া উরদ্জীব আপনার অজ্ঞাতসারে শিবাজীর শক্তি- 
শায়েস্তা ধা বৃদ্ধির পথ প্রস্তুত করিয়া আপিয়াছিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অন্দে উরদজীব 
শায়েস্তা খকে দার্গিণাত্যে সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজীর হস্তে 
পরাভূত হইয়া তাহাকে ফিরিয়া আনিতে হইল (১৬৬৩)। তারপর যুবরাজ 
মুয়াজ্জম দাক্সিণাত্যে প্রেরিত হইলেন। তাহাতেও কিছুই হইল ail শিবাজী 
স্থরং (gate) ও আহ্মদনগর লুষ্ঠন করিয়া নিজবলে 'রাজা*উপাবি গ্রহণ 
করিলেন (১৬৩৪ )। তখন গরীব অম্বররাজ জরসিংহ ও সেনাপতি দিলীর খাকে 
শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এবার শিবাজীর পরাজয় হইল ( ১৬৬৫) এবং 
পুরন্দরের সন্ধিতে উভয় পক্ষের বিরোধ কিছুকালের জন্ত স্থগিত রহিল । জয়সিংহের 
অন্গরোধে তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রার গমন করিলেন ( ১৬৬৬ )। 
gaya তাঁহাকে আপন আয়ত্তে পাইয়া আগ্রায় বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিন্তু হচতুর 
শিবাজী কৌশলে আগ্রা হইতে পলায়ন করেন। ১৬৬৮ খৃঃ অৰে ওুরঙ্গজীব শিবাজীর 
cata? উপাধি মানিয়া লইতে বাধ্য হন। কিন্তু তবুও উভয়ের মধ্যে মৈত্রী হইল ন| | 
শিবাজী পুরন্দরের সন্ধির AS অনুযায়ী যে সকল দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন সেগুলির 
অধিকাংশই জয় করিয়া লইলেন। ১৬৭৪ খৃঃ অন্দে মহাসমারোহে তিনি ‘ছত্ৰপতি’ উপাধি 
গ্রহণ করিলেন। ওরঙ্জীব কিছুতেই এই মারাঠাবীরকে দমন করিতে পারিলেন না। 


ত স্বদেশ ও সভ্যতা 


এদিকে wait রাজনীতি ও হিন্দুবিদ্বে দ্বারা ওুরঙ্গজীব ক্রমে ক্রমে বিশ্বস্ত রাজপুত- 
রাজপুতগণের  গণকেও শক্রতে পরিণত করিয়া তুলিলেন। হিন্দুগণের প্রতি ওুরদজীবের' 
সহিত সংঘৰ্ষ অত্যাচার ও 'ভিজিয়া”কর পুনঃপ্রবর্তন__এই দুইটি কারণে সমস্ত রাজপুত 
জাতি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। 
এই সময়ে মাড়বাররাজ যশোবন্তসিংহ সম্রাটের কার্যে আফগানিস্তানে ছিলেন 
আফগান সীমান্তে জামরদ নামক স্থানে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হয় (১৬৭৮)। যশোবন্ত- 
সিংহের মৃত্যুর পর তাহার মহিষী শিশুপুত্র অজিতসিংহকে লইয়া শ্বদেশের পথে দিলীতে, 
উপস্থিত হইলে গুরঙ্জীব তাহাদের আটকাইয়া রাখিবার আয়োজন করিলেন। সেনাপতি 
টা দুর্গাদাসের বিশ্বস্ততা, বীরত্ব ও বিচক্ষণতায় যশোবন্তসিংহের মহিষী ৩ 
পুত্রকে দিল্লী হইতে রাজপুতানায় লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল। ওঁরঙ্গলীব তখন. 
মাড়বারের বিরুদ্ধে যুদধযাত্রা! করিয়া সহজেই যোধপুর অধিকার করিলেন । দেখিতে দেখিতে 
অন্যান্য অনেক নগরও তিনি জয় করিলেন (১৬৭৯) । অজিতসিংহের মাতা মেবাররাজ- 
রাজদিংহের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিলে রাজসিংহ মাঁড়বারের রাঠোরগণের সহিত 
মেঝার-রাজ যোগদান করিলেন। কিন্তু তিনি ওরদ্রজীবের বিশাল বাহিনীর অগ্রগতি 
Nae রোধ করিতে পারিলেন না। Sara চিতোর অধিকার করিলেন । 
বীরশ্রেষ্ঠ চরাজসিংহ সমতলভূমি ত্যাগ করিয়া দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে গিয়া দুৰ্তেদ্ত৷ 
দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া শত্রুর গতি প্রতিহত করিতে 
লাগিলেন। 
অতঃপর গুরদজীব তাহার পুত্র মহম্মদ আকবরকে রাজপুতদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন ৷৷ 
কিন্তু এই সঙ্ধটকালে আকবর রাজপুতদের সহায়তায় সিংহাসন অধিকারের অভিপ্ৰায়ে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন (১৬৮১)। গুরঙ্গজীব তখন কূটনীতি প্রয়োগে আকবরের অভিপ্রায় 
সম্বন্ধে রাজপুতদের মনে সন্দেহ আনিলেন। ফলে রাজপুতর। তাহাকে সাহায্য করিল alt 
আকবর উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণভয়ে মারাঠা রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ 
শিবাজীর পুত্র শভুঙ্জী তাহাকে আশ্রয় দিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে আকবর 
তাহার পূর্বপুরুষ হুমায়ূনের মত পারস্ত দেশে পলায়ন করেন এবং ১৭০৪ খৃঃ অন্দে তাহার 
মৃত্যু হয়। 


মুঘল সাম্ৰাজ্য ২০৩. 


বলপ্রয়োগে রাজপুত জাতিকে দমন করা অসম্ভব দেখিয়া ওরঙ্গজীব রাণা রাজসিংহের 
পুত্র জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিলেন ( ১৬৮১ )। সন্ধির সর্ত Serica জয়সিংহ ওঁরঙ্গজীবকে 


০ ১০০ ২০০ ৩০০ 
১১২২৭ 


২০৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


মেবারের কয়েকটি জেলা ছাড়িয়া দিলেন; ওরদ্জীবও মেবারের উপর হইতে 
,মেবারের সহিত “জিজিয়া'-কর তুলিয়া লইলেন। কিন্তু মাড়বারের সহিত তখনও যুদ্ধ 
সন্ধি (১৬৮১) চলিতে লাগিল। ওুঁরঙ্বজীব সেনাপতিদের উপর যুদ্ধের ভার দিয়া 
দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন (১৬৮২)। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। 
উরদ্দজীবের পুত্র বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে ইহার অবদান ঘটে (১৭০৯ )। 
গুরদদজীবের জীবনের শেষ পঁচিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্ৰহে কাটিয়াছিল। ১৬৮২ খৃঃ 
Lace যখন তিনি দক্ষিণাপথের মুঘল রাজধানী ওুরঙ্গাবাদে পৌছেন, তখন বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডা রাজ্য দুইটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বারবার মারাঠাদের আক্ৰমণে এবং 
অন্ত্্বন্দরে রাজ্যদ্বয়ের পতন আসন্ন। বহুকাল হইতেই এই রাজ্য দুইটির প্রতি ওগুরদ্গজীবের 
বিজাপুর লোভ ছিল। ১৬৮৫ খৃঃ অন্দে তিনি বিজাপুর অবরোধ করিলেন এবং 
অধিকার পর বংসর বিজাপুরের স্থলতান সিকন্দর শাহ্‌ আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে 
ae আজীবন বন্দী করিয়া রাখা হইল। এইভাবে বিজাপুরের আদিলশাহী রাজবংশ 
অধিকার বিলুপ্ত হইয়া গেল। পর বৎসর গোলকুণ্ডা রাজ্যও ওুরঙ্গজীবের অধিকারভুক্ত 
(১৬৮৭) হইয়া পড়িল ( ১৬৮৭ ) | 
১৬৮২ খৃঃ অবে ওুরঙ্গজীব দক্ষিণ-ভারতে উপস্থিত হইয়া মারাঠাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে 
মারাঠাদের লিপ্ত হইলেন। কিন্তু বহুকাল যুদ্ধ করিয়াও তিনি মারাঠাদের দমন করিতে 
সহিতি যুদ্ধ পারিলেন না। অবশেষে সুদীর্ঘ নিক্ষল যুদ্ধের মধ্যে ১৭০৭ খৃঃ অন্দে 
উরদজীব আহ্মদনগরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ৷ 
উরদজীবের রা্যবিস্তারের অভিলাষ ও অনুদার ধৰ্মনীতি তাহাকে দ্বাক্ষিণাত্য-যুদ্ধে 
লিপ্ত করিরাছিল। দাক্ষিণাতোর মুদলমান হুলতানগণ ছিলেন শিয়া-মতাবলঙ্বী। সুতরাং 
স্থন্নি ওঁরপলীবের চোখে তাহারা খাটি মুসলমান ছিলেন না। এজন্য তাহাদের উচ্ছেদ-সাধন 
তিনি ধর্মের দিক হইতে একান্ত কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন। মারাঠাদের অভ্যুদয়ের 
ফলে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, Sete তিনি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 
স্থতরাং মুঘল সাম্ৰাজ্যের ভিত্তি ap করিবার ভন্ত মারাঠা শক্তিকে উচ্ছেদ করিতে তিনি 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই দুই কারণেই তিনি দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। গুরদ্জীব জীবনের শেষ পঁচিশ বংসর দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধে বায় 
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করিয়াছিলেন এবং এই যুদ্ধে মুঘলদের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল তাহারই ফলে মুঘল 
উ্গলীবের  সাআ্াঙ্যের পতন অবশ্যন্তাবী হইয়াছিল। কোন কোন এঁতিহাসিক ওরঙ্গজজীবের 
দাক্ষিণাত্য"  দাক্সিণাত্য-নীতি ate বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যদি মুসলমান 
নীতি রাজ্যদুইটি ধ্বংস না করিতেন, তাহা হইলে ইহাদের সহায়তায় মারাঠাদের 
দমন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইত। এই দুইটি রাজ্যের স্থলতানরা মুঘল সাত্রাজোর 
শক্তির সহায়তায় মারাঠাদের রাজ্য-বিস্তারের পথ আরও বহুকাল রুদ্ধ করিয়া রাখিতে 
পারিতেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই রাজ্য দুইটি ধ্বংস করিয়া গুর্দজীব 
নিজেই সাম্রাজ্যের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, মারাঠা 
শক্তির সহিত সংঘাতের ফলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য দুইটি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া 
গিয়াছিল। স্বতরাং ওরঙ্গজীব ইহাদের সহিত মিত্ৰতা রক্ষা করিয়া ইহাদের সাহায্যে 
মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ চালাইলেও প্রবল মারাঠ! শক্তিকে পরাভূত করিতে পারিতেন কিনা 
সন্দেহ। আবার শাহ্জহানের আমল হইতেই মুঘল বাদশাহগণ ছিলেন শিয়া-বিদ্বেধী। 
তিনি ও উর্জীব উভয়েই দাক্ষিণাত্যের শিয়া রাজ্য দুইটি নির্মূল করিবার অভিপ্ৰায়ে যুদ্ধ 
করিতেছিলেন। স্থতরাং উরঙজীব হুলতানদের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহাদের স্বদলে 
আনিতে সমর্থ হইতেন কিনা তাহারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না। স্থতরাং তাঁহার পক্ষে 
বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ধ্বংস করা ভুল হইয়াছিল, এ কথা বলা যায় না। 
রাজপ্রাসাদের অপরিমেয় বিলাসিতার মধ্যে ওরঙ্গজীব আজীবন যে কঠোর সংঘমের 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন প্রশংসাহ তেমনই বিস্ময়কর । তিনি 
উপজীবের বাদশাহ হইয়াও স্বহস্তে টুপি তৈয়ারী করিয়া বিক্ৰয়লন্ধ যে সামান্য অর্থ 
রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দিয়াই তাহার কবরের খরচ নির্বাহ করিতে 
আদেশ দেন। কোরান নকল করিয়া তিনি যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা তাহার 
আত্মার মঙ্গলকামনায় দরিদ্র ধাণিক মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিবার আদেশ লিখিয়া 
রাখিয়া যান জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও তিনি শাস্গীয় অনুশাসন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান 
পালন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার সামান্য শৈখিল্যও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মুস্লিম 
ধর্মশান্ত্েও ছিল তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য; সমগ্র কোরান ছিল তাহার কণ্ঠস্থ তিনি কখনও 
মন্ত স্পর্শ করেন নাই। কালক্রমে তিনি আমিবভোজনও ত্যাগ করিয়াছিলেন। পুত্র- 
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< 


কন্তাগণকে সদাচার ও ধর্মশিক্ষাদানের জন্য তাহার চেষ্টার অবধি ছিল না। রাজকার্ে 
রাজকীয় আড়ন্বর নিখুঁতভাবে রক্ষা করিয়াও, নিজের বেশভূযায় তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর 
ছিলেন। নিজে সঙ্গীতবি্যায় পারদর্শী হইয়াও “ala অন্গশাসনের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি 
গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, চিত্রকলাদিরও কোনরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। 
অনেকে ওরঙ্গগীবের প্রতি ভগ্ডামির দোষ আরোপ করিয়া থাকেন। কারণ তাহার ধর্মনিষ্ঠা, 
সদাচার, প্রভৃতির সহিত ভ্রাতৃহত্যা, পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ, রাঁজকার্ধে শঠতার আশ্রয়- 
গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারের সামঞ্জস্য বিধান কর! কঠিন। কিন্তু সিংহাসনের জন্য পিতৃদ্ৰোহ 
বা ভ্ৰাতৃদ্ৰোহ তাহার বংশে নৃতন নয়। প্রায় প্রত্যেক দ্বৈরাচারী রাজার ন্টায়ই তাহার 
বিশ্বাস ছিল বে, রাজকার্ধে নীতির কোনও স্থান নাই। তাই সে ক্ষেত্রে মিথ্যাচার, 
_বিশ্বানভ্, প্রভৃতি কাষ তাহার কাছে বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইত না । কিন্তু যেখানে, 
তাহার মতে রাজোর স্থায়ী মঙ্গল ও ইদ্লাম ধর্মের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ ঘটিয়াছে, সেখানে 
তিনি নিজ ধর্মের জন্য সাম্রাজ্যের স্থায়ী স্বাৰ্থ বিসর্জন দিতেও Foe হন নাই। এজন্য 
রাজ্যের নিশ্চিত aay জানিয়াও তিনি অ-মুদলমানদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার 


করিয়াছেন। মনে হয়, যেন শুধু ধর্মান্ধতার জন্তু তিনি সাম্ৰাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া 
দিয়াছিলেন। 


ধর্নমতের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় আসক্তিহেতু রাজনীতিক হিসাবে সফলতা তিনি লাভ 

করিতে পারেন নাই। আকবর ধৰ্মে উদ্ারনীতি অনুসরণ করিরা বিস্তীর্ণ মুঘল সাম্ৰাজ্য 

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া! গিয়াছিলেন। কিন্ত গুরক্ঘজীবের HEL 

7 নীতি ও পরধর্মদেষের ফলে সেই সুদৃঢ় ও বিশাল মূঘল সাম্ৰাজ্য পতনের 

পথে SS অগ্রসর হইল। গুরঙ্গজীব অস্তিমকালে নিজ জীবনের বিরাট 

ate] উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তীহার শেষজীবনের চিঠিগুলিতে তিনি নিরাশাজনিত 
“যে ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই মর্মস্পর্শী | 


মুঘল শীসনপদ্ধতি।__রাজ্যজ ও শাসনকাৰ্য এই উভয় ক্ষেত্রেই আকবর ছিলেন 


TIT | অবশ্য তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনুসারেই রাজকাষ পরিচালিত হইলেও 
তিনি রাষ্্রশাসনে অন্থপম শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন। 
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সমগ্র সাম্রাজ্যটিকে আকবর ১৫টি ‘হবা’ অৰ্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যথা__ 

(১) কাবুল, (২) লাহোর, (৩) সূলতান, (৪) দিল্লী, (৫) আগ্রা, 

দা ae (৬) অযোধ্যা, (৭) এলাহাবাদ, (৮) আজমীর, (৯) আহমদাবাদ, 

(১০) মালব, (১১) বিহার, (১২) বাঙ্গালা ( উড়িস্তা-সহ ), (১৩) 

খানেশ, (১৪) বেরার, এবং (১৫) আহ্মদনগর। প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া 

‘নাজিম’ বা 'সিপাহ্-সলার” থাকিতেন ; পরবর্তীকালে তীহাদেরই নাম হয় 

দিপাহংসলার ‘সুবাদার’। সে-যুগে সামরিক শক্তিই ছিল সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্বরূপ, এইজন্য 

প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ছিলেন সামরিক কর্মচারী এবং বাদশাহের প্রতি- 

নিবি। প্রত্যেক স্থবায় ‘সিপাই্‌-সলার’ ব্যতীত একজন করিয়া ‘দেওয়ান’ 

খাকিতেন,__ভিনি ছিলেন রাজন্ব-বিভাগের কর্তা। প্রত্যেকটি FI আবার কয়েকটি 

. ‘সরকার’ অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত ছিল। জেলার শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'ফৌজদার’; 

তিনিও সামরিক কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেন। শহরের শান্তিরক্ষার ভার 

পা ছিল ‘কোতোয়াল’ উপাধিধারী কর্মচারীদের উপর। বিচারকাধের ভার 

ছিল ‘কাজী’ ও ‘মীর আদল’ নামক কর্মচারীদের উপর। “TS নামক 

কর্মচারীরা কাজীদের বিচারকার্ধে সাহায্য করিতেন | প্রধান প্রধান শহর এবং গ্রামে 

কাজী থাকিতেন। অন্ান্ত কর্মচারীদের মধ্যে বক্‌সী (বেতন-বিভাগের কর্তা ), AMY 

(মদ্জিদ ও দাতব্য-বিভাগের কর্তা), আমিল (রাজন্ব-আদায়কারী ), বিতিকৃচি ( আমিলের 

অধস্তন কর্মচারী ), মীর বহর ( ফেরিঘাট, নৌ ও ডাক-বিভাগের কর্তা), 

বাকিয়া নবীশ (দলিল-বিভাগের কর্তা ), পোতদার (কোষাধ্যক্ষ ), ওয়াকিয়া 
নবীশ ( সংবাদ-লেখক ), প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 

কেন্দ্ৰীয় শাসনে বাদশাহ, নিজেই ছিলেন সবময়কর্তা,_একাধারে সম্ৰাট, সেনানায়ক, 

বিচার ও ধর্মমীমাংসক। তবে তাহার অধীনে ‘উকীল’ (প্রধানমন্ত্রী), 

‘কেন্দ্ৰীয় শানন eae ( রাজশ্ব-সচিব ), “মীর বক্সী’ ( খাজাঞ্জী ), প্রধান TIGL, প্রভৃতি 

অগণিত কর্মচারী থাকিতেন। বস্তুতঃ, প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্ৰীয় BB SCRA আদর্শে ই 

এড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজধানীতে বাদশাহ, নিজেই দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার 

তবে তাহার অধীনে, ‘সদ্রু' ছিলেন কেন্দ্রীয় বিচার-বিভাগের£প্রধান কর্মচারী | 


'দেওয়ান 


অন্তান্য কর্মচারী 


করিতেন। 
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আকবরের পূর্বে রাজকর্মচারীদিগকে জারগীর-দানের প্রথা ছিল। ইহাতে একদিকে 
যেমন রাজস্বের বিস্তর ক্ষতি হইত, অপরদিকে তেমনই জায়গীরদারেরা 
সামরিক শক্তিবৃদ্ধিরও সুযোগ পাইতেন। ইহার ফলে বাদশাহের রাষ্ট্রীয় ও 
সামরিক শক্তি ক্ষুপ্ন হইত। আকবর জায়গীর-প্রথার পরিবর্তে ‘মন্সব’-প্রথার প্রবর্তন, 
করেন। প্রত্যেক মন্সবদার নিৰ্দিষ্ট হারে রাজকোষ হইতে বেতন ভোগ করিতেন | তিনি 


মন্সব প্রথা 


মুঘলযুগের ayy 


মন্সবদারগণকে ৩৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। নিক্নতম মন্সবদারগণ সাধারণতঃ 
ছিলেন দশজন সৈন্যের অধিনায়ক, উচ্চতর শ্রেণীর কর্মচারীদের অধীনে 
৫,০০ সৈন্যও থাকিত; সাতহাজারী হইতে দশহাজারী মন্সবগুলি প্রায়ই 


রাজকুমারদের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত। 


মন্সবদার 


মুঘল সাম্ৰাজ্য ২০৯ 


পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌ-বাহিনী-_এই।চারিটি বিভিন্ন অংশ লইয়া 
আকবরের সামরিক বিভাগ গঠিত ছিল। পদাতিক সৈন্যরা বন্দুক ও তলোয়ার লইয়া যুদ্ধ 
করিত। সামরিক বিভাগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশ ছিল অশ্বারোহী। 
সামরিক বিভাগ দৈতাদল। মন্সবদারদের নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতে হইত 
গোলন্দাজ-বিভাগ তোপখানা নামে পরিচিত ছিল। মুঘল সম্রাটদের বহু কামান-বন্দুক ছিল। 
বাবরের ন্যায় আকবর স্বয়ং উন্নতধরণের কামান-বন্দুক নির্মাণের প্রথা আবিষ্কার করিয়া মুঘল 
গোলন্দাজ বাহিনীকে বিশেষ শক্তিশালী করেন। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান কর্মচারীকে 
'দারোগা-ই-তোপখানা” বলা হইত। নৌ-বাহিনীর ভার একটি স্বতন্ত্ৰ বিভাগের উপর ন্তস্ত 
ছিল। মুঘল রণতরী প্রধানতঃ ‘GATE হইতে বাণিজ্য-রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছিল। 
আকবর বাণিজ্য-জাহাজ ও রণতরী নির্নাণের জন্য কয়েকটি কারখানা স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
আকবরের রাজন্ব-বিভাগের সুব্যবস্থা আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে। এ-কার্ধে তাহার 
প্রধান সহায় ছিলেন রাজা তোডরমল। তোডরমল সমগ্র সাম্ৰাজ্য জরিপ 
জমি-জরিপঃ করাইয়া উর্বরতা ও sla অবস্থা অন্তযায়ী জমিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে 
নল. বিভক্ত করেন এবং তনন্থদারে প্রত্যেক ভূমিখগ্ডের রাজস্ব নির্ধারণ করিয়া | 
দেন। রুষকগণ অর্থের দ্বারা অথবা উৎপন্ন দ্রব্যের এক-তৃতীয়াংশ ফপলের দ্বারা রাজকর 
দিত। অবশ্য আকবর যে রাজস্বের পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন তাহা হিন্দু 
10 ‘যড়ভাগ’ রাজকরের তুলনায় বেশী ছিল; কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে 
‘জিজিয়া’ কর প্রতৃতি কতকগুলি অন্যায় করভার উঠিয়া যাওয়ায় এবং দেশে afta উন্নতি 
হওয়ায়, উৎপন্ন শস্তাদির এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব দিতে প্রজাদের বিশেষ অস্থবিধা হইত না। 
আকবরের উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকালে অত্যাবশ্যকীয় শাসন-বিভাগ দুর্বল হইয়া 
পড়ে এবং ইহাতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়া পতনের কারণ হয়। 


১৪ 


স্বদেশ ও সভ্যতা 
মুঘল রাজবংশ 


(১) বাবর 


ME: 
(২) হুমায়ূন (১৫৩০-1৩৯ ; ১৫৫৫-৫৬) 
৷ 


| 
| (৩) আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) 
মুহম্মদ মিৰ্জা হাকিম | 
| | 
মুরাদ (৪) জহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭) দানিয়াল 
| 
| | | 
খুস্রু পর্বিজ (৫) মৃত (১৬২৭-৫৮) শাহরিয়ার 
| | | | 
দারা সুজা (৬) উরঙ্গজীব ( ১৬৫৮-১৭০৭) মুরাদ 
| 
] 
মুহম্মদ আজম ৭) বাহার শাহ, (১৭০৭-১২) কামবক্স 
প্রশ্নাবলী 


বিজেতা-হিনাবে আকবরের জীবনী বর্ণনা কর। 
সাম্ৰাজ্য-শাদনে আাকবর কিরাপ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন? 


জহাঙ্গীর. শাহডহান ও উরঙ্গজীবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্ৰাজ্য বিস্তারের ইতিহান স 
শুরঙ্গজীবের রাজনীতি সম্বন্ধে কি জান? ইহার ফলাফল বর্ণনা কর। 
মুঘল শাদনব্যবস্ব| সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে বৰ্ণন| কর। 


ক্ষেপে লিখ | 


১৬০৬-২৭ 


১৬২৭-৫৮ 


১৬৫৮-১৭০৭ 


প্ৰথম সানিপথ্েল্ল যুদ্ধ, বাবরের 
(শেল শ্াহ,১৫৪০-৪৫) 


দ্বিতীয় সানিপখের মুদ্ধ 
SIT 


ইষ্ট BOT ru ভাতুতে বণ 
জ্হঙ্ছিন্ SRR Ares 


শাহজহান 
(FIRE, ১৬২৭-৮০) 


ke TY LE পিল, 


ee 77738874158. 


THEBES ড় 
পলক 


38৯১ atm ates 
- ৮০ 


বিংশ অধ্যায় 


মুঘল যুগের সমাজ, শিল্পকলা ও মাহিত্য--হিন্দু-মুম্ৰলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ও সামগ্রন্তের প্রচেষ্টা 
বাদশাহী যুগের অবস্থা 


সমন্বয় ও সামঞ্জস্ত ।__হুলতানী আমলের শামনব্যবস্থার সঙ্গে বাদশাহী শাসনের 
বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না”_ছুই-ই ছিল “শ্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, আর সামরিক শক্তি ছিল 
উভয়েরই'ভিত্তি। স্নৃতরাং স্থলতানী আমলে সম্রাটের সঙ্গে তাহার মন্ত্রী, কর্মচারী ও প্রজাদের 
যেরূপ সদ্বন্ধ ছিল, বাদশাহী আমলেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ছুই একজন স্থলতানের 
স্যার, কোন কোন বাদশাহ যদিও এরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, রাজকোষের অর্থ 
এজাদেরই গচ্ছিত সম্পত্তি, তথাপি উভয় ক্ষেত্রেই শাসনকার্ধের সহিত জনসাধারণের 
বিশেষ সংযোগ ছিল না। তবুও এক বিষয়ে হুলতানী আমল হইতে বাদশাহী আমলে 
আমরা আদর্শের পার্থক্য দেখিতে পাই। স্থলতানী আমলের প্রথমে দুইটি স্বতন্ত্ৰ জাতি 
পরম্পরের সম্মুখীন হওয়াতে বিরোধের ভাবই প্রবল আকার ধারণ করে। তারপর বহু 
যুগের ছন্দের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যখন উভয় সম্প্রদায়ের অজ্ঞাত- 

হিনু-মুয়লমান সারেই মিলন-গ্রন্থি রচিত হইয়| আসে, তখন আমরা দেখি বাদশাহী আধি- 
মিলন পত্যের বিস্তার | সাহিত্যে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে, এমন কী ধর্মানষ্ঠানেও 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন অনেক সমন্বয় ও AIT আসিয়া গিয়াছে । 
মহান্লুভব আকবর সেই মিলনের সুত্রেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিকে বাধিতে চাহিয়াছিলেন। 
এই দিক্‌ দিয়া দেখিলে বাদশাহী শাসনে আমরা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের অন্পবিস্তর প্রগতি 
দেখিতে পাই। ুলতানী শাসনের সহিত বাদশাহী শাসনের এই জায়গায় খানিকটা 
পার্থকা ছিল। আর প্রধানতঃ এইজন্তই শাইজহান এবং ওুরদজীবের সাময়িক হিন্দু 
বিদ্বেষ সত্বেও বাদশাহী আধিপত্য এদেশে প্রায় দুই শত বৎসর টিকিতে পারিয়াছিল। 
antl যদি আকবরের AMF AIM করিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ উহা আরও fey 
কাল স্থায়ী হইত। বাদশাহী যুগে শামনকতৃগিণ মাঝে মাঝে প্রজাদের উপর অত্যাচার 
কৰিলেও মোটের উপর শান্তিরক্ষার ফলে ও দ্ৰব্যাদির মূলা অত্যন্ত সস্তা হওয়ায়, এবং 


হিন্দু ও মুদলমান 


২১২ নু স্বদেশ ও সভ্যতা 


জীবনযাত্রার মানদণ্ড (Standard of living) অপেক্ষাকৃত নিম্ন থাকায়; জনসাধারণ 
গ্রামে কতকটা স্বাধীনভাবে ও স্থখে-স্বচ্ছুন্দে জীবনযাপন করিত। 

বৈদেশিক AIT কগণ।__বাদ্রশাহী আমলে কয়েকজন বিচক্ষণ ইউরোগীয় পধটক 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহাদের ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তে এদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 


রাল্‌ফ feb ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে এদেশে আসেন। তিনি বলেন, আগ্রা 
ও ফতেপুর সিক্রি দুইটি শহরই তখন লণ্ডন হইতে বৃহৎ ছিল। ১৫৮৩ খৃঃ 
অন্দে বাথরগণ্জ জেলার বাক্লা নামক ক্ষুদ্র শহরটির বিশাল স্থরম্য অট্টালিকা 
এবং প্রশস্ত রাজপথ দেখিয়া তিনি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
জহাব্দীরের রাজত্বকালে উইলিয়ম হকিন্স এদেশে আসেন। বাদশাহের অপরিঘিত 
রা সম্পদের পরিচয় পাইয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি অনুমানে লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, সম্রাটের বাধিক রাজস্ব ছিল অন্যন ৫০ কোটি টাক| | 


অহাদীরের রাজঘকালে লার টমাস Cat (Sie Thong Roe) ইংলণ্ডের রাজা ১ম 
সার টমাস রো জেম্‌সের RON বাদশাহের দরবারে আগমন করেন। তিনি ১৬১৫ qs 


অন্ন হইতে ১৬১৯ খৃঃ GH অবধি এখানে ছিলেন। 
ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিবয়েই অনেক কিছু লিখিয়| গিয়াছেন এবং 
em তাহার বর্ণনায় অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারা যায়। রো লিখিয়াছেন, 
সম্বন্ধে রে। জহাদ্দীর দিনে তিনবার করিয়া দরবার করিতেন; দ্বিপ্রহরে হস্তী এবং অন্যান্য 

পশুর খেলা দেখিতেন। অপরাহ্ণ বেলা চারিটা হইতে সন্ধ্যা পাচট|-ছয়ট| 
পযন্ত প্রার্থীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। রাত্রি নয়টা হইতে দ্বিতীয় প্রহর অবধি 
তিনি রাজোর শ্রেষ্ঠ লোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া কাটাইয়| দিতেন। সপ্তাহে 
একদিন করিয়া বাদশাহ, বিচার করিতে বসিতেন এবং ধৈধের সহিত সকল পক্ষের কথা 
শুনিয়া নিজের বিবেচনা অনুসারে অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। বাদশাহের হুকুমেই 
শাসনকাৰ্ধ নিৰ্বাহ হইত। প্রাদেশিক শাসকগণ প্রায়ই উৎগীড়ক ছিলেন ৷ বিশেষ করিয়া 
বন্দরগুলিতে স্বেচ্ছাচারের মাত্রা ছিল অত্যবিক। পাশ্চাত্য জাতির শক্তি-সামর্থ্ের বিষয় 
কিছু না জানিয়া সে যুগের মুন্লিম শাসকগণ ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকৃদের নিকট 


রাল্ফ ফিচ, 


টমাস রো জহাজীরের 


বাদশাহী যুগের অবস্থা ২১৩ 
হইতে অতিরিক্ত কর আদায় করিতেন। মৃত ব্যক্তিদের বিষয়-সম্পত্তি রাজকীয় সম্পদ 


জহাঙ্গীরের দরবারে সার bata রো 
রূপে পরিগণিত হইত। রাজস্ব, উপঢৌকন এবং মৃত বাক্তিদের সম্পত্তি হইতে বাদশাহের 
র আয় হইত, কিন্তু সাধারণ প্রজাদের ছুঃখ-দারিত্রোর লাঘব হইত না। 


প্রচ 
ফ্রান্সিম্‌কো পেলসের্ট ( Francisco Palsaert ) নামে জনৈক ডাচ. 


ফ্রান্সিস্‌কো বণিক্‌ জহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে এদেশে আসিয়াছিলেন ৷ তাহার 
ৰ বর্ণনা হইতে জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে 
জনদাধারণের পারা যায়। প্রাদেশিক শাসকগণের অত্যাচারে এবং রাজন্ব-আদায়কারী 
ইং কর্মচারীদের উৎপীড়নে প্রজা ও কৃবকগণ নিতান্ত ছুরবস্থায় দিন কাটাইত। 
বাঙ্গালা দেশ তখন তুলা ও রেশম চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল। আকবরের 
ন্যায় সম্রাট জহাঙ্গীরও জৈন ও হিন্দুদের মনোরঞ্জানের অভিপ্ৰায়ে সাম্রাজ্যে 
গো-হত্যা ও পর্বদিবসে প্রাণিবধ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। 
তাভানিয়ে ( Tavernier ) নামে জনৈক ফরাসী জহরত-ব্যবসায়ী সম্রাট শাইজহানের 
রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার বিবরণে বাদশাহের এশ্বর্ধের 
SSA = কথ| সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। শাহ জহানের মনুরাসনের এক বিস্তৃত বর্ণনা 
লিখিয়াছেন যে, আসনথানির মূল্য দশ কোটি টাকারও অনেক বেশী ৷ 


গো-হত্যা নিষেধ 


প্রসদ্দে তিনি 


২১৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ওরঙ্জজীবেরও মণিমুক্তা দেখিবার সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, 
বাদশাহের মুঘল বাদশাহের সাতখানি মণিরত্বথচিত সিংহাসন আছে; সেগুলির মধ্যে 
অতুল এশ্বহ একখানি আগাগোড়া হীরক-শোভিত। বাংলার রেশম-শিল্পের কথাও 
তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। 
ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার ( ॥০]৪৮০ )-এর সহপাঠী বেনিয়ে ( Bernier ) নামে 
একজন ফরাসী চিকিৎসক এদেশে বার বৎসর ( ১৬৫৬৬৮ ) কাটাইয়| 
যান। বাদশাহী সাত্রাজ্যের বিপুল বৈভব দর্শনে তিনিও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়|- 
ছিলেন। তিনিও প্রাদেশিক শাসকদের অত্যাচার ও কৃষকদের ছুরবস্থার কথা লিখিয়| 
3 গিয়াছেন। ওরঙ্গজীবের মনীষা! ও কৰ্মশক্তি সম্বন্ধে তাহার অত্যন্ত উচ্চ ধারণা 


প্রতিভা ছিল। তিনি গুরঙ্জীবকে ‘অসাধারণ প্রতিভাশালী ক্ষণজন্ম| পুরুষ’ বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনাতে 


বেনিয়ে 


বাঙালাদেশের তুলা ও রেশম প্রভৃতি 
শিল্পের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বাদ্দালার চাউল ও চিনি তখন নানা দেশের 
অভাব মিটাইত। ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ বান্দালাদেশের এর্ষের বর্ণনা করিতে যাইয়া 
বলিয়াছেন যে, বোঙ্গালায় প্রবেশ করিবার জন্য একশত দুয়ার খোলা আছে, কিন্তু বাহির 
হইবার একটিও দুয়ার নাই’ অর্থাৎ কেহ বাঙ্গালাদেশে আসিলে ইহার এশ্বৰ ও জীবন- 
যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। বান্গালাদেশের অসংখ্য জলপথ, শস্তপূর্ণ 
ক্ষেত্র ও AHS) এবং জনাকীর্ণ নগরসমূহ দেখিয়া বেনিয়ে ইহার সৌন্দর্য ও 
সম্পদের উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া গিরাছেন। তবে বান্ধালাদেশে তখন 
AQ AS বণিক্‌ ও জলদন্থ্যরা! অত্যন্ত উৎপাত করিত। এ 
মানুচ্চি (Manucei) নামে একজন ইতালীয় পর্টকও aay 
ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ছিলেন 


বাঙ্গালাদেশ 


জীবের রাজত্বকালে 


রা সম্পূর্ণরূপে ভাগ্যান্বেী। এদেশে 
বর নানাস্থানে তিনি চিকিৎসক এবং গোলন্দাজের কাজ করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার বর্ণনা হইতেও আমরা প্রাদেশিক শাসকদের অত্যাচার এবং জনগণের 
দুরবস্থার কথা জানিতে পারি। 


দেশের অবস্থা $ সমাজ ।__ইউরোপীয় পধটকদের বিবরণ, 


সেকালের সাহিত্য, 
বিশেষ করিয়া আকবরের সভামদ্‌ আবুল ফজল-প্রণীত 


“আইন-ই-আকবরী, নামক মূল্যবান 


বাদশাহী যুগের অবস্থা ২১৫ 


গ্ৰন্থ হইতে বাদশাহী যুগের সমাজ ও জীবনযাত্রার মনোরম বিবরণ পাওয়া যায়। এযুগে 
রাজা-মহারাজা এবং অভিজাত শ্রেণী অপরিমেয় বিলাসে দিন কাটাইতেন। 
হত তাহারা উৎসব-অনুষ্ঠান ও বিলাসে অপরিমিত অর্থব্যয় করিতেন । বাদশাহ 
দিগের জন্মদিনে স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য দ্বারা তাহাদের তুলাদণ্ডে ওজন 
করিয়া এই সকল দ্রব্য প্রজাদের বিতরণ করিয়া দেওয়া হইত। ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয় হইত। 
শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর অবস্থা ছিল ছুঃখময়। তাহাদিগকে জোর-জবরদস্তি করিয়া 
সারাদিন খাটাইয়া যংসামান্য মজুরী দেওয়া হইত। রাজ্যের ARS কর্মচারী ও অভিজাত 
ব্যক্তিরা প্রায়ই অর্থমূল্যে জিনিবপত্র খরিদ করিতেন বলিয়া দৌকানদারদের 
শ্রমিক ও অবস্থাও বিশেষ ভাল ছিল না। দরিদ্র জনসাধারণের বেশভূষা ছিল অতি 
aay সামান্য এবং ছোট ছোট কুটিরে তাহারা কোনক্ৰমে বাস করিত। তবে 
তাহাদের জীবনধারণের মানদণ্ড অতি সাধারণ হওয়ায় এবং THT খুব AG হওয়ায় 
তাহারা যে অত্যন্ত দুঃখ-দুর্দশায় দিনযাপন করিত ইহাও মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ 
নাই। বরং পাশ্চাত্য বণিকদের কঠোর শাসন ও শোষণের যুগে সাধারণ মানুষের অভাব 
ও অবনতি যেন চরমে পৌছিয়াছিল। দেশীয় শিল্প-সম্পদ ধ্বংস করিয়া পাশ্চাত্য বাণিজ্যর 
প্রসার-সাধনই এই অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কুটবুদ্ধির মূল উদ্দেশ্য ছিল। 
দেশে মোটামুটি সুশাসন এবং শাস্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। শাহ্ভ্হানের রাজত্বের শেষ দিকে 
শান্তি ও শৃঙ্খলা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে | 
এযুগে কৃষি ও শিল্পে দেশ খুব উন্নত ছিল। ইউরোপীয় প্টকগণ এদেশের, বিশেষ 
করিয়া বাংলার কুষি-সম্পদের as প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতে তখন বহু শিল্পদ্রব্য 
উৎপন্ন হইত। দেশের চাহিদা মিটাইয়া বিবিধ শিল্পদ্ৰবা বহুপরিমাণে 
211 বিদেশে চালান যাইত। রেশম ও নানাবিধ কার্পাস বন্ধ, কার্পেট, চাউল, 
চিনি, সোরা, স্বর্ণ ও রৌপ্য-খচিত সৌখীন দ্রব্য প্রভৃতি ছিল প্রধান উৎপন্ন 
wy! বাংলার মদলিনের খ্যাতি তখন দেশ-বিদেশে বিস্তৃত ছিল। বুরহানপুর, পাটনা, 
জৌনপুর, বারাণদী, পাটনা এবং ঢাকা ছিল কার্পাস বস্তশিল্লের বড় বড় কেন্দ্র লাহোর, 
আগ্রা, ফতেপুর সিক্তি এবং দক্ষিণ-ভারতের কয়েকটি স্থানে প্রচুর রেশম ও পশম বন্ধ 
উৎপাদিত হইত। মুঘল যুগে কয়েকটি বড় বড় সরকারী কারখানা ছিল। এখানে অভিজ্ঞ 


২১৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


কর্মচারীদের তত্বাবধানে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইত। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপ- 
কুলের বন্দরগুলি হইতে সমুদ্রপথে বিদেশের সহিত পণ্যের আদান-প্রদান চলিত। চীনা- 
মাটির দ্রব্যাদি, গজদন্ত, মূল্যবান ধাতু ও মণিমুক্তাদি, মথমল, অশ্ব, এবং স্থগন্ধ দ্রব্য বিদেশ 
হইতে আমদানী করা হইত। 


মুঘল শিল্পকল। ৷--সৌন্দ্যপ্ৰিয় মুঘল বাদশাহুদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে 


বুলন্দ দরওয়াজা ( ফতেপুর সিক্তি ) 


জহাঙ্গীর ও তাহার অনুচরগণ ( সমসাময়িক চিত্ৰ হইতে ) 
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স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং সঙ্গীতের প্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ এ-যুগের 
শিল্পপদ্ধতির নাম দিয়াছেন, “ইন্দো-পারসিক” শিল্প। ইহা হিন্দু ও মুসলমান রীতির 
{মিলনের ফলে উদ্ভুত এক অপূর্ব স্থষ্ট । চারুকলার প্রতি হুমায়ূন ও আকবরের অনুরাগ 
ছিল অপরিসীম । তাঁহাদের রাজাকাল হইতেই ইন্দো-মুঘল শিল্পের অসাধারণ উন্নতির সুচনা 
zal দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধিভবন, ফতেপুর সিক্রির স্থরম্য প্রাসাদাবলী তাহার সৌন্দর্য- 
বোধের অপূর্ব নিদর্শন। আগ্রা ও লাহোরে তিনি রমণীর প্রাসাদ-দুর্গও নির্মাণ করিয়াছিলেন | 
জহাঙ্গীরও পিতার স্যার শিক্পান্তরাগী ছিলেন। আগ্রার নিকট সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিভবন 
এবং নৃরজহানের পিতা “ইতিমাদ্দৌলাই”র সমাধিভবন মুঘল স্থাপত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন । 
মুঘল শিল্পের চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল শাহ্‌গরহানের রাজত্বকালে । আগ্রায় যমুনাতীরে 
প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের সমাধির উপর শাহ জহান বিশ্বের বিস্ময় 
তাঞ্জহল তাজমহল নামে যে স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ করিয়া গিরাছেন, তাহা স্থাপত্য-শিল্পের 


এক অনুপম নিদৰ্শন । ১৬৩২ হইতে ১৬৫৩ খৃঃ অন্দ অবধি দীর্ঘ ২১ বৎসর ইহার নির্মাণ- 


৫ 


'আর্জুমন্দ WE বেগম মমতাজ 


স্বদেশ ও সভ্যতা 


এই অপূর্ব স্থৃতিসৌধ-নির্যাণের কার্ধে WAR খা ও মীর 
আবছুল করিম নামক দুইজন শিল্পী অধ্যক্ষের কাজ 
করিয়াছিলেন ৷ 

আগ্রার মোতি মস্জিদ শাহ্‌জহানের আর এক কীতি। 
দিল্লীতে তিনি “শাহ জহানাবাদ' নামে এক নগর স্থাপন 
করেন। বিখ্যাত দেওয়ান-ই-খাস্‌ ও দেওয়ান-ই-আম এবং, 
জাম-ই-মস্জিদ সেখানেই অবস্থিত। এগুলি 'হিন্দুপারসিক” 
স্থাপত্য-শিল্পের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন শাহ জহানের আর' 
এক অদ্ভুত কীতি ছিল তাহার বিশ্ববিখ্যাত ‘ময়ুরাসন’। 
ইহা ছিল দৈর্ঘ্যে ৬ ফুট ও aces ফুট। সিংহাসনখানি 


আগাগোড়া পেটানো সোনার তৈয়ায়ী ছিল; সিংহাসনের মিনা-করা চন্দ্রাতপখানি ছিল 


দেওয়ান-ই-থাস্‌ 
হীরা ও মরকতমণি-থচিত. দ্বাদশটি Ser উপর স্থাপিত; প্রত্যেক meee ste 
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হীরামণিমাণিক্যের একজোড়া ময়ূর মুখোমুখি বসান ছিল; ময়ূর দু'টির মাঝে থাকিত 
মণিমুক্তার একটি গাছ,--দেখিলে মনে হইত ময়ূর ছুট যেন পেখম মেলিয়া 
আনন্দে সেই গাছের মুক্তাফল খাইতেছে। এই অপূর্ব সিংহাসনটির মূল্য অন্যান 
৯/১০ কোটি টাকা। ১৭৩৯ খৃঃ অবে নাদির শাহ্‌ ভারত লুণ্ঠন করিয়া উহা পারস্তে লইয়া, 
বান। উল্লিখিত মযুরসিংহাসন, তাজমহল ইত্যাদি নির্মাণে কত যে অর্থবায় হইয়াছে: 
তাহা স্থির করা দু্ধর। শাহ জহানের অতুল এশ্বৰ্ষ-সম্পদ আজও তাই স্মরণীয়। এযুগের' 
সাহিত্য, স্থাপত্য ও চিত্ৰশিল্প সম্রাটদিগের আন্ুকুল্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 


ময়ুরাসন 


জুয়া মস্জিদ 
চিত্ৰশিল্প ।--মুঘল যুগে শিল্লা্গরাগী সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে চিত্ৰ- 
কলার অপূর্ব বিকাশ ঘটিয়াছিল। আকবরের আনুকুল্যে চিত্রকলায় এক অভিনব প্রেরণার 
সঞ্চার হইয়াছিল। শের শাহের নিকট পরাজিত হইয়া হুমায়ন পারস্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলে 
সেখানকার কয়েকজন কলা কুশল চিত্রশিল্পীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। তাহা. 
fees দের কেহ কেহ ভারতবর্ষে হুমায়ূন ও আকবরের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। 
সমন্বয় : এইভাবে হিন্দু-পারসিক বা ‘মুঘল চিত্র-রীতি'র সুত্রপাত হয়। পরিশেষে রাজ- 
পুতাদি ভারতীয় চিত্রশিল্পীরাও এই রীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে পারসিক 
ও হিন্দুচিতর-রীতির সমন্বয়ে ‘মুঘল চিত্রকলা’র বিকাশ আরম্ত হয়। আকবরের রাজত্বকালেই 


২২০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


তাহার সুচনা হয়; পরে সম্ৰাট জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আমরা ‘মুঘল চিত্রকলা*র পূৰ্ণ 
পরিণতি দেখিতে পাই। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ চিত্রশিল্পী ও সমজদার ছিলেন | 
এযুগের শ্রেষ্ট চিত্ৰশিল্পীদের মধ্যে উত্তাদ মন্স্থর, আব্দুস সামাদ, মীর সৈয়দ আলী, আবুল 
হাসান, বিষণদাস, কেশব ও মাধব প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
মুঘল চিত্ৰশিল্প যখন ধীরে ধীরে চরম পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন 
রাজপুতানায় জয়পুর শহরকে কেন্দ্ৰ করিয়া আর একটি চিত্রকলা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
ইহা ‘রাজপুত’ চিত্রকলা নামে প্রসিদ্ধ । বস্তুতঃপক্ষে ইহা মুঘল চিত্র-রীতি 
Fay হইতে একেবারে স্বত্ন্রভাবে বিকাশ লাভ করে নাই; অনেক দিক হইতে 
ইহা মুঘল রীতির অঙ্রূপ ছিল। মুঘল চিত্রশিল্পে আমরা বিশেষ করিয়া 
গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল ও পশুপাখী অঙ্কনের প্রাধান্ত দেখিতে পাই। প্রকৃতির 
অফুরন্ত RUM মুঘল চিত্ৰশিল্পীদের মন বেশী আকৃষ্ট করিয়াছে এবং উহাই তাহারা 
নিপুণ তুলিকায় পটের বুকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রাজপুত চিত্রশিল্লেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
প্রকাশ যথেষ্ট আছে এবং বর্ণনষমায় তাহাও অতি রমণী; কিন্তু রাজপুত চিত্রে 
সামাজিক জীবন, সঙ্গীত ও হিন্দু ধৰ্মোৎ্সবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় চিত্র-রীতিই 
পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । 
কলা ।-শুধু চিত্ৰশিল্পে নয়, সঙ্গীতকলার উৎকর্ষের জন্যও মুঘল যুগ চিরম্মরণীয়। 
সাধক হুরিদাসের শিষ্য অমর গায়ক ও রাগশিল্পী তানসেন ছিলেন আকবরের সভাসদ্‌। 


সুলতান বজবাহাদুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
বঙ্গবাহাদুর বিশেষ অভিন্ত ছিলেন। আকবরের দ 
ও সদ্দীতজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুঘল স 


কয়েকজন খ্যাতনামা গায়ক ও zany বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। 
দাহিত্য।_তারদুর বংশের একটি প্রধান বিশেষত্ব সাহিত্যিক প্রতিভা | বাদশাহ্‌দের 

মধ্যে বাবর এবং জহাঙ্গীর আত্মজীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। হুমায়ুনের এক ভগ্নী গুল- 

বদন বেগম, ভ্রাতার রাজত্বকালের এক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। দারা শিকোহ ও ধৰ্ম 


ও দর্শন সম্বন্ধীয় কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক রচনা করেন এবং উপনিষদের পারসিক অনুবাদ 


ভারতীয় সঙ্গীতকলার গুজরাট রীতিতে 
রবারে আরও ৩৬ জন খ্যাতনামা গারক 
[শ্রাজ্যের পতনের যুগেও সদারঙ্গ প্রভৃতি 
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প্রকাশ করেন। তিনি স্থকবিও ছিলেন। ওঁরঙ্গজীবের ভগ্নী জহানারা ও বিদুষী কন্তা' 
জেবউন্নীস! TAT ভাবায় চমৎকার কবিতা রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। 

আকবরের রাজত্বকাল ফার্সী ও হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্যও প্রসিদ্ধ। 
তাহার প্রিয় অমাত্য আবুল ফজল “আইন-ই-আকবরী” ও “আকবর- 
নামা” এই ছুইথানি অমূল্য এঁতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন ৷ 
আবুল কলের পারসিক গদ্ধ-রচনা এখনও আদরশস্থানীয় হইয়া আছে। আবুল ফজলের, 
ভ্রাতা 'নল-দময়ন্তীর” অনুবাদক ফৈজী ছিলেন বিখ্যাত কবি। এই সময়ে আবার নিজাম 
উদ্দীন ও বদাউনী ছুইখানি প্রসিদ্ধ এঁতিহাপিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আকবরের 

আগ্রহ ও পৃষ্টপোষকতায় অথববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, 

isda কথাসৱিত্সাগর, প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের সচিত্র পারদিক অন্থবাদ রচিত হয়। 
অনুবাদ আকবরের আদেশে স্থপ্রসিদ্ধ লীলাবতীর গণিত-শাস্ত্ৰও পারসিক ভাষায় 
অনূদিত হইয়াছিল । উত্তরকালে সম্রাট শাহ্‌জহানের জোষটপুত্র দারা শিকোহ, তাহার 
প্রপিতামহের পদাঙ্ক অন্থলরণ করিয়া ধর্মপমন্বয়ের উদ্দেশ্যে উপনিষদের পারসিক অনুবাদ 
“ওপনিখৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন | 

এতিহাদিক ফিরিশ তাও সেই সময়েরই লোক। ওুৱঙ্গলীবের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ 
এঁতিহাদিক খাফি খা! আবিভূ্ত হন। তাহার প্রকৃত নাম ছিল মুহম্মদ হাশিম। Saris 
ইতিহাস-রচনা নিষেধ করিয়া দেওয়ায় তিনি 'খাফি খা” এই ছদ্মনামে ইতিহাস 
লিখিতে থাকেন | 

এযুগের অনেক হিন্দু লেখকও পারসিক ভাষায় কয়েকথানি চমৎকার পুস্তক রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে রায় ভারমল, ভীমসেন, হুজনরায় ক্ষত্রি, ঈশ্বরদাস নাগর, 
প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

লৌকিক ভাষারও এই সময় যথেষ্ট See হইয়াছিল। হিন্দী সাহিত্যে 'রামচরিত- 
মানস'-রচয়িতা তুলসীদাস ও 'হরসাগর”-এর লেখক RII নাম পূৰ্বেই 
উল্লেখ করা হইয়াছে। কেশবদাস, ভূষণ, প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ হিন্দী 
সাহিত্যে অমর। হিন্দী ‘পদ্মাবতী’-রচয়িতা মালিক মুহম্মদ জয়সী ও বৈষ্ণব ‘পদাবলী’- 
রচরিতা রসখান, খান্থানা বা আব, রহিম হিন্দী সাহিত্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন 


আবুল ফজল 


হিন্দী সাহিত্য 


২২২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


করিয়াছিলেন। এই সময়েই আবার বঙ্দদাহিত্যে ‘রামায়ণ’ব্চয়িতা কৃত্তিবাস, ‘মহাভারত’- 
রচরিতা কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, কবিচন্দ্ৰ শঙ্কর চক্রবর্তী, 
ঘনরাম, এবং হিন্দি হইতে বান্গালা ‘পদ্মাবতী’-রচয়িতা আলাওল, প্রভৃতি বহু 
হিন্দু ও মুসলমান কবির আবির্ভাব হয়। এযুগে বৈষ্ণৰ আচার্যগণ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী 
ও ধর্ম অবলম্বন করিয়া বাংল! ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করিতেছে | লৌকিক দেবদেবী বিশেষ করিয়া চণ্ডী, মনসা, 
প্রভৃতির কাহিনী ও মহিমা অবলম্বন করিয়া এক শ্রেণীর কাব্য-গীতিকা গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
ইহা মঙ্গল কাব্য’ ও ‘পাঁচালী’ সাহিত্য নামে প্রসিদ্ধ । ইহা বাংল। লোক-সাহিত্যের অমূল্য- 
We রামদাস, তুকারাম, বামন, মহীপতি, ময়ূর পণ্ডিত, প্রভৃতির কলাাণে মারাঠী 
সাহিত্যও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মারাঠী সাহিত্যে ভক্ত 

মারাঠি সাহিত্য 


তুকারাম অবিস্মরণীর হইয়া রহিয়াছেন। মারাঠী ভাবায় অনেকগুলি 
ইতিহাসও এই সময় রচিত হইয়াছিল। 


‘বাঙ্গাল! সাহিত্য 


প্রশ্নাবলী 


১। সার টমাস রে! এবং afc কখন ভারতবর্ষে আনেন? তাহার! ভারতের কিরূপ বিবরণ লিথিয়| 


গিয়াছেন? 
২। ASHI শতাব্দীর ভারতে আগত ইউরোপীয় 
AACA যেরাপ অবস্থার কথ| তোমরা জানিতে পার, 
৩। মুঘল যুগের সমাজ, 


পয উকগণ কতৃক প্রদত্ত বিবরণগুলি হইতে মুঘল 
তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর 1 
শিল্পকলা, স্থাপত্য ও সাহিত্যের একটি বর্ণনা দাও। 


»-- শি 


একবিংশ অধ্যায়" 
ইউরোপীয়দের আগমন এবং ভারতে তাহাদের প্রাথমিক কার্যকলাপ 


ইউরোপীয় বণিকদিগের আগমন 


পুর্বাভাব।-_পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ভারতে ইউরোপীয় জাতির আবির্ভাব ঘটে। 
তাহারা আসিয়াছিল ব্যবসায়-ব্যপদেশে সমুদ্র বাহিয়া দক্ষিণ পথ দিয়া | মুসলমানদের মত 
তাহাদের সহিতও হিন্দুদের সংস্কৃতিগত বা ধৰ্মগত কোন যোগ ছিল না। তথাপি বিজ্ঞানের 
'উৎকৰে এবং প্রবল মনন ও কর্মশক্তির প্রভাবে CIR ধর্ম-জড় ভারতীয় মনকে 
আলোড়িত করিয়া ইউরোপীয়েরা, এক আমূল পরিবর্তনের সুচনা করিয়াছে। প্রবীণ 
ভারতের বুকে নবীন ইউরোপীয় জাতিগণের অধিষ্ঠান আধুনিক ইতিহাসের এক বিস্ময়কর 
অধ্যায়। 
পতু গীজদের আগমন ৷--এই শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ 
আরবগণের মধ্যস্থতা উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপনের 
| জন্য উৎস্মুক হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষে আসিবার নৃতন সমুদ্রপথ আবিষ্কার করিবার 
জন্য পতুগালের রাজ-সরকার নাবিকদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন | 
টিভি ১৪৮৮ খৃঃ অৰ্দে বার্থোলোমিউ ডিয়াজ নামে জনৈক পতুগীজ নাবিক 
আফ্রিকার উপকূল বাহিয়া অবশেষে ভারতদাগরের *উত্তমাশা? অন্তরীপে 
উপস্থিত হন ৷ ইঅলীয় কলোষ্বাম্‌ স্পেনরাজের AREA ভারতের বাণিজ্যপথ আবিষ্কার 
করিতে বারবার প্রয়াস পান এবং ঘটনাক্রমে আমেরিকা আবিষ্কার (১৪৯২) 
ভাস্কে-ডা- 


গামা (১৪৯৮) করিয়া তাহার নাম দেন ইত্ডিদ। আসল ভারতবর্ষে AYA ভাক্কো-ডা- 
গামা জানাইয়া দিলে আমেরিকার নৃতন 


Indies) এবং দক্ষিণ-এশিয়ার ভূখণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিদ্‌ (East Indies) নামে অভিহিত হয়। 
ডিয়াজের পথ অনুসরণ করিয়া ১৪৯৮ খৃঃ অন্দে 


উপকূলে আসিয়া উপনীত হন এবং 


২২৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


(Cabral) নামে আর একজন প্রসিদ্ধ পতু“গীজ নাবিক কালিকটে এক বাণিজ্য-কুঠি 
স্থাপন করিলেন। আরবেরা পতু“গীজদের বিরোধিতা করায় কালিকটের হিন্দুরাজা সামুদ্রিন 
বা ‘জামোরিন’ও তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিলেন। 
১৫০৯ খৃঃ অৰ অল্বুকার্ক এদেশে পতু- 
গীজদের গবর্ণর নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন, 
ভারতবর্ষে AY’ Ae শক্তির প্রকৃত 
টী প্রতিষ্ঠাতা। ১৫১০ খৃঃ অব্দে 
(১৫১০) তিনি গোয়া বন্দরটি অধিকার 
“করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষে 
তাহাই হইল ইউরোপীয় অধিকারের প্রথম 
ats) দাক্ষিণাত্যে শিয়াদের সহিত 
wae এবং সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসল- 
মানদের মধ্যে ক্রমান্বয় সংঘর্ষের ফলে মুষ্টিমেয় 
পতুগিজদের আধিপত্য বাড়িতে লাগিল। সাল- 
সেটি, বেসিন, দমান, দিউ, বোম্বাই, সান্খোম 
(মান্দ্ৰাজের নিকটে ) ও সিংহলের বহু স্থানে এবং বাঙ্গালায় হুগলী, চট্টগ্রাম, 
উপনিবেশ- 
নিত প্রভৃতি বন্দরে তাহারা বাণিজ্যকুঠি এবং উপনিবেশ স্থাপন করিল। এজন্য 
বাঙ্গালা ভাবায় অনেক পতু“গীজ শব্দ মিশিয়া গিরাছে। পৰ্তু গীজদের পরধর্- 
বিঘে দুৰ্নীতি ও অকথ্য অত্যাচারের ফলে ভারতীয় রাজা ও গ্রজারা অতিষ্ঠ হইয়| উঠে। 
এই দোছেই এশিয়ার বিরাট পৰ্তুগীজ সাম্ৰাজ্য শীঘ্ৰ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। অথচ পারস্য উপনাগর 
হইতে হর চীন ও জাপান পর্ন তাহারা অধিকার বিস্তার করে। এদিকে Ay Heat 
অন্যান্য ইউরোগীয় জাতিকেও ভারতবর্ষে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে 
অধিকারের দিতে টাহিত না। তখন অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির জলপথে প্রতিকূলতা 
অবসান এবং BAC ভারতীর রাজাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে অধিকাংশ বন্দর 


হইতে AG গীজদিগকে বিদায় লইতে হইল। এখন কেবল গোয়া, দমান ও 
দিউ পতুর্গীজদের অধিকারে রহিয়াছে । 


ইউরোপীয় বণিকদিগের আগমন ২২৫ 


অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি।__পতুগীজদের দেখাদেখি Gata ইউরোপীয় জাতিও 
ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্ত উদ্যোগ করিতে লাগিল। ১৬৯০ খৃঃ অন্দে 
eae ৩১শে ডিসেশ্বর ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাণী এলিজাবেথের নিকট 
Ge) হইতে 'পূৰ্ব-সমুদ্তে’ বাণিজ্যের একাবিকার লাভ করে। ইহার কিছু পূর্বে 
উক্ত রাজত্বকালে ইংরেজ নাবিকগণ স্পেন রাজ্যের নৌবহর ( Armada ) 
ধ্বস করিয়া স্পেনীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাপাইয়া দেয় এবং ড্রেকপ্রমুখ ইংরাজ নৌ- 
বীরগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্যকে বিশ্বব্যাপী করিসা তুলিতে 
চক সানী সচেষ্ট হন। ১৬০২ খুঃ অবে ওলন্াজ বা ডাচ্গণ ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
ডেনিশ কোম্পানী কোম্পানী গঠন করেন। ১৬১৬ খৃঃ অন্দে দিনেমার বা ডেনগণ ভারত্রর্ষে 
ফরাদী কোম্পানী বাণিজ্যার্থে আর একটি কোম্পানী গঠন করেন। ১৬৬৪ খৃঃ অবে ফ্ৰেঞ্চ ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। তারপর ১৭২২ খৃঃ অন্দে বেলজিয়ামের 
ee ফ্লেমিশ বণিকৃগণ অষ্টেণ্ড কোম্পানী নাম দিয়া নিজেদের এক বণিক্‌-নজ্ঘ 
গঠন করেন এবং সর্বশেষে ১৭৩১ খৃঃ অন্দে স্থইডেনের বণিক্রা আর একটি 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেন। এই সকল বণিক-সঙ্বের মধ্যে ফ্াণ্ডাসে'র 
অষ্টেণ্ড কোম্পানী ব্যবসায়ে কখনই বিশেষ স্থবিধা করিয়া উঠিতে পারেন 
নাই; আর নব্য স্বাধীন আমেরিকা ও সুইডেনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বানিজ্য চলিত 
প্রধানতঃ চীন দেশের সঙ্গে। অন্যান্য ইউরোপীনন কোম্পানীগুলি ভারতবর্ষেই আপনাদের 
কর্মক্ষেত্র প্রসারের চেষ্টা সুরু করিল। 
ক্যাথলিক AAS ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দী হইল প্রটেষ্টাণ্ট ডাচ ( ওলন্দাজ ) ও 
ইংরেজগণ। CIDA মান্্াজের উত্তরে পলিকট নামক স্থানে তাহাদের প্রথম 
chen বাণিদ্যকুঠি নিৰ্মাণ করে (১৬৯)। পরে stars প্রেসিডেন্সির নাগপত্তন 
( Negapatam ) নামক স্থানে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয় (১৬৬০) } 
এই সময়ে ডাচ, পণ্ডিত আব্ৰাহাম রোজার (Abraham Roger) হিন্দুধর্ম ও ভতৃ'ইরির ‘কাব্য 
নিদৰ্শন’ অবলম্বনে একটি গ্রন্থ মান্রাজের পলিকট (Paliacatta) প্রচার কেন্দ্ৰ হইতে প্রকাশ 
করেন (১৬৬,-৬৩)। পঞ্চতন্ত্ের পর ইহাই ইউরোপে প্রথম সংস্কৃত “শতক” 
হিসাবে প্রসিন্ধ। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরে ফরাসী পণ্ডিত DuPerro 
১৫ 


সুইডেনের 
কোম্পানী 


কাব্যের নমুনা 
n “আবেস্তা” ও 


২২৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


“উপনিব গ্রন্থ এবং ইংরাজ পণ্ডিত Wilkins “ভগবদ্গীতা” প্রকাশ করিলেন এবং ক্রমশঃ 
ভারতের ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণ সজাগ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে ডাচ্‌দের 
ক্ষমতা খুব বেশী ছিল না; তাহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল স্থমাত্ৰা, জাভা, বোনিও, সেলিবিস 
প্রভৃতি WA ভারত (Insular India) অথবা প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ (East Indies); ১৬১৯ 
থৃঃ অন্দে তাহারা জাভার অন্তর্গত বাতাভিরার ( Batavia) কুঠি স্থাপন করে। একালে 
উহাই ছিল ডাচ, ইষ্ট ইণ্ডিসের রাজধানী । এইখানে ডাচ, পণ্ডিতরা এশিয়ার সর্বপ্রথম 
এঁতিহাসিক গবেষক সমিতি ( Batavia Society ) প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৭৮ )। 

৯৬৭৬ খৃঃ অন্দে কলিকাতার নিকটে শ্রীরামপুরে দিনেমারদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দৰ 
স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে সুবিধা না হওয়ায় ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে তাহারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
কাছে তাহাদের কুঠিগুলি বিক্ৰয় করিয়া চলিয়া যায়। Rev. Carey, Dr. Marshman, 
প্রভৃতি ব্যাপটটিষ্ট মিশনারীদের বিখ্যাত শ্রীরামপুরের ছাপাখানা, কাগজের কল ও কলেজ 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রীরামপুরে স্থাপিত হয় এবং কলেজের দলিলে ডেনরাজের 
দানপত্র উদ্ধত আছে। 

পতুগীজদের পর ডাচ্‌, ইংরেজ ও ফরাসী এই তিনটি জাতিই পূর্-সমূদ্রে আধিপত্য 
করিতে লাগিল। একই কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বণিকৃগণ বাণিজ্য করিতে থাকায় 
তাহাদের মধ্যে কলহ ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। পতুগীজ ও ডাচ্‌গণ সি 
বিশাল-প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জ লইয়| বিশেষ ব্যস্ত থাকায়, ভারতবর্ষে ই 
বিরোধিতা করিতে লাগিল। 

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়| কোম্পানী ৷--১৬১২ খৃঃ ew ইংরেজগণ গুজরাটের মুঘল 
শাসনকর্তার নিকট হইতে স্থরাট, কাম্বে ও অন্যান্য দুইটি স্থানে বাণিজ্যের অন্তমতি লাভ 
ইংরাজদের  করেন। এ বংসরই এক জলযুদ্ধে পতুগিজদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ 
RIG কুটি বণিকগণ স্থরাটে এক কুঠি স্থাপন করেন! 


হল ও 
ংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পরের 


স্থাপন (১৬১২) তারপর ১৬১৫ খৃঃ অন্দে আর 
১ একটি জলযুদ্ধে ইংরেজদের হাতে পৰতুৰ্গীজদিগকে আবার পরাজয় স্বীকার 
সনি করিতে হয় এবং ১৬২২ খৃঃ arg ই 


২রেজগণ গতু গীজগণের নিকট হইতে 
TH উপসাগরে ওরমুজ বন্দর অধিকার করেন। এই পরাজয়ের পর 
'পূর্ব-সমুত্রে” পতুগিজদের প্রভুত্ব চিরদিনের মত বিনষ্ট হইয়া যায়। 


ইউরোপীয় বণিকদিগের আগমন ২২৭ 


১৬০৯ খৃঃ অন্দে ফান্সিন ডে নামে জনৈক ইংরেজ স্থানীয় নায়কের নিকট হইতে 
করমগ্ুল উপকূলে কিছু জমি ইজারা লাভ করে। সেখানে একটি বাণিজ্য- 
কুঠি এবং সেন্ট জর্জ নামে এক দুৰ্গ স্থাপিত হয়। কালক্রমে এখানেই 
মান্দ্রাজ শহ্রটি গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চান পতুগাল-রাজকুমারী ক্যাথা- 
রিনকে বিবাহ করিয়া যৌতুকম্বরূপ বোম্বাই দ্বীপ লাভ করেন (১৬৬১ )। 
চাল'প বাৎসরিক মাত্র দশ পাউণ্ড খাজনায় উহা! ইষ্ট Sew কোম্পানীকে 
ইজারা দিলেন ( ১৬৬৮)। ধীরে ধীরে পশ্চিম-উপকূল বোম্বাই ইংরেজদের 
প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিল। ১৬৯০ খৃঃ অন্দে জব চাক নামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
একজন কর্মচারী ভাগীরথী নদীর তীরে gwigh, গোবিন্দপুর, কালীঘাট, 
(কাত. প্রস্তুতি কয়েকখানি গ্রাম লইয়া কলিকাতা নগরী স্থাপন করিলেন। এখানে 
একটি দুর্গ স্থাপিত হইল ও ইংলণ্ডের রাজা, og উইলিয়মের নামানুসারে 

তাহার নাম রাখা হইল ফোর্ট উইলিয়ম | 

‘ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহাই কোম্পানীর 
সুযোগ’ স্থচতুর, কর্মপটু ও দৃরদর্শী ডিরেক্টর via যোশিয়া চাইল্ড ইহা বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। তখন নাদির শাহের আক্রমণে মুখলশক্তি বিধ্বস্ত, বাজীরাও-এর মৃত্যুতে মারাঠা- 
জাতি বিচ্ছিন্ন ও লুঠনপরারণ এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ দুর্বল ও পরম্পর-বিবদমান। এই 
অপূর্ব সুযোগে প্রায় বিনাযুদ্ধে ভারতে ইংরেজদের প্রভূত্ব ও অধিকার বিস্তৃত হইল। ভারতে 
ইউরোপীয় রাজত্ব-পত্তনের কথা প্রথম পতুগীজ গবর্ণর অল্বুকার্ক, পরে ডাচ, গবর্ণর 
মোয়েন এবং ফরাসী গবর্ণর ডুপ্নেও ভাবিয়াছিলেন। কিন্ত ইংরেজের স্বপ্নই অবশেষে সত্যে 
পরিণত হইল। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-বাণিগ্যে কল্পনাতীত লাভ দেখিয়া ১৬৯৮ খুঃ অন্দে 
আর একটি ইংরেজ কোম্পানী রাজার নিকট হইতে বাণিজ্যের সনদ লইয়া ভারতবর্ষে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। একই দেশের দুইটি কোম্পানীর মধ্যে প্রতিযোগিতা aR] সুরু 
হওয়ায় উভয় কোম্পানী একত্র সংযুক্ত ( ১৭০২ ) হইয়া ‘ইউনাইটেড কোম্পানী’ নামে 
ব্যবসা চালাইতে লাগিল। 

ফরাসীদের ইণ্ডিয়| কোম্পানী ।--ফরাসীরা ইংরেজদের অনেক পরে ‘পূৰ্ব-সমুদ্ৰের’ 


মান্দ্ৰাজ(১৬৩৯) 


বোম্বাই 
(১৬৬৮) 


ৰ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন। বেনিয়ে ও তাভানিয়ে নামক ফরাসী পরিব্রাজকের বিবরণ 
Baye ভারতকে প্রসিদ্ধ করে। ১৬৬৮ খৃঃ অন্দে ফরাসীরা প্রথম স্থরাটে একটি 
wats  কুঁঠি স্থাপন করেন; পর বৎসর (১৬৬৯) মন্্ৰলিপতনে আর একটি কুঠি 
মহলিপত্তন স্থাপিত হয়। তারপর মান্দ্রাজের অনতিদক্ষিণে কিছু জমি ইজারা লইয়া 
মার্টিন ও লেস্পিনে নামে দুইজন বণিক আর একটি বাণিজ্যকেন্দর স্থাপন করেন। এখানে 
পণ্ডিচেরী শহর গড়িয়া উঠে ( ১৬৭৩--৭৪ )| ১৬৭৪ খৃঃ অন্দে বাঙ্গালার 
নবাব করানীদিগকে চন্দননগর দান করেন এবং তাঁহারা সেখানে কুঠি 


নির্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিতে থাকেন। কিন্তু ফরাসীর! ব্যবসায়ে কখনও: 


ইংরেজদের সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারেন নাই। তদুপরি ফরাসী গবর্ণমেন্টের অনভিজ্ঞত৷ ও 
অযথা হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহাদের বাণিজ্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়া- 
ফ্রী = ছিল। শেষে ১৭২০ খৃঃ অনে নৃতন করিয়া কোম্পানীর গঠন করিতে হয়। 
পুনর্গঠন পর বৎসর (১৭২১) ভারত মহাসাগরের মরিশাস্‌ দ্বীপ ফরাসীদের অধিকারে 
আসে। ইহার পর তাহারা মালাবার উপকূলের মাহে (১৭২৫ ) এবং কর- 
মণ্ডল উপকূলের কারিকল (১৭৩৯) অধিকার করেন। মাহে, কারিকল, পণ্ডিচেরী, 
ইয়ানন (গোদাবরীর মোহনায় ) এবং চন্দননগর ফরাসী গণতন্ত্রের অধীন ছিল। ইহাদের 
মধ্যে চন্দননগর প্রথমে (আগষ্ট, ১৯৪৯) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে । অন্য 
কেন্দ্রগুলিও পরে স্বাধীন ভারতে যোগ দেয় কিন্ত পতুগীজরা একটিও ছাড়ে নাই। 


প্রশ্নাবলী 
১। প্রাচীনকাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সহিত প্রতীচোর বাণিজ্য-সদ্বন্ধ সংক্ষেপে 
বর্ণনা কর। 
২). কথন্‌ ও কিরূপে নিম্নলিখিত শহরগুলির পত্তন হয় ₹__ 
মান্দ্ৰাজ, বোদ্বাই, কলিকাত| | 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় এবং ১৭৬১ খুঃ অন্দ পর্যন্ত মারাঠ| শক্তির বিস্তার 


মারাঠ৷ শক্তির অভ্যুদয় ও সাম্ৰাজ্য বিস্তার 


মহারাষ্ট্র ।--বর্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া সেকালে মহারাষ্ট্র 
দেশ অবস্থিত ছিল। উত্তরে কোঙ্কন এবং নাসিক হইতে দক্ষিণে কোলাপুর ও পশ্চিমে 
আরবণাগর হইতে পূর্বে হায়দরাবাদ রাজ্য পর্যন্ত এদেশ বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমঘাট গিরিশ্রেণীর 
শাখা-প্রশাখা দ্বারা সমস্ত দেশ ছিল বিভক্ত । পর্বত-সংকুল এদেশের ব্ৰাহ্মণেতর অধিবাসীরা 
মারাঠা নামে খ্যাত। স্বভাবতঃই এদেশের অধিবানীরা ছিল Saree, সাহসী ও রণকুশল। 
দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের অধীনে মারাঠা নায়কগণ শাসন ও সমর-বিভাগে নিযুক্ত হইয়া 
খ্যাতি অর্জন করিঘাছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহারা নামে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও 
আহ্মদনগরের ্ুলতানদের অধীন হইলেও প্ররুতপক্ষে মারাঠারা নিজ নিজ এলাকায় 
প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। এই সময় মারাঠাদের মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয়তা- 
বোধের উন্মেষ হইতেছিল। এই শুভসময়ে মারাঠা দেশে শিবাজীর অভ্যুদয় ঘটে । 
শিবাজী।__পুনা জেলার অন্তর্গত জুন্নর-এর নিকটে শিবনের গিরিদুর্গে ১৬২৭ a: 
অন্দে (মতান্তরে ১৬৩০ ) শিবাজীর জন্ম হয়। তাহার FAS! শাহলী প্রথমে আহ্যদনগর 
ও পরে বিজাপুরের রাজদরবারে একজন প্রভাবশালী কর্মচারী ছিলেন। পুনা জেলায় তাঁহার 
বিস্তীর্ণ জায়গীর ছিল। কানাড়ী-ভাষী কর্ণাট অঞ্চলেও তাহার আর একটি 
বা বিস্তীর্ণ জায়গীর ছিল। দ্বিতীয়! পত্থীকে লইয়া তিনি সেখানে বাস করিতে 
থাকেন, আর শিবাজীর মাতা বালক-শিবাজীকে লইয়া দাদাজী-কোগুদেব 
নামে জনৈক বিচক্ষণ ব্ৰাহ্মণ-কৰ্মচারীর তত্বাবধানে পুনায় রহিয়া গেলেন। শিবাজীর মাতা 
জীজাবাঈ ছিলেন দেবগিরির যাদব রালবংশের কন্যা; পিতা শাহজী আপনাকে মেবারের 
শিশোদীয় রাজবংশের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। বাল্যকাল হইতেই রামায়ণ- 
মহাভারতের উপাখ্যান, মাতৃ ও পিতৃকুলের বীরত্বকাহিনী ইত্যাদি শুনিয়া শিবাজীর অন্তরে 


ae স্বদেশ ও সভ্যতা 
প্রাচীন হিন্দুগৌরব ফিরাইয়া আনিবার কল্পনা জাগিয়া উঠে। বাল্যকালেই তরুণ বীর শিবাজী 


এই মাওলী অন্চরগণের সাহায্যে ১৬৪৬ 
খৃঃ অন্দে শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের অধীন 
তোরণ বা তোরণ! দুৰ্গ ( পুনার প্রায় ২০ মাইল 
দক্ষিণ-পশ্চিমে) অধিকার করিলেন। অভি- 
ভাবক দাদাজী-কোগুদেবের মৃত্যুর (১৬৪৭) 
পর অপূর্ব ক্ষিপ্রতার সহিত শিবাজী ছলে- 
বলে-কৌশলে একটির পর একটি দুর্গ অধিকার 
করিয়া আপনার শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। 
সেজন্য বিজাপুরের সুলতান শাহজীকে বন্দী 
করিলে (১৬৪৮) শিবাজী সম্রাট শাহ জহানের 
লি এরি ZB পুত্র মুরাদ বখ্‌শের সহায়তায় পিতাকে উদ্ধার 
ছত্ৰপতি শিবাজী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে 
সফল হইলেন না। অগত্যা শিবাজীকে কিছুকাল নিবন্ত হইয়া থাকিতে হইল। 
এদিকে বিজীপুরের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির অনুরোধে শাহজীকে কারামুক্ত 
করা হইল (১৬৪৯) এবং শিবাজীও স্বীয় AeA অগ্রসর হইলেন। 
Stee খৃঃ অন্দে শিবাজীর জনৈক অনুচর সাতারা জেলার অন্তৰ্গত জাউলী নামক 
স্থানের সাযন্ত.রাজাকে হত্যা করেন, কারণ জাউলীর রাজা মারাঠ হুইয়াও শিবাজীর 
সহিত যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। জাউলী অধিকারের পর শিবাজী আরও 
কয়েকটি দুৰ্গ হস্তগত করেন বিজাপুরের স্থলতান তখন এই মারাঠা বীরকে আর উপেক্ষা 
করা সঙ্গত নয় ভাবিয়া প্রবীণ সেনাপতি আফজল খাকে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন 
(১৬:৯)। বিজাপুরের সুশিক্ষিত বিরাট বাহিনীর সহিত WAT মারাঠা সৈন্তের সন্ুধ- 
বিজাপুরের,  ঈমরের ক্ষমতা ছিল al) শিবাজী প্রতাপগড়ের-দর্ভে্ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
সহিত RM করিলেন আফজল বহু চেষ্টা করিয়াও শিবাজীকে প্ৰতাপগড় হইতে বাহির 


মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ও সাম্ৰাজ্য বিস্তার ২৩৬১ 


করিতে পারিলেন না। তথন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আফজল খাঁর নিকট হইতে দূত 
গেল। স্থির হইল, আফজল ও শিবাজী একটি নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া, সন্ধির 
সর্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে, আফজল খা ও শিবাজী প্রতাপ- 
গড়ের নিকটে একস্থানে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। াক্ষাৎকালে আফজল 
Strat শিবাজীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে শিবাজী তাহাকে নিহত করিলেন। 
তারপর মারাঠা সৈন্যদল বিপুলবিক্রমে বিজাপুর বাহিনী ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়! শত্ৰুণিবির 
লুন করিল। স্থলতান এই পরাজয়ের সংবাদে রুস্তম খা নামক তাহার আর একজন সুদক্ষ 
দেনাপতির নেতৃত্বে শিবাজীর বিরুদ্ধে এক সৈন্যযল প্রেরণ করিলেন। পরণালের নিকট 
এক যুদ্ধে রুস্তম খা পরাভূত হইলেন। বিশাল বিজাপুর রাজ্যের কিয়দংশ শিবাজীর 
অধিকারভূক্ত হইল। 
ইতিমধ্যে মুঘলদের সহিত শিবাজীর বিবাদ বাধিল। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে ওুরহ্বজীব শায়েস্তা 
খাকে দাক্ষিণাত্যের স্থবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। সহজেই পুনা নগরী স্থবাদারের 
হস্তগত হইল এবং কল্যাণ জেল! হইতে মারাঠারা বিতাড়িত হইল। কিন্তু 
শায়েস্তা খা মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। 
ক্ষিপ্রগতি কষ্টসৃহিষুঃ মারাঠা অশ্বারোহীরা অতকিত আক্রমণে বাদশাহী ফৌজকে বিব্রত 
করিয়া তুলিতে লাগিল। অবশেষে একরাত্রে শিবাজী স্বয়ং মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে 
লইয়া একেবারে শায়েস্ত| খার শয়নকক্ষে হানা দিলেন (১৬৬৩)। শায়েস্তা খা কোনও 
রকমে প্রাণে বাচিলেন বটে, কিন্ত শত্রুর অস্ত্রাঘাতে তাহাকে একটি অঙ্গুলী হারাইতে 
‘রাজা’ উপাধি হইল, তাহার পুত্রেরও প্রাণ গেল। শায়েস্তা খার পরিবর্তে অতঃপর 
গ্রহণ (১৬৯) যুবরাজ মুয়াজ্জামকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু শিবাজী Ras 
( স্ুরাট ) বন্দর ও আহ,মদনগর লুণ্ঠন করিয়া সগৌরবে “রাজা” উপাধি গ্রহণ করিলেন 
(১৬৬৪ ) 1 
তখন ওরদজীব অদ্বৱাধিপ জয়সিংহ এবং দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করিলেন (১৬৬৪ ) | জয়সিংহ বিজাপুর এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষুদ্ৰবাজ্যের 
টা সহিত মিলিত হইয়া পুরন্দর দুৰ্গ অবরোধ করিলেন। শিবাজী পরাজয় 
মানিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। পুরন্দরের এই সন্ধির aS অনুযায়ী মাত্র 


শায়েস্তা খা 


ae স্বদেশ ও সভ্যতা 


ate? দুৰ্গ নিজে রাখিয়া শিবাজী অন্যান্য ছুর্গগুলি বাদশাহ্‌কে সমর্পণ করিলেন। 
তাহাকে বাদশাহের বশ্ততাও স্বীকার করিতে হইল ( ১৬৬৫ )। 
ইহার পর জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলে শিবাজী তীহাকে সাহায্য করেন। 
শিবাজীর সহায়তালাভে সন্তুষ্ট হইয়া ওঁরঙ্গজীৰ তাহাকে খেলাত দিয়া দরবারে উপস্থিত 
হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। জয়সিংহের অন্থরোধে এবং 
হা অভয়দানে নির্ভর করিয়া শিবাজী. বাদশাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্ত 
আগ্ৰায় গমন করিলেন (১৬৬৬ )। দরবারে তাহাকে পদমৰ্যাদা অনুযায়ী 
সম্মান প্রদর্শন না করায় অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া শিবাজী রূঢ় ভাষায় বাদশাহের কার্ধের 
প্রতিবাদ করেন। কিন্তু প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল, শিবাজী আগ্রার বন্দী হইয়া রহিলেন। 
অতঃপর তিনি মুক্তিলাভের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পীড়ার ভান করিয়া 
শিবাজী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়িতে করিয়া সন্ন্যাসী, ফকীর, আমীর, ওম্রাহ, প্রভৃতির নিকট 
আরোগ্য-কামনার ছলে মিষ্টান্ন পাঠাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রথম প্রথম রক্ষীরা 
ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিত; প্রত্যহই ঝুঁড়িগুলিতে রাশি রাশি 
মিষ্টান্ন দেখিয়া পরে তাহার! আর ঝুড়ি খুলিয়া দেখিত না। এই স্থুযোগে 
একদিন শিবাজী এবং তাহার পুত্র, ছুইটি ঝুড়িতে লুকাইয়া পলায়ন করিলেন। 
সোজ। দাক্ষিণাত্যের পথ ধরিলে বিপদের আশঙ্কা, তাই চতুর শিবাজী মথুর1, বৃন্দাবন, 
কাশী, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ ঘুরিতে ঘুরিতে উড়িয়ার পথে মহারাষ্ট্রে আসিয়া উপনীত 
হইলেন। 
স্বরাজ্যে ফিরিয়| শিবাজী দাক্ষিণাত্যের স্থবাদারের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া শাসন. 
সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। ১৬৬৭ খৃঃ অন্দে জয়সিংহের মৃত্যু হইলে কুমার মুয়াজ্জামকে 
সহায়তা করিবার জন্য মাড়বারের অধিপতি যশোবন্ত সিংহকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করা হইল। 
হা যশোবন্ত সিংহ ও মুয়াজ্ছম-এর মধ্যস্থতায় STATA শিবাজীকে রাজা বলিয়া 
(১৬%) স্বীকার করিলেন। কিন্তু ১৬৬৯ খৃঃ অন্দে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। 
_ শিবাজী হৃত gfe উদ্ধার করিতে লাগিলেন এবং দ্বিতীয়বার 
gate লুণ্ঠন করিলেন (১৬৭০ )। তারপর খান্দেশ হইতে ‘চৌথ’ আদার করা হইল। 
১৬৭২ খৃঃ অন্দে তিনি স্বরাটেরও ‘ole দাবী করিলেন। সৰ্বত্ৰ বাদশাহী 


শিবাজীর 
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ফৌজ তাঁহার নিকট পরাভূত হইতে লাগিল। ১৬৭৪ খৃঃ অন্দে রায়গড়ে মহাসমারোহে 
অভিযেক তাহার অভিষেক হইল, তিনি ‘ছত্ৰপতি’ এবং “গো-্রাহ্ষণ প্রতিপালক” 
(755) উপাধি গ্রহণ করিলেন। 
তারপর ১৬৭৭ খৃঃ অন্দে ‘ছত্ৰপতি’ শিবাজী গোলকুগ্ডার স্থলতানের সহিত সন্ধি 
করিয়া বিজাপুর রাজ্যের কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। সহজেই কর্ণাটের অন্তর্গত 
জিঞ্জি তাহার হস্তগত হইল; তারপর তিনি ভেলোর অধিকার করিলেন ( ১৬৭৮)। 
বর্তমান মহীশূরের কিয়দংশও তাহার অধিকারভুক্ত হইল। শিবাজীর প্রবল নৌ-শক্তি 
ছিল এবং মুঘল নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ আফগান ফতে খাঁর সহিত তাহার সংঘর্ষ লাগিয়াই 
ছিল। ক্রমাগত পরাজয়ে বিক্ষুব্ধ হইয়া একবার ফতে খাঁ বোম্বাইয়ের দক্ষিণে জিপ্তিয়া বন্দরটি 
নিবাজীকে দিতে রাজী হওয়ায় sata নৌ-কর্মচারিগণ মুঘল সম্রাটের 
শিবাজীর মৃত্যু অনুমতিক্ৰমে ইংরাজদের সাহায্য ভিক্ষা চাহিল। সম্মিলিত ইংরাজ ও মুঘল 
Cv) নৌ-বাহিনীর নিকট শিবাজীর পরাজয় ঘটে। কিন্তু শিবাজী পর বৎসর স্থরাট 
বন্দরটি অধিকার করিয়া পূর্ব আক্রোশ মিটাইলেন। অভিষেকের ছয় বৎসর পরে, ১৬৮ খৃঃ 
অন্দে শিবাজী পরলোক গমন করেন। 
গিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্বসম্বন্ধে এতিহাসিকগণ অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। 
সামান্য একজন অসামরিক জায়গীরদারের পুত্র হইয়া তিনি কেবল নিজের 
প্রতিভাবলে ও কর্ণক্ষমতায় এক RAT স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে 
পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ একদিকে বিজাপুর রাজ্যের বিরোধিতা, আর একদিকে ওুরঙ্গ- 
জীবের বিপুল শক্তি তাহাকে পদে পদে বাধা দিয়াছে। তথাপি এই অদ্ভুতকর্ণা মারাঠাবীর 
এক স্বাধীন হিন্দুৱাজ্য স্থাপন করিয়া আপনার সঙ্কল্প কাধে পরিণত করিয়াছিলেন। 
মারাঠা জাতির গঠনকর্তা বলিয়াই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাহার মৃত্যুর পর . 
প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া মারাঠারাই ভারতের সৰ্বপ্ৰধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। 
শিবাজীর গুরু রামদাদের “দাস-বৌধ” ও ভক্ত তুকারামের “অভঙ্গ” সারা ভারতে প্রেরণা দেয়। 
ণিবাজীর রাষ্ট্র-গৌরবের কথা ছাড়িয়| দিয়া কেবল তাহার ব্যক্তিগত জীবনের দোষ-গুণ 
শিবাজীর চরিত্র আলোচনা করিলেও, তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব সকলকে মুগ্ধ করে। কষ্ট- 
সহিষ্ণুতা, সাহস, বুদ্ধি, agrees, সমরকৌশল, প্রভৃতি বিবিধ 


শিবাঁজীর কৃতিত্ব 


জাতি-শষ্টা 


২৩৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


সদ্গুণের সমাবেশে তাহার চরিত্র বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যলাভের জন্য 
অবশ্য তিনি ছল ও প্রতারণার আশ্রয় লইতে দ্বিধা করিতেন না। তখনকার রাজনীতিতে 
তাহা একরকম অপরিহার্য ছিল। মুসলিম এতিহাপিক খাফি খ তাহাকে ‘নরকের কুকুর”, 
শয়তানের অবতার’, প্রভৃতি বলিয়া গালি দিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনিও শিবাজীর ata. 
নিষ্ঠা ও উদারতা! সদ্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হিন্দুধর্মে পরম-নিষ্ঠাবান্‌ হইলেও অন্য 
ধর্মের প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ বা হিংসা ছিল না। তিনি তাহার অন্চরদিগকে অপরের 
ধৰ্মস্থান বা ধৰ্মগ্রন্থের কোন ক্ষতি করিতে বার বার নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। নারীজাতির 
প্রতি তাহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল এবং জাতি-ধর্ম-নির্ধিশেষে তাঁহাদের সম্মান রক্ষার জন্য 
তিনি সর্বদা অবহিত থাকিতেন। মস্জিদের খরচ নির্বাহের জন্যও তিনি fea ভূমি 
দান করিয়াছেন; লুঠন-ব্যাপারে কোর্-আন্‌ তাহার হস্তগত হইলে মুসলমান অন্চরকে 
তাহা উপহার দিতেন। মুসলমান ফকীর দরবেশকেও সম্মান প্রদর্শন করিতে তিনি ইতস্তত£ 
করিতেন না। 
শিবাজীর শাসনব্যবস্থা।--শিবাজীর শাসনবাবস্থাতে রাজাই ছিলের রাজোর 
সর্বময় কর্তা। আটজন মন্ত্ৰী বা প্রধান” শাসনকার্ধে তাহাকে সাহায্য 
করিতেন। প্রধানমন্ত্রী “মুখ্য প্রধান” বা ‘পেশবা’ নামে অভিহিত হইতেন। 
রাজাশাননের জয় হিন্দুপ্রধার আদর্শে পৃথক্‌ পুথক্‌ বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল। সর্বশুদ্ধ প্রায় ত্রিশটি 
অষ্টপরধান = বিভাগ ছিল। মন্ত্রীরা এক একজন এইরূপ একাধিক বিভাগের উপর seq 
প্রাদেশিক শাদন করিতেন শাসন-সংক্রান্ত গুরুতর কার্যে রাজা মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ 
করিতেন। প্রাদেশিক শাঁসকগণ প্রত্যেকে অটিজন কর্মচারীর সহায়তায় নিজ নিজ প্রদেশ 
শাসন করিতেন। 
নলের অধাক্ষেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিয়তম অধ্যক্ষের উপাধি ছিল 
মৈন্ত-বিভাগ ‘নায়ক’, নায়কের পর “হাবিলদার”, তারপর জুম্‌নাদার’। সৰ্বপ্ৰধান 
দৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি ছিল ‘সর্ণোবৎ’ বা সেনাপতি। পদাতিক ও অশ্বারোহী 
দলের উপর একজন করিয়া মোট দুইজন 'সর্ণোবৎ’ থাকিতেন। আবার সকলের 
বাগীর ও উপর ছিলেন একজন প্রধান সেনাপতি; তিনি মন্ত্রীনভারও অন্যতম সদন্ত 
৬  ছিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যদের অধিকাংশ ছিল ‘বাগীর? (বগা) আর কতক 


রাজতন্ত্র 
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ছিল ‘শিলাদার’। বার্গীরগণ সরকারী অশ্বারোহী; রাজসরকার হইতে তাহাদিগকে 
aera, পৌষাক-পরিচ্ছদ, অশ্ব ও বেতন দেওয়া হইত। শিলাদারেরা গড়িয়া 
তুলিয়াছিল জাতীয় সৈন্যদল (National Militia)! তাহারা নিজেরাই অন্তরশন্ 
অশ্ব, পোষাক, প্রভৃতি লইয়া আসিত এবং সৈন্যদলে যোগ দিয়া নিৰ্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ 
করিত; সেজন্য সরকার তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। শিবাজী 
সৈন্তদলে কঠোর নিয়মান্ুবতিতা প্রচলন করিয়াছিলেন। সৈন্ত্দলে এবং 
দেনা-নিবাসগুলিতে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিজ। সৈন্যদের সঙ্গে নিতান্ত অপরিহার্য 
দ্রব্যাদি ব্যতীত কোনরূপ উপকরণের বাহুল্যও থাকিতে পাইত না। ক্ষিপ্রতায় সে-যুগে 
মারাঠা সৈন্যদের সমকক্ষ কেহ ছিল all তাহারা প্রায়ই অম্মুখ-যুদ্ধ পরিহার করিয়া, 
অতকিতে শত্ৰদলের পার্শ্বদেশ বা পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়া তাহাদের fea ভিন্ন করিয়া 
দিত, রসদ লুটিয়া লইয়া যাইত এবং তাহাদের বিড়ম্বনার চুড়ান্ত করিয়া ছাড়িত। কিন্তু. 
লুষ্টিত দ্রব্যাদি ছিল সরকারী সম্পত্তি। শিবাজীর শক্তিকেন্দ্র ছিল তাঁহার অসংখ্য পার্বত্য 
at তিনি ছিলেন সর্বনমেত দুইশত চল্লিশ দুর্গের অর্ধিকারী। যাহাতে ছূর্গাধ্যক্ষরা 
জানব লৱ বিশ্বাঘঘাতকত| করিয়া শত্রুপক্ষের হাতে দুর্গ সমৰ্পণ করিতে না পারেন, 
লোপ asa প্রত্যেকটি দুর্গের কতৃত্বভার তিনজন করিয়া অধ্যক্ষের উপর ae 
ছিল। শিবাজী সৈন্যাধ্যক্ষগণকে জায়গীরের পরিবর্তে পদমর্যাদা অনুসারে বেতন দিতেন | 
শিবাজীর দূরদৃষ্টির আর একটি নিদর্শন ছিল তাহার নৌ-বহর-গঠন। তাহার 
নৌ-বহর সে-যুগের ইউরোপীয় নৌ-বহর হইতে কোন অংশেই fee ছিল না। 
a6 Ate, ইংর|জ ও ভাচ্‌দের সহিত নৌ-যুদ্ধে তিনি কয়েকবার জয়নাভও করিয়াছিলেন | 
রাজন্ব-বিভগেও শিবাজী শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি সমগ্র বাজ্যটিকে 
কয়েকটি ‘ate বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি প্রান্ত কয়েকটি 
“পরগণা*, প্রত্যেকটি 'পরগণা? কয়েকটি ‘তরফে’, এবং প্রত্যেকটি ‘তরফ’ 
কতকগুলি গ্রামে বিভক্ত ছিল। জমি জরিপ করিয়া তদনুযায়ী প্রত্যেক ভূমিথণ্ডের উপর 
উৎপন্ন দ্রব্যের পীচ-ভাগের দুই-ভাগ রাজকর ধার্য হইয়াছিল। কনযকের 
সুবিধামত শস্ত বা অর্থের দ্বারা রাজস্ব দিতে পারিত। শিবাজী জমি ইজারা 
দিবার প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন; কৃষকদের নিকট হইতে যাহাতে রাজস্বের অতিরিক্ত 


শৃঙ্খলা 


নৌ-বহর 


রাজন্বনীতি 


রাজকর 


২৩৬ স্বদেশ ও সভ্যত 


আর কিছু আদায় না হয়, সেদিকেও তিনি তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন ৷ কিন্তু পৰ্বতসঙ্কুল মহারাষ্ট্র 
দেশে পৰীপ্ত রাজস্ব আদায় হইত না । তাই শিবাজী Gate রাজ্য হইতে ‘চৌথ’ ( রাজস্বের 
চতুর্থাংশ ) ও 'সরদেশমূখী” ( রাজস্বের দশমাংশ ) আদায় করিতেন। যে 
<li সকল রাজ্য এই কর দিতে অস্বীকৃত হইত, মারাঠা সৈন্যগণ সেই সকল রাজ্য 
আক্ৰমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত। মারাঠা সৈন্যের অত্যাচার হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য পার্শবর্তা বহু রাজ্য এই কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। চৌথ ও সরদেশমুখী 
হইতে মারাঠা রাজ্যের প্ৰভূত অর্থাগম হইত। শিবাজীর পূর্বেও চৌথ-প্রথা বিদ্যমান ছিল। 
অধিকন্ধ শিবাজী ‘সরদেশমূখী’ নামে বাজস্বের এক দশমাংশ আদায় করিতেন। 
শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ। _শিবাজীর পর তাঁহার পুত্র শাস্তাজী বা শত্তজী 
“igh সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৬৮১ )। তাঁহার রাজত্বকালে মাবাঠ| 
(১৬৮৭-৮৯) রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই স্থযোগে ওুরঙ্গজীব মারাঠা রাজ্য 
শাহ আক্রমণ করিয়া EAC বন্দী করেন এবং অনুচরসহ তাঁহাকে হত্যা করেন 
(১৬৮৯)। Bsa সাত বৎসর বয়সের শিশুপুত্র শাহ বা ২য় খিবাজীকে 
ওুরঙ্জীব নিজ অন্তঃপুরে নজরবন্দী রাখিয়া পালন করিতে লাগিলেন। 
তখন শিবাজীর (১ম) দ্বিতীয় পুত্র রাজারামকে মারাঠাগণ রাজা বলিয়া স্বীকার 
রাজারাম করিয়া লইল। রাজারাম মহারাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া কর্ণাটের অন্তর্গত 
(৮৯১৭০) জিঞ্জিতে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের ব্ৰান্ণমন্ত্ৰী রামচন্দ্র 
Aw অশেষ কৌশলে রাজারক্ষা-করিতে লাগিলেন, আর সৈন্যাধাক্ষ সাস্তাজী 
উপড়ে ও ধনাজী যাদব ক্রমাগত বাদশাহী ফৌজকে বিব্রত ও শক্তিহীন করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। ১৭০৪ খৃঃ অৰে রাজারামের মৃত্যু হয়। 
শাদাযামের মৃত্যুর পর তাহার পত্রী তারাবাঈ তাহার নাবালক পুত্ৰ ও শিবাজীর 
viata  অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যশীসন করিতে লাগিলেন। তাহার রাজধানী ছিল 
ওয় শিবাজী সাতারা। তাহার নেতৃত্বে মারাঠারা অমিতবিক্রমে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। ছুধর্ধ মারাঠারা কেবল যে বাদশাহী ফৌজকেই বিব্রত 
করিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহাই নয়, পার্থবর্তী প্রদেশগুলিও আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত 
করিয়া ফেলিতে লাগিল। এই যুদ্ধবিগ্ৰহের মধ্যেই অতিবদধ উরংজীব মৃত্যুমুখে পতিত 


মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ও সাম্ৰাজ্য বিস্তার ২৩৭ 


হইলেন (১৭০৭)। তাহার মৃত্যুর অনতিকাল পরেই শাহু মুক্তিলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া, 
আদিলেন। তখন শাহু (২য় শিবাজী ) এবং ৩য় শিবাজীর মধ্যে কে মারাঠী রাজ্যের 
aly উত্তরাধিকারী তাহা লইয়া গৃহ-যুদ্ধ আর্ত হইল। কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহের পর বালাজী 
বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় শাহু ২য় শিবাজী নামে সাতারায় রাজা হইলেন ৷৷ 
ওয় শিবাজী কোলাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন (১৭০৮ )। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তিনি 
রাজাচ্যুত হন তাহার পুত্র রামরাজাকে বন্দী করিয়া আজীবন সাতারায় রাখা হয়। 

পেশবা-বংশের অভ্যুতান--বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৪-২০) ১৭১৪ খৃঃ 
অন্দে শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে পেশবা বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ 
করিলেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার বলে শীঘ্রই রাজ্যের সর্বময় 
কর্তা হইয়া উঠিলেন। 

বাদশাহ, ফরুরুখ্‌সিয়রের নিকট হইতে বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর নামে এক সনদ বা 

ফরমান আদার করেন (১৭১৯)। এই সনদে সম্ৰাট মারাঠাবাজকে 
১ দাক্ষিণাত্যের ছয়টি স্থবা ( বিজাপুর, খান্দেখ, বিদর, উরঙ্াবাদ, হায়দরাবাদ ও 
(১৭১৯) বেরার) হইতে 'চৌথ” ও 'দরদেশমুখী* আদায়ের অধিকার দান করেন। 
বিনিময়ে শাহু বাদশাহ্‌কে বাধিক দশ লক্ষ টাকা কর এবং যুদ্ধকালে ১৫ 

হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। ইহাতে কাধতঃ দাক্ষিণাত্যের' 
আধিপত্য বাদশাহের হস্ত হইতে মারাঠাদের হস্তে চলিয়া যায়। 

বিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠ| রাজ্যে জায়গীর-প্রথা পুনঃগ্রবর্তন করা হইয়াছিল, এবং সেই 
সুযোগে স্বার্থপর জায়গীরদারেরা নিজ নিজ,ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার স্থযোগ পাইয়া- 
ছিলেন। বালাজী প্রত্যেক জায়গীরদারকে নিয়মিতভাবে চৌথ আদায়ের 
জন্য নিৰ্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র ভাগ করিয়া দিলেন কিন্তু তাহারা সানন্দে চারিদিকে aoa করিয়া, 
বেড়াইতে লাগিলেন | 

১৭২৭ খৃঃ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইল। তাঁহার সময় হইতেই শিবাজীর 
বংশধরগণ নামে মাত্র রাজা রহিলেন এবং পেশবাগণই রাজ্যের প্রকৃত নিয়ামক হইয়া 
উঠিলেন। 

১ম বাঁজীরাও (১৭২০-৪০ )।__বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র 


পেশবা পদ প্রাপ্তি 


জায়গীর-প্রথা 


২৩৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


বাজারাও পেশবা পদ ae করিলেন। তিনি পিতা অপেক্ষাও কর্মকুশল ছিলেন, এবং কৰ্ম- 
ক্ষমতায় পেশবাদের ace, ছিলেন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ । বাদশাহী প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া শিবাজীর আদর্শে 
তিনি সমগ্ৰ ভারতে হিন্দুপ্ৰাধান্য-স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে 
[চে ভারতমর ‘হিন্দু-পদ-পাদ্শাহী’ আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। বাজীরাওয়ের 
আদৰ্শ “হিন্দুপদ-পাদ্শাহী' আদর্শ সহজেই হিন্দুদের চিত্ত আকৰ্ষণ করিল এবং অনায়াসে 
মালব ও গুজরাটে মারাঠা-প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। রাজা ছত্রসালকে মুদ্লিমদের 
বিরুদ্ধে সাহায্য করার মূল্ান্বরূপ মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ড রাজ্যের একাংশ মারাঠারা অধিকার 
করিয়া লইল। এদিকে দাক্ষিণাত্যেও বাদশাহের সেনাপতি মারাঠাদের নিকট পরাভূত 
হইলেন। অবশেষে ১৭৩৭ খৃঃ অন্দে মারাঠা সৈন্যদল দিলীর উপকে উপনীত হইলে বাদ- 
শাহ, (মুহম্মদ শাহ.) প্ৰমাদ গণিয়া নিজাম-উল্্‌-মুল্কৃকে (কমরউদ্দীন) বাজীরাওরের বিরুদ্ধে 
Ral করিতে আদেশ দিলেন। নিজামও মারাঠাদের প্রভাব-বিস্তারে আপনাকে 
নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছিলেন all কিন্তু যুদ্ধে নিজামই পরাজিত হইলেন 
(১৭৩৮ )। তারপর মারাঠারা নৌ-শক্তিবনে সাল্‌সেট ও বেসিন হইতে পতুগীজদিগকে 
তাড়াইয়া দিল (১৭৩৯)। নাদির শাহের ভারত-আক্রমণে বাজীরাও তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার 
আয়োজন করিতেছিলেন। এমন সময় মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইল (১৭৪০)। 
মারাঠা রাজ্যপঞ্চক ।--জায়গীর-প্রথার পুনঃপ্রবর্তনে বিস্তৃত মারাঠা সাম্রাজ্যের এক 
“ক কেন্দ্ৰে ক্ৰমশঃ এক একজন সেনাপতি আপন আপন প্ৰাধান্য স্থাপন করেন। মধ্যভারতে 
মালবদেশে রোজী সিন্ধিয্ন এবং মল্হর রাও হোলকার বিস্তীৰ্ণ জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 
পি বংশধরগণ সামন্ত নরপতিরূপে যথাক্ৰমে গোয়ালিয়র এবং ইন্দোর রাজ্য শাসন 
করিতে ও x ok [tp 
eG rae 
পেশবাদের অভ্যুদয়ের 4 is গা ৰি করিয়াছিলেন। এইভাবে | hee 
বংশের প্রতিপত্তি ৰং পূৰ্বেই জায়গীর লাভ করি se বেরারে ভৌসল| 
মারাঠী গায়কৰাড় _ গিৰ ৷ পিলাজী ত) a ৰ ঙঠিত হইলে বরোদায় 
পুনা রাজ্য। বিভিন্ন 1: ite যি ৰ ৰি টা পেশবার অধীনে রহিল 
রাজাগুলি স্-স্-প্রধান ছিল 12৬81 pigs dite হই 
! এই রায় বিচ্ছিমতাই হইল মারাঠা শক্তির পতনের কারণ | 


চা 


মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ও সাম্ৰাজ্য Sura ২৬৯ 


বালাজী নাজীরাও (১৭৪০--৬১)।--১ম বাজীরাওয়ের৮ gata তাহার জোষ্ঠ 
পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশবা নিযুক্ত হইলে পেশব।-পদ বালাজী বিশ্বনাথের 
টি উত্তরাধিকারিগণের বংশগত হইয়া পড়ে। তথাকথিত ছত্ৰপতি শাহুও মৃ 


ত্যুর 
পূর্বে পেশবাকেই রাজ্যের সর্বময় ASE দান করিয়া যান (১৭৪৯ )। বালাজী 


বাঙ্গীরাও AT রাজধানী স্থাপন করিয়া অপ্রতিহত প্রতাপে মারাঠা সাম্রাজ্য শাসন করিতে 


২৪০ A স্বদেশ ও সভ্যতা 


থাকেন । এই সময়ে স্ঠীরাবাঈয়ের সঙ্গে পেশবার সংঘর্ষ হয়। পরিশেষে তারাবাঈকে 
তারাবাইঈয়ের যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল এবং তারাবাঈরের পৌত্র রামরাজা 
পরাজয় আজীবন (3989799) সাতার! দুর্গে পেশবার বন্দী হইয়া রহিলেন। 
১ম বাজীরাও মারাঠা সাত্রাজ্যের আয়তন বাড়াইয়া গেলেও, অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের 
ফলে সরকারী তহবিল প্ৰায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বালাজী পিতার “হিন্দুপদ-পাদ্শাহী” 
আদর্শ ত্যাগ করিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য মারাঠাদের প্রথা্গসারে নিরীহ প্রজাদের ব্যাপক 
aoa আরম্ভ করিলেন। মারাঠাদের গীড়নে হিন্দুমুসলমান-নিধিশেষে দেশের 
অর্ধেরজ্ত সকলেই মারাঠাদের প্রতি বীতঅদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। ভারতবর্ষে হিন্দু 
উৎপীড়ন সাম্ৰাজ্য-স্থাপনের আদর্শ কলুষিত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল। এদিকে ইব্রাহিম 
খা গগি প্রভৃতি বিদেশী সৈন্তাধ্যক্ষ নিয়োগ, পাশ্চাত্য রণনীতিতে শিক্ষাদান ও বিদেশী- 
সৈন্য আমদানী করিয়| বালাজী দেশীয় সৈন্যবিভাগ হইতে জাতীয়ভাব ও একাবোধ লোপ 
করিয়াছিলেন তবুও এই সময়েই মারাঠা শক্তি সাজ্াজ্য-বিস্তাৱের চরম সীমায় উপনীত 
হইয়াছিল। বালাজীর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা ১৭৫৮ খৃঃ অন্দে অনায়াসে পঞ্জাব 
অবধি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ১ম বাজীরাওয়ের ভ্ৰাতুপুত্ৰ 
সদাশিব রাও নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের পুত্র নিজাম আলীকে পরাজিত করিয়া 
অনীরগড় ও অন্যান্য কয়েকটি দুৰ্গ অধিকার করিলেন (১৭৬০ )। সাময়িক- 
ভাবে সমগ্র ভারতে মারাঠা শক্তি যেন অপ্রতিদন্দী হইয়| উঠিল। কান্হোজি আংগ্রে 
প্রমুখ নৌ-বীরগণের চেষ্টার নৌ-শক্তিও চরম উৎকর্ষ লাভ করিল। 
কিন্তু এ সৌভাগ্য স্থায়ী হইল না। agate রাও পঞ্জাব জয় করিয়া ফিরিয়া গেলে, 
আহ মদ শাহ্‌ দুর্রাণী পঞ্চম বার SES আক্রমণ করিয়া অনায়াসে পঞ্জাব অধিকার 
করিয়া ফেলিলেন। তখন পেশবা তাঁহার সপ্তদশবর্ধীয় পুত্র বিশ্বাস রাওকে সেনাপতি 
পানিপধের করিয়া এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। সেনাপতির পরামর্শদাতা 
বের কারণ সদাশিব রাও ছিলেন এই বাহিনীর প্রকৃত পরিচালক | 
পানিপথে উভয় দলের সাক্ষাৎ হইল। উত্তর-ভারতের অধিকাংশ মুম্লিম রাষ্ট্রনায়কগণ 
মারাঠাদের অভ্যুদয়ে শঙ্কিত হইয়া একে একে BNA সহিত যোগদান কৰিলেন | পেশবা- 
পক্ষ আবার মারাঠাদের অত্যাচারের ফলে প্রধান প্রধান হিন্দু রাজার সহায়তা হইতেও 


মারাঠ। শক্তির 
চরম বিকাশ 
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বঞ্চিত হইল। এমন কি রঘুজী ভোৌসলাও সদাশিবের সহিত যোগদান করিলেন না। 
পাঁনিপথের বিপুল পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও অবশেষে মারাঠা সৈন্য সম্পূর্ণরূপে 
অয় যুদ্ধ পরাজিত হইল। বিশ্বাস রাও, সদাশিব রাও এবং প্রায় দুই লক্ষ মারাঠা 
সৈন্ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। দুঃখে, শোকে, হতাশা ও মর্মবেদনায় বালাজী বাজীরাও 
অল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ৷ 

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে ( ১৭৬১ ) মারাঠা শক্তি একেবারে লোপ না পাইলেও বহুল 
পরিমাণে খর্ব হইল এবং ভারতব্যাপী হিন্দু সাত্রাজা-স্থাপনের আশা নিল হইয়া গেল। 
এদিকে বহুকষ্টে জয়লাভ করিলেও এই যুদ্ধে আহ্‌ মদ শাহ্‌ ছুব্রাণীর বিশেষ 
কোন লাভ হয় নাই। নৈন্যদলে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে হিন্দস্থানের 
বাদশাহীর আশা বিদর্জন দিয়া কাবুলে ফিরিয়া যাইতে হইল । আবার ধর্মপ্রাণ শিখদের 
অভ্যাদয়ের কলে পঞ্জাবেও তিনি তাঁহার অধিকার রক্ষা করিতে পারেন নাই । তাহার সাহায্য- 
কারী অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলা, রোহিলা, আফগান, প্রভৃতি রাষ্্রনায়কদেরও এই যুদ্ধের 
ফলে বিশেষ কিছু লাভ হয় নাই। পরবর্তী পেশবা মাধব রাও পুনরায় মারাঠা প্ৰভুত্ব 
বিস্তারের চেষ্টা করেন। বাদশাহ শাহ, আলম মারাঠাদের সাহায্যে ও তাহাদের ক্রীড়া- 
পুত্তলিরূপেই দিল্লী প্রবেশ করিয়াছিলেন। তবুও একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না 
যে, পানিপথের পরাজয়ের পর মারাঠা শক্তি একেবারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং 
সেইজন্যই ইংরাঁজগণ দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গালাদেশে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করিবার 
সুযোগ পাইয়াছিলেন। 


ইহার ফলাফল 


মারাঠ৷ রাজবংশ 
(১) শিয়ালী (জন্ম ১৬২৭, ৰ কর্তৃক রাজা উপাধি স্বীকার ১৬৭৪ খৃঃ; মৃত্যু ১৬৮০ খৃঃ ) 
[= 
(২) AGS (১৬১০-৮৯) (৩) রাজারাম (১৬৮৯-১৭০০) 
(৫) দ্বিতীয় শিবাজী (১৭*৭-,৪৯) (8) তৃতীয় শিবাজী Gas ১২) 
(সাতারায় রাজত্ব করেন) |  (কোলাপুরে রাজত্ব করেন) 


(৬) রামরাজ| (১৭৪৯-৭৭) (শাহুর দত্তকপুত্ৰ) 
(৭) দ্বিতীয় শাহু (দত্তকপুত্র) 


১৬ 


২৪২ স্বদেশ ও সভ্যতা 
প্রশ্নাবলী 


১ শিবাজীর জীবনী সংক্ষেপে বৰ্ণন| কর এবং তাহার চরিত্রের সমালোচনা কর। 

২। শিবাজীর শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

৩। শিবালীর নেতৃত্বে সারাঠা জাতির অভ্যুখানের বর্ণনা দাও। ভাহার আদর্শ কি ছিল? 

৪1 রাজা শাহর মৃত্যু হইতে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পন্ত মারাঠা জাতির ইতিহান সংক্ষেপে বর্ণনা wy | 

৫। প্রথম তিনজন পেশবার নেতৃত্বাথীনে মারাঠ| শক্তির বিকাশ বর্ণনা কর এবং মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস- 
সাধনে তাহাদের অবলঘ্িত নীতির পরিচয় দাও। সারাঠা শক্তির পতনের কারণ কি ? 

৬। ১৭৬১ খৃঃ অন্দে পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের কারণ দেখাও । এই যুদ্ধের ফল 
কিরপ হইয়াছিল? 


ত্ৰয়োবিংশ অধ্যায় 


মুঘল ASA পতন-_ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয়-- 
ক্লাইভ ও ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস 


কে) মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান 


শাহ, আলম বা বাহাদুর শাহ,।__চিরপন্দগ্ধ গুরদ্গশীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
পুত্ৰদের মধ্যেও ভ্রাতৃবিরোধ আরম্ভ হইল। তাহার পুত্রদের মধো বয়োজ্যেষ্ঠ ও কর্মকুশল 
মুয়াজ্জম কাবুলের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি তাহার অন্থান্ ভ্রাতাদের পরাজিত 
বাহাদুর শাহের করিয়া বাহাদুর শাহ উপাধি লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৭০৭ )। 
মি নাভ মুযাজ্জমের আর এক নাম ছিল শাহ্‌ আলম; এইজন্য ইনি ১ম বাহাদুর 
ও শাহ্‌ আলম উভয় নামেই খ্যাত। তিনি রাজপুতদের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করিলেন এবং শিখ-বিদ্রোহ দমন করিয়! সাত্রাজ্যে শান্তি স্থাপিত 
করিলেন। ১৭১২ খৃঃ অবে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইল। 
জাহাদার শাহ,।_বাহাছুর শাহের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহীদার শাহ 
ভ্ৰাতৃদ্বন্বে জয়লাভ করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি কেবল এগার 
সিইও মান নামেমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপর তাহার দ্বিতীয় ভ্রাতা 
আজিম্‌ উশ্‌শানের পুত্র ফর্রুখ্সিয়র জাহাদার শাহকে হত্যা করিয়া সিংহাসন 
অধিকার করিলেন ( ১৭১৩ )। 
ফৰু্ক্লুখ,সিয়র | ফবুক্লথ,সিয়রের সহায় ছিলেন সৈয়দ আবদ্ুলাহ্‌ ও সৈয়দ হুসেন 
আলী নামে ছুই ভ্রাতা। তীহারাই এখন রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া 
সাদ STR; উঠিলেন। এই সময় বাদশাহের দরবার এক বিরাট চক্রাস্তভূমি হইয়া উঠিল। 
ওম্রাহেরা তিনদলে বিভক্ত ছিলেন হিন্দুস্থানী, ইরাণী (পারস্ত ও খোরাসান 
হইতে আগত ) এবং তুরাণী ( মধ্য-এশিয়া হইতে আগত )। বিভিন্ন দলের 
পরস্পর ষড়যন্ত্র ও বিবাদের ফলে সাত্রাজ্যের শক্তি ক্ৰমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিল। 
বাদশাহের হাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতাই রহিল a] | 


২৪৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


এই সময় মারাঠাগণ মুঘলরাজ্যে উপদ্ৰব আরম্ভ করায় সৈয়দ ভাতৃদ্বয় পেশবার সহিত 
সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধির AS অনুসারে মারাঠাগণ দ্বাক্ষিণাতে 
হইতেও চৌথ আদায়ের অধিকার পাইল। 
সৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয়ের প্রভুত্বে অতিষ্ঠ হইয়া বাদশাহ, গোপনে তাহাদের প্রাণনাশের চেষ্টা 
করার তাহারাই অকৰ্মণ্য সম্রাটকে হত্যা করিলেন (১৭১৪ )। তারপর কয়েক মাসের 
মধ্যে সৈয়দ ভাতৃদ্বয় বাদশাহী পরিবারের ছুইজন বংশধরকে পর পর সিংহাসনে বসাইলেন। 
কিন্তু ইহাদের উভয়েরই মৃত্যু হওয়ায় বাহাদুর শাহের এক পৌত্র মুহম্মদ শাহ্‌কে রাজপদ 
দান করা হইল (১৭১৯ )। 
মুহুন্মদ শাহ১।-দৈয়দ ভ্ৰাতৃদ্বয়ের কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের 
বিরুদ্ধে মুহম্মদ শাহ, নিজাম-উল্-মুলুকের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। সৈয়দ 
হুসেন আলি খাঁকে গোপনে হত্যা করা হইল। তখন সৈয়দ আব্ছল্লাহ্‌ খা 
বিদ্রোহ করিলেন। কিন্ত THA AA QAR বন্দী হইলেন এবং পরে নিহত হইলেন। 
সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধরের পতন হইল বটে, কিন্তু AC বঙ্গে বাদশাহী সাত্রাজ্যও ছিন্নভিন্ন 
সাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মুহম্মদ শাহ্‌ নির্বোধ না হইলেও বিলাসী ও Shas 
ছিলেন। রাজকার্ধে তাহার বিশেষ কোন যোগ্যতা ছিল ay ঠ 
১৭২২ খৃঃ অন্দে নিজাম-উল্-মুল্ক্‌কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাহার প্রকৃত 
নাম ছিল মীর কমরউদ্দীন। তাহার পিতা গাজিউদ্দীন খণ সমরখন্ন 
যে এদেশে আসিয়া গুরঙ্গজলীবের অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। কমরউদ্দীনও 
গুরদ্জীবের সময় হইতেই নানা দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিয়া, অশেষ যোগ্যতার পরিচয় 
নাতি দিয়াছিলেন। নিজাম-উল্‌-মুল্ক্‌ দিলীতে মন্ত্রীর কারে বিরক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় 
স্থাপন (১৭২৪) দাক্দিণাত্যের শাসনভার লইলেন এবং দেখানে গিয়া স্বাধীনভাবেই রাজত্ব 
করিতে লাগিলেন (১৭২৪ খুঃ)। তাহার নাম হইতেই প্রায় ২৫, 
নিজাম রাজবংশ হায়দরাবাদে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বংসরই আবার সাদৎ খা 
অযোধ্যারস্বাধী, সবোধ্যার শাসনভার অপিত হয়। সাদৎ থা! ছিলেন পারস্তের 
রা ৯ ; তিনিও স্বাধীনভাবে অযোধ্যা শাসন করিতে ল 
বাদ্দালার স্থবাদার আলীবর্দী খা! ( ১৭৪--- 


যর মুঘল-স্থবা 


হহতে 


বৎসরের 
র উপর 


অধিবাসী । 
TCA (১৭২৪ খুঃ)। তারপর 


"৫৬ খৃঃ ) বাদশাহ্‌কে করদান বন্ধ 


মুঘল সাম্ৰাজ্যের অবসান ২৪৫ 


করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলিত করিয়া স্বাধীনভাবে বঙ্গদেশ শাসন করিতে পানি 
উত্তরে রোহিলা-আফগানরাও আলি মুহম্মদ খ! নামক নেতার অধীনে স্বাধীন রোহিলখণ্ডের 
পত্তন করিল। পঞ্জাবে শিখ ও ভরতপুরে জাঠদেরও ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল; রাজপুত 
রাজন্রেরাও স্বাধীন হইয়া গেলেন। আর মারাঠারা মালব ও গুজরাটে প্রাধান্য 
স্থাপন করিয়া পেশবা ১ম বাজীরাওরের নেতৃত্বে দিলী পৰন্ত অগ্রসর হইল 
(১৭৩৭ খৃঃ )। সমাট গুরঙ্রজীবের মৃত্যুর (১৭০৭ খৃঃ) পর ত্ৰিশ বংসর অতীত ae 
না হইতেই বিশাল সাত্রাছ্যের প্রদেশগুলি মুঘলদিগের হস্তচ্যুত হইয়া গেল এবং তথাকথিত 
দিল্লী নগরী ও তাহার চারিপাশের সামান্য ভূ-খণ্ডে উহা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। 


রোহিলখণ্ড 


নাদ্রির শাহের আক্রমণ। _বাদশাহী সা্রাজোর এই দারুণ দুরবস্থার মধ্যে পারস্ত- 
রাজ নাদির শাহ, ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন (১৭৩৯ খুঃ)। বিনা বাধায় গজনী, কাবুল ও 
লাহোর জয় করিয় দিলীর দিকে অগ্রপর হইলে | if 
॥ 


মুহম্মদ শাহ, তাহাকে বাধা দিবার জন্য সমস্ত 
প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের এবং প্রধান প্রধান রাজ- 
পুত নায়কদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যোগদান 
করিতে আহবান করিলেন। কিন্তু কেহই সেই 
আদেশে কর্ণপাত করিলেন না। 
হা পানিপথের অনতিদুরে কৰ্ণাল নামক 
স্থানে বাদশাহী ফৌজ পারপিকদের 
হস্তে বিধ্বস্ত হইল। পরাজিত মুহম্মদ শাহ্‌ 
IDE স্বীকার করিয়া বিজয়ী নাদির শাহের সহিত 
“একসঙ্গে দিলীতে প্রবেশ করিলেন। কয়েকদিন 
শান্তিতে কাটিল। কিন্ত তারপর একদিন গুজব 
রটিল যে, অকস্মাৎ নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে। 
তৎক্ষণাৎ দিল্লীর অধিবাসীরা কয়েক শত পারনিক 0 
সৈন্যের প্রাণনাশ করিল। নাদির শাহ, উত্তেজিত হইয়া নির্দমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। 


২৪৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রায় দেড় লক্ষ লোকের প্রাণ গেল। অবশেষে মুহম্মদ 
নাদিরের শাহ তাহাকে বিস্তর অনুনয় করিয়া এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড প্রশমিত 
প্রতিশোধ  করিলেন। নাদির হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু অর্থের জন্য 
প্রজাদের উপর অকথ্য উৎপীড়নে ক্ষান্ত হইলেন না । এইরূপে প্রায় পনের কোটি নগদ 
টাকা এবং পঞ্চাশ কোটি টাকার মণিমাণিক্য নাদিরের হস্তগত হইল। শাহজহানের 
ভুবনবিখ্যাত' মযুরাসন এবং কোহিন্রধানিও তিনি পারস্তে লইয়া গেলেন। 
এতন্তিনন সিন্ধুর পশ্চিমতীরের সমুদয় ভূ-ভাগও পারগ্ত-রাঙ্গ নাদির শাহের অধিকারে চলিয়া 
গেল। মুহম্মদ শাহ্‌ বাদশাহ রহিলেন বটে, কিন্তু মুঘল-তৈমূর বংশের গৌরব আর 
ফিরিল না। 
এদিকে ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে নাদির শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার সাম্রাজ্যও ছিন্নভিন্ন হইয়া 
আহমদ শাহ, গেল! আহমদ শাহ, নামে তাহার জনৈক আফগান সেনানায়ক পারন্ত 
আবদালীর প্রথম সাম্রাজ্যের পূর্বভাগে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন আফগানের 
টন “আবদালী, বংশোদ্ভব এবং আফগানিস্তান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 
নিজে ‘দুর্-রি-দওরান্‌’ ( যুগরত্ন ) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উহা 
হইতেই তাঁহার বংশ ‘দুরুরাণী' বংশ বলিয়া পরিচিত হইতে থাকে । ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে 
মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি মারাঠা-উৎপীড়িত মুনলমানগণ কর্তৃক আমন্ত্ৰিত 
হইয়া পঞ্জাব আক্রমণ করেন। কিন্ত যুবরাজ আহ্‌ মদ শাহ. (মুহম্মদ শাহের পুত্ৰ ও উজীর 
কথাল্উদ্দীনের হাতে তাহার পরাজয় হয়। পরবর্তী বাদশাহদিগের রাজত্বকালে আহ মদ 
শাহ, ছুর্রাণী আরও কয়েকবার ভারত আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব পৰ্যন্ত অধিকার বিস্তার 
FE শাহের WPA পর (১৭৪৮ হইতে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত) পর পর পাঁচজন 
বাদশাহ, দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইহারা সকলেই শক্তিশালী ওম্রাহ অথবা 
মারাঠা এবং ই রাজের ক্রীড়নক ছিলেন। শেষ সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ কে সিপাহী 
বিদ্রোহের পরে ( ১৮৫৮ ) ইংরাজ সরকার বেঙ্গুনে নিৰ্বাপিত করেন। 
মুঘল সাজাজ্যের পতনের কারণ।--প্রক্ৃতপক্ষে মুঘল বাদশাহী আধিপত্য 
ভারতবর্ষে দুই শতাব্দী কালও স্থায়ী হয় নাই। সুলতানী আধিপত্যের ন্যায় মুঘল 
সারার মূলও দেশবাসীর সম্মতিতে সুদৃঢ় ছিল না। একমাত্র সামরিক শক্তিই ছিল সে 


মুঘল সাআীজ্যের অবসান ২৪৭ 


আপাত-বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিম্বরূপ | বস্তুতঃ স্বলতানী আমলে যেরূপ, বাদশাহী আমলেও 
তদ্ৰূপ বিজেতা ব্লাষ্টশক্তির সহিত বিজিত জনসাধারণের বিশেষ কোন যোগ ছিল না। 
সাম্ৰাজ্যের মধ্যে এক্যচেতনা কিংব| als জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় নাই। অথচ বাদশাহী 

সাম্ৰাজ্য এতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছিল যে, জাতীয় এক্যচেতনার বিকাশ 
1 ব্যতীত তাহ! রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। শাসিতের পূর্ণ বিশ্বাস ও সহযোগিতা 

না থাকিলে বিশাল সাম্ৰাজ্য রক্ষা সম্ভবপর হয় না। মহামতি আকবর হিন্দু 
মুসলমানকে যেভাবে একস্থত্রে বাধিয়া জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাহা লামগ্নিকভাবে ফলপ্রদ হইলেও, তাহার পরবর্তী সম্রাটগণের অন্দার নীতি ও 
হিন্দু বিদ্বেষের ফলে আকবরের একাস্তিক প্রচেষ্টা, বিশেষ স্থায়ী ফল না আনিয়া, দেশব্যাপী 
অনন্তোষ, বিদ্রোহ ও ব্যর্থতায় পরিণত হয়। 


রাষ্ট্রীয় জীবনে 
অন্তঃদারশৃষ্যত 


মুঘল সাত্রাজ্যের অত্যধিক বিস্তাৱও ইহার পতনের আর একটি কারণ। 
প্রায় সমগ্র ভারতব্যাগী বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন এক সম্রাটের পক্ষে একটি মাত্র 
সমাটের কেন্দ্র হইতে পরিচালনা করা অসম্ভব ছিল। তাই প্রাদেশিক 
দুৰ্বলতা শাননকতৃগিণ সম্রাটের দুর্বলতার স্থযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। 
প্রাদেশিক সাম্রাজ্যের কেন্দ্ৰস্থল হইতে দূরবর্তী প্রদেশের বিদ্রোহ-দমন সকল সময় 
বিদ্রোহ সহজ বা সম্ভবপর হইত ন|। তাই মুঘল-শক্তির অবসানের যুগে হিন্দু 
ও মুস্লিম সংঘর্ষের ফলে ভারত বহুধা-বিভক্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। 


এই সময়ে সংখ্যা-লঘিষ্ট হিন্দুর জাতীয় জাগরণের ফলেও মুস্লিম সাম্ৰাজ্য দ্রুত 
অবনতির পথে অগ্রপর হইল | গরদজীবের অঙ্গদার নীতির জন্তু রাজপুত, মারাঠা, শিখ, জাঠ, 
প্রভৃতি শক্তির অভ্যুদয় ঘটে এবং ইহাদের সহিত সংঘর্ষের ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি 


বিভিন্ন শক্তির % ১ a 

at শিথিল হইয়া পড়ে। নাদির শাহ, ও দুর্রাণীর আক্ৰমণও মূঘল-সাত্রাজ্যের 

ই আশু পতনের অন্যতম কারণ। ইহা ব্যতীত ওঁরঙ্গজীবের উত্তরাধিকারিগণ 
শত 


তি প্রায় সকলেই ছিলেন রাজনৈতিক জ্ঞানে দুর্বল, বিলাসপরায়ণ ও অকর্মপ্য। 
তাঁহাদের দুর্বলতার ফলেই প্রাদেশিক শাসনকতৃণগণ দিল্লীর অধীনতাপাখ 
ছিন্ন করিয়া স্ব-স্ব প্রধান হইলেন। প্রাদেশিক শাসনকতৃগণের বিদ্রোহ এবং বিভিন্ন 


২৪৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


নবজাগ্রত শক্তির আঘাতে দিলীর বিশ্ববিশ্ৰুত সাম্ৰাজ্য চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া হইয়া গেল এবং সেই 
স্থযোগে মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য জাতির স্থায়ী প্রতিষ্টা লাভ করিয়া ভারতবর্ষকে পরাধীন করিল। 

মুঘল সম্ৰাটদিগের নৌ-বলের অভাবও সাম্ৰাজ্য-পতনের অন্ততম কারণ। শাহ জহানের 
রাজত্বকাল হইতেই ইউরোপীয় জাতিগুলি ভারতে ক্রমশঃ বলীয়ান হইয়া উঠিতেছিল। 
নৌ-বাহিনীই ছিল পাশ্চাত্য শক্তিগুলির সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভর। মুঘল সম্ৰাটগণ শক্তিশালী 
নৌ-বহর গঠন করিয়া পাশ্চাত্য শক্তিগুলিকে প্রতিহত করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। 
তাহাদের এই অদূরদিতার ফলে ও কৌশলী ইউৰোপীয় শক্তিগুলির Rie কূটনীতি ও 
আক্রমণে স্থৰিশাল মুঘল সাম্ৰাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। 


ওুরক্গজীবের পরবর্তী মুঘল সত্রাটগণ (১৭১২__১৮৫৮ খৃঃ) 
(৭) বাহাদুর শাহ, 


(৮) জাহাদার শাহ, (১৭১২-১৩) 


(৯) ফর্রুখ, দিয়র (১৭১৩১৯) জাহীদার শাহের লৰাহুপুত্ৰ 
(১৭) রফিউদ্দরজাৎ (১৭১৯)- জাহাদার শাহের BIg 
(১১) নেকুসিয়র (১৭১৯)--বাহাহুর শাহের ভ্রাতুপ্পুত্ৰ 
(১২) দ্বিতীয় শাহ্‌ জহান (১৭১৯) জাহীদার শাহের ল্ৰাতুপুত্ৰ 
(১৩) মুহম্মদ is (১৭১৯-৪৮)--জাহীদার শাহের জাতুপুত্ 
(১৪) আহম্মদ শাহ, (১৭৪৮-৫৪) 

(se) 
(১৬) 
(১৭) 


দ্বিতীয় আল্মগীর (১৭৫৪-৫৯)--জাহাদার শাহের পুত্র 
তৃতীয় শাহজহান (১৭৫৯-৬০)__নেকুদিয়রের পুত্ৰ 

দ্বিতীয় শাহ, আলম (১৭৬*-১৮*৬)_দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র 
(১৮) দ্বিতীয় আকবর (১৮*৬-৩৭) 

(১৯) দ্বিতীয় বাহাছুর শাহ্‌ (১৮৩৭-৫৮) 


=== 


ভারতে বুটিশ শক্তির অভ্যুদয় ২৪৯ 


€খ) ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় 
(১) দক্ষিণ-ভারত--ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ 


সূচন| ।|--শক্তিশালী মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালে ইউরোপীয় জাতিসমূহ ভারতে 
বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়াই ব্যাপৃত ছিল। 
এই উপলক্ষে বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে রেষারেষি দেখা দিয়াছিল। ইহার ফলে তাহাদের 
মধ্যে মাঝে মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইত এবং সকলেই নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে সৈন্য 
রাখিত। ওুরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর যখন ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা আসিয়াছে, 
তখন ইউরোপীগ্ঈগণের মনে প্রথম রাজ্াবিস্তারের আকাজ্কা দেখা দিল। এই কাধে 
অগ্রণী হইল ইংরাজ ও ফরাসীরা | 
ডুপ্লে।_ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রথম প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল 
ফরাসীরা। ইহার মূলে ছিলেন ডুপ্লে। 
প্রথমে তিনি ছিলেন চন্দননগরের গবর্ণর | 
১৭৪২ খৃঃ অন্দে তাহাকে পণ্ডিচেরীর গবর্ণর 
নিযুক্ত করা হয়। wa ভারতে আসিয়া 
দেখিলেন যে, বিশাল মুঘল সাম্ৰাজ্য দ্ৰুত 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং চারিদিকে প্রাদেশিক 
শাসনকতার| স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়| পরস্পর 
যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি 
আরও লক্ষ্য করিলেন যে, ভারতীয় সৈন্যরা 
ব্যক্তিগত সাহসে ইউরোপীয়দের সমকক্ষ হইলেও ডু 
শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও রখনীতিতে অনেক পশ্চাৎপদ। স্থতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন, একদল 
ভারতীয় সৈন্যকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রবিরোধে 
‘উচ্চাকাঙ্ক| হন্তক্ষেপ করিলে অনায়াসে ভারতবর্ষে ফরাসী সাম্ৰাজ্য স্থাপন করা যাইতে 
পারে। প্রাদেশিক শাসকগণও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ইউরোপীয় 
জাতিগুলির সাহায্য লাভের জন্য ব্যগ্ৰ হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্থতরাং তিনি তদন্কযায়ী 


২৫০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


কার্য করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ইউরোপে Bae 
ইউরোপে ইঙ্গ- ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গেল ( ১৭৪২ ) | এই যুদ্ধ ‘অধিয়ার উত্তরাধিকার- 
ফরাসী বুদ্ধ সংক্রান্ত যুদ্ধ’ ( War of the Austrian Succession ) নামে পরিচিত ৷, 


সঙ্গে সঙ্গে ভাতবরধেও ইংরেজ ও ফরাসীদের অধো বিবাদ বারিয় ই 


ভারতে বুটিশ শক্তির অভ্যুদয় ২৫১ 


১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে সন্ধি হইল এবং যুদ্ধও শেষ হইল । এই যুদ্ধে কর্ণাটের নবাব 
আনোয়ার উদ্দীন বুটিশপক্ষ অবলম্বন করিয়া এক বৃহৎ সৈন্যদল সহ ফরাসীদের আক্রমণ 
করিয়াছিলেন। মান্দ্রীজের নিকট মৈলাপুর নামক স্থানে অল্পসংখ্যক ফরাসী সৈন্য নবাবের 
সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ফরাসীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি 
বিশে বৃদ্ধি পাইল। ফরাসী-বাহিনীতে পাশ্চাত্য প্রথায় শিক্ষিত বহু ভারতীয় সৈন্য ছিল। 
Bea বুঝিলেন এরূপ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে সহজেই দেশীয় রাজাদিগকে পরাজয় 
করা সম্তব। সুতরাং মহোত্সাহে এবার তিনি তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দাক্ষিণাত্যের 
| রাভন্তবর্গের গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করিবার স্থযোগ খুজিতে লাগিলেন | 

এই সময় হায়দরাবাদ ও কর্ণাটের সিংহাসন লইয়া বিভিন্ন দাবিদারদের মধ্যে বিবাদ 
স্থরু হইরাছিল। ডুগ্লে এ-স্থযোগ ছাড়িলেন না। তিনি এই গোলযোগে হস্তক্ষেপ 
করিয়া তাহার মনোনীত দুই রাজবংশের দুই ব্যক্তিকে যথাক্ৰমে কর্ণাটের নবাব ও 
হায়দরাবাদের নিজামপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কৃতজ্ঞ রাজারা ফরাসীদের বহু অর্থ ও 
ভূ-সম্পত্তি উপহার দিলেন। 

দক্ষিণ-ভারতে ফরাসী আধিপত্য বিস্তারলাভ করিতেছে দেখিয়া ইংরেজরা ভীত হইল 
এবং কফরাসীদের বিরুদ্ধে নিজাম ও কর্ণাট রাজ্যের অপর দাবিদারদের পক্ষ গ্রহণ করিল। 
ইহার ফলে উভয়পক্ষে দীর্ঘকালব্যাগী যুদ্ধ সুরু হইল। এই যুদ্ধকালে ইংরেজপক্ষের সৈন্য 
পরিচালন! করিয়া ক্লাইভ নামে একজন বিচক্ষণ সেনাপতি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। 

রবার্ট ক্লাইভ।--১৭৪২ খৃ: অন্দে রবার্ট ক্লাইভ নামে অষ্টাদশবৰ্ষীয় এক ইংরেজ 
যুবক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরাণীর একটি পদ লইয়া 
ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতে উপস্থিত হইয়া তিনি ইন্দ-ফরাসী যুদ্ধে 
যোগ দিয়া কিছু সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। দক্দিণ-ভারতের ঘুদ্ধবিগ্রহে 
ক্লাইভের সমরকৌশল ও প্রতিভ! জয়-যুক্ত হইল। কর্ণাটে ইংরেজ প্রাধান্য 
স্থাপিত হইল (১৭৫২)। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই ডুপ্লে কর্তৃপক্ষের আদেশে 
দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তাহার ন্যায় সথদক্ষ নেতার অভাবে 
ইংরেজদের সহিত প্রতিদ্বন্বিতায় ফরাসীদের জয়লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। 
আরও কয়েক বৎসর যুদ্ধ চলিবার পর ফরাসীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল; 


পূৰ্ব-পরিচয় 


২৫২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


তাহাদের উপনিবেশগুলি একে একে ইংরেজদের অধীন হইল। ১৭৬১ খৃঃ অন্দে 
পণ্ডিচেরী নগরীরও পতন হইল। 
১৭৬৩ খৃঃ অন্দে যুদ্ধ শেষ হইল। 
ফরাসীরা তাহাদের উপনিবেশগুলি 
ফিরিয়া পাইল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে 
ফরাসীদের প্ৰভুত্ব চিরদিনের মত বিনষ্ট 
হইয়া গেল। ফরাসীদের পরাজয়ের পর 
হায়দরাবাদের নিজাম ও কর্ণাটের 
নবাব ফরাসীদের যে-সকল জায়গীর 
দান করিয়াছিলেন তাহা ইংরেজদের 
অর্পণ করিলেন। ইহা হইতেই 
দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ রাজত্বের সুচনা হইল। 
দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের 
মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা কর্ণাট যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। 


(২) বঙ্গদেশে বুটিশ-প্রতুত্ব-স্থাপন (১৭৫৭--১৭৬৪) 


সিরাজউদ্দৌল|।- পূৰ্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাদশাহ, মুহম্মদ শাহের বাজত্ব- 
কালে বিহারের শাসনকর্তা আলীব্দী খা বাঙ্গালাদেশে একটি স্বাধীনরাজ্য স্থাপন 
করেন। তিনি সুদক্ষ শাসক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার এক 
অংশের উপর তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ১৭৫৬ খৃঃ অন্দে আলীবর্দী খর মৃত্যুর 
পর তাহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন। মন্নদে আরোহণের অল্লকাল 
পরেই তাহার সহিত ইংরেজের বিবাদ বাধিয়া গেল। সিরাজউদ্দৌলা হয়ত কর্মদক্ষ 
ছিলেন না, কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন। ইংরেজ শক্তি ও প্রভুত্ব যে তাহার রাজ্যগ্রাসে 
অগ্রসর হইতেছে তাহা তিনি স্পষ্ট বুবিয়াছিলেন। বান্গালাদেশে তখন ইংরেজদের কুঠি 


ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় ২৫৩ 


ছিল কলিকাতায়, ফরাসীদের কুঠি চন্দননগরে, আর ডাচ্‌দের টুচ্ড়ায়। ইউরোপীয় 
হেলনা বণিকরা তখন শুধু বাণিজ্যই করিত 
সহিত বিরোধের না, দেশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহেও 
কারণ লিপ্ত হইত। আলীবদী তাহা- 
দিগকে ছুর্গাদি নির্মাণ ও যুদ্ধবিগ্রহ করিতে 
নিবেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাই 
পা কর্ণাটে যুদ্ধবিগ্রহ চলিলেও 
বাঙ্গালায় অশান্তি দেখা দেয় 
নাই। কিন্ত আলীবৰ্দার মৃত্যু হইলে ইংরেজ 
ও করাসীরা নিজেদের কুঠিতে দুর্গ নিৰ্মাণ 
আরম্ভ করিয়া দিল। সিরাজউদ্দৌলা নিষেধ | 
করিয়। পাঠাইলেন; ফরাসীরা তাহার কথা A 
শুনিল, কিন্ত ইংরেজেরা গ্রাহও করিল all 
এদিকে ১৭১৭ খৃঃ অন্দর এক বাদশাহী সিরাজউদ্দৌলা 
ফরমানে ইংরেজদিগকে এদেশে বাণিজ্যের জন্য যে সকল বিশেষ স্থবিধা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, 
কোম্পানীর ছোট বড় প্রায় সকল কর্মচারীই তাহার যথেচ্ছ অপব্যবহার আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের কাশিমবাজারের 
কুঠি অধিকার করিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। coe ও তাহার 
অন্চরেরা প্রায় সকলেই কলিকাতার দক্ষিণে ফল্তা নামক স্থানে পলায়ন 
করিলেন। যে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কলিকাতায় রহিল তাহারা কিছুকাল যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য হইল ( ১৭৫৬ )। 
কলিকাতা পতনের সংবাদ মান্দ্রাজে পৌছিলে ক্লাইভ একদল সৈন্য লইয়| বাংলায় 
আদিলেন; ওয়াটসন্‌ নামক নৌ-বলাধ্যক্ষের অধীনে একটি নৌ-বহরও আদিয়| উপস্থিত 
হইল; তাহারা অনায়াসেই কলিকাতা উদ্ধার করিলেন (১৭৫৭ )। লিরাজ- 


কলিকাতার  উদ্দৌলা ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। 
পুনরুদ্ধার ও সন্ধি 


কলিকাতার 
পতন 


সন্ধির AS অন্থসারে নবাব 
ইংরেজদিগকে দুর্গসমেত তাহাদের সমুদয় ূর্বাধিকার ফিরাইয়া দিলেন। 


২৫৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


তাহারা দুৰ্গ-নিৰ্মাণ এবং মুদ্রাপ্রস্থতের অধিকারও পাইল । যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরপ নবাব 
প্রচুর অর্থদণ্ড দিলেন। 
পলাশীর যুদ্ধ ।__ইতিপূর্বেই (১৭৫৬ ) ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ 
আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। সে সংবাদ ভারতবর্ষে পৌছিলেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন্‌ একযোগে 
চন্দননগর আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিলেন (১৭৫৭)। নবাবের নিষেধ 
তাহারা গ্রাহের মধ্যেই আনিলেন না। ইহাতে Ha হইয়া নবাব আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
h হইতে লাগিলেন। নবাবের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া ক্লাইভ যুদ্ধের জন্য 
৬ প্রস্তুত হইলেন। এদিকে দেশের কয়েকজন অধিনায়ক ও নবাবের কয়েকজন 
কর্মচারী গোপনে তীহার বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল পিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আলীবদীর 
ভগ্নীপতি ও নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করা। 
মীরজাফর বাঙ্গালার মদ্নদের বিনিময়ে ইংরেজদিগকে পৌণে ছুই 
কোটি টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর সিরাজউদ্দৌলার 
বিরুদ্ধে সন্ধিভঙ্গের মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করিয়া ক্লাইভ তাঁহার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোবণা করিলেন। মুশিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথীতীরে 
পলাশী গ্রামের বিশাল আমকাননে উভয় পক্ষের লড়াই বা যুদ্ধের প্রহসন 
হইল (২৩শে জুন, ১৭৫৭ )। প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভের 
জয় হইল এবং নবাব প্ৰায় যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি 
৮7 ধরা পড়িলেন। তখন মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে অমানুষিক 
bt সহিত হতভাগ্য নবাবের প্রাণ করা হয়। মীরজাফরকে 
ক্লাইভ ও অন্যান্য nee করা হইল। কার: ক্লাইভই বাদালার এভু হইয়া বসিলেন। 
- রা প্রচুর ধনরত্ব পুরস্কার পাইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
ids ৱি জমিদারী লাভ করিলেন। ভারতবর্ধের ইতিহাসে পলাশীর 
3, তরাইন ও পানিপথের যুদ্ধের স্যায়ই স্মরণীয় ঘটনা। বাঙ্গালার অতুল 


সা ইন তে আশায় সমৰ ভারতে ইংরেজ আধিপত্য তারের পথ উন্মুক্ত 


মীরজাফর 


পলাশীর যুদ্ধ 


ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় ২৫৫ 


মীরজাফর ।--মীরজাফরকে মদ্নদে বদাইবামাত্র তাহার সহযোগীরা প্রতিশ্রুত 
নীরজাফরের অর্থের জন্য তাহার উপর চাপ ্ 
অন্থবিধা দিলে কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দিবার 
ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাহাদের দাবী ক্রমেই মীরজাফরের 
কাছে অসম বোধ হইতে লাগিল। তিনি চুটুড়ার 
ডাচ্‌দের ACH ইংরেজদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে 
লাগিলেন। ইংরেজ ও ডাচ্‌দের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। 
ডাচদের ক্লাইভ তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন 
পরাভব (১৭৫৯)। বান্গালার ইংরেজ-প্রাধান্ 
সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। ক্লাইভ বিজয়ী বীরের মত স্বদেশে এক 
কিরিয়া গেলেন (১৭৬০)। তাহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ মীরজাফর 
তাহাকে ‘লৰ্ড’ উপাধিতে ভূষিত করিলেন। 


মীরকাদিম। -ক্লাইভের স্বদেশ গমনের পরেও নবাব ও প্রজাদের উপর কোম্পানীর 

কর্মচারীদের উৎপীড়ন কমিল না। 
ls তাহারা অর্থের জন্তু ক্ৰমাগত 
যথেচ্ছাচার নবাবের উপর চাপ দিতে লাগিল। 

মীরজাফর আর অর্থ যোগাইতে 
পারিতেছিলেন না। কলিকাতায় ইংরেজদের 
নৃতন গব্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও তাহার কাউন্সিলের 
মেস্বরগণ তখন মীরজাফরের জামাতা মীর- 
ৰক কাসিমকে বা্দালার মস্নদে বসাইলেন। ইহাৰ 
মী বিনিময়ে কোম্পানী মেদিনীপুর, বৰ্ধমান ও 
চট্টগ্রামের জমিদারী লাভ করিলেন; আর সপরিষদ গবর্ণর পাইলেন নগদ ছুই লক্ষ Se | 


মীরকাপিম শ্বশুরের ন্যায় অপদার্থ ছিলেন না। ইংরেজদের প্রভাব এড়াইবার জন্য 
তিনি মুশিদাবাদ হইতে aera রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি 


২৫৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


শাসনকার্ধে মিতব্যরিতা প্রবর্তন করিয়া «a রাজকোষ পূর্ণ করিয়া তুলিতে 
ই লাগিলেন। একদল সৈন্যকে পাশ্চাত্ত্য প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। 
প্রকৃত ক্ষমতা কিন্তু আরব্ধ কার্য সম্পূৰ্ণ হইবার পূর্বেই ইংরেজদের সহিত তাহার বিরোধ 
লাভের প্রয়াস বাধিয়া উঠিল। ইংরেজ-শক্তি বিনষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 
ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলাদেশে বাণিজ্যের জন্য কোনরূপ শুদ্ধ দিতে 
হইত না। কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবেও সেই স্থবিধার স্থযোগ লইতে 
লাগিলেন। এমন কি, কোম্পানীর ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা ইংরেজদের প্রিয়- 
পাত্র ছিল তাহারাও বিন! শুঞ্চে বাণিজ্য করিতে লাগিল। ইহাতে ভারতীয় বণিকদের 
অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। মীরকাসিম ইংরেজগণকে এরূপ স্থবিধার 
অপবাবহার করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তাঁহার আদেশে কেহই 
প্রতিবাদ... কর্ণপাত না করায় তিনি বাণিজোর উপর হইতে সমস্ত wes তুলিয়া লইলেন। 
দেশীয় বণিকেরাও ইংরেজদের মতই বিনা! শুক্কে বাণিজ্যের অধিকার পাওয়ায় 
ইংরেজদের তাহা সহ হইল না। 
এই সময়ে পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিদ্‌ অকস্মাৎ পাটনা অধিকার করিয়া 
বসিলেন। নবাবের ধৈর্ধের সীমা অতিক্ৰম করিল। সালুচর এলিস্‌কে তিনি বন্দী 
করিলেন। কোম্পানীর কলিকাতার কর্তারা তখন নবাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলেন। কাটোয়া ও ঘেরিয়া নামক স্থানে দুইবার নবাবকে পরাস্ত হইতে 
হইল। তারপর উদয়নালা নামক স্থানে আর একবার তাঁহার পরাজয় 
হইল। মীরকাসিম অযোধ্যার পলায়ন করিয়া সেখানকার নবাব Tat 
উদ্দৌলার আশ্রম গ্রহণ করিলেন এবং বাদশাহ, শাহ, আলমের নিকটও 
সাহাথী ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। স্থজাউদ্দৌলা৷ ইংরেজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। 


মীরকাদিমের 


মীরকীসিমের 
পরাজয় 


pi উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। ইংরেজ সেনাপতি মেজর মন্রে! সেখানে জয়লাভ 
7 ১৭৬৪) বন্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর এলাহাবাদ অবধি সমগ্র ভূ-ভাগে 


২রেজদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। মীরকাসিমের সকল আশা-ভরসা HOLA হইয়া গেল। 


ইংরেজদের GOA, সাহস, রণকৌশল ও বৈজ্ঞানিক অন্প্রয়োগ নবাব সৈন্যের পরাজয়ের 
কারণ। 


ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় ২৫৭ 


বাঙ্গালার নবাবী ।__বাদালার নবাবী লইয়া বহুদিন হইতেই ইংরেজদের চক্ৰান্ত 
এবং ব্যবসায় দুই-ই চলিতেছিল। মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাহারা 
ATT আবার মীরজাফরকেই নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৭৬৫ খৃঃ অক 
মীরজাফর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইংরেজরা নজম্উদ্দৌলা নামে মীরজাফরের এক অপদার্থ 
পুত্রকে নবাবী দিয়া কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইল। সেকালে 
কোম্পানীর সফল কর্শচারীই অবাধে উৎকোচ গ্রহণ করিতে বাস্ত | এইরূপ 
বিশৃঙ্খলা অবস্থার কোম্পানীর কাজেরও অনেক ক্ষতি হইতে থাকে। 
ক্লাইভের প্রত্যাবর্তন ও বন্গু-বিহার-উড়িস্তার দেওয়ানী লাভ ।__ কোম্পানীর 
শাসনকাৰ্ষে বিশৃঙ্খসা দূর করিবার জন্য কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ক্লাইভকে পুনরায় 
বাঙ্গালাদেশে পাঠাইলেন (১৭৬৬) | ক্লাইভ আসিয়া দেখিলেন তখনও 
অযোধ্যার নবাবের সহিত বিরোধের অবসান হয় নাই। তিনি তাহার সহিত 
এক সন্ধি করিলেন। স্থজাউদ্দোলার নিকট হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ 


নজম্টদ্দোলা 


অযোধার 
সহিত সন্ধি 


কোম্পানীর দেওয়ানী-লীভ 


আদায় করা হইল; এলাহাবাদ ও কোরা এই দুইটি জেলাও তিনি কোম্পানীর 


২৫৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


হাতে ছাড়িয়া দিলেন; অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে সম্বপ্ৰাপ্ত জেল! দুইটি 
বাদশাহ শাহ্‌ আলমকে দান করা হইল। আর বাৰ্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা 
বঙ্গ, বিহার বৃত্তির বিনিময়ে ক্লাইভ কোম্পানীর হইয়া বাদশাহের নিকট হইতে 
eas বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্তার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন (১৭৬৫ )। 
উড়িষ্যা বলিতে তখন কেবল বৃহত্তর-মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জেলার 
একাংশ বুঝাইত। বহু ওড়িয়া বাংলায় জীবিকা অর্জন করিত। 
দ্বৈত শীসন-প্রণালী।_এই সকল পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা 
বর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আসিল 
স্বরপ দেওয়ানী,- অৰ্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার । পূৰ্বপ্ৰথায় দেওয়ান দেশরক্ষার 
জন্য দায়ী থাকিতেন না,_সে কাজ ছিল স্থবাদার বা নবাবের। কিন্ত এখন 
দেওয়ানী সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী দেশরক্ষার ভারও স্বহস্তে লইলেন। এইরূপে কোম্পানী যুগপৎ 
রাজস্ববিভাগ ও সমরবিভাগের কর্তা হইয়া দাড়াইলেন। শুধু বিচার ও শাসনের ভার রহিল 
নবাবের উপর। এই ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতপক্ষে নবাব কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইলেন। 
অথচ আইনের দিক্‌ দিয়া নবাবই রহিলেন দেশের শান্তি ও শৃঙ্খল|-বিধানের জন্য দায়ী | 
আবার বাঙ্গালা ও বিহার এই প্রদেশ দুইটির শাসনের জন্য যে দুইজন নায়েব-নাজিম 
(ডেপুটি নবাব) নিযুক্ত করা হইত তাহাও ছিল কোম্পানীর . অন্মমোদন-সাপেক্ষ | 
নবাবের রহিল দায়িত্ব, কিন্ত ক্ষমত! থাকিল না; আর কোম্পানীর রহিল ক্ষমতা, কিন্ত 
দায়িত্ব নয়। ন 
১৭৬৭ খৃঃ অন্দে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহার শত্রুর! তীহার 
ক্লাইভের শেষ বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনয়ন করিলেন; কিন্তু পার্লামেন্টের বিচারে 
জীবন তাহাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয় (১৭৭৩)। শেষে লোকনিন্দা সহিতে 
না পারিয়া ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন ( ১৭% )। প্রায় নৈতিক জ্ঞান বিত হইলেও ক্লাইভ 
ছিলেন এদেশে ইংরেজশাসনের প্রকুত প্রতিষ্ঠাতা । এইজন্তই তিনি সাম্ৰাজ্যবাদী ইংলপ্ডের 
ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন । * 
বাঙ্গালার শীলন-বিভ্রাট ও ছিরান্তরের মন্বন্তর।--ক্লাইভের পর ভেরেলষ্ট 
( ১৭৬৭--৬৯ ) এবং কার্টিয়ার (১৭৭০--'৭২) পর পর কোম্পানীর গবর্ণর নিযুক্ত হন। 


ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় ২৫৯ 


কোম্পানীর লোকদের লোভ ও অত্যাচারের সীমা ছিল না, তাহার উপর আবার বাংলার 
নায়েব-নাজিম মুহম্মদ রেজা খা, আর বিহারের নায়েব-নাজিম সীতাব রায় রাজস্ব 
আদায়ের নামে প্রজাদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া বেডাইতে লাগিলেন। এই সময় 
আবার (বাংলা ১১৭৬ সন, ১৭৬৯- ১৭০ খৃঃ অন্দে) বাংলা দেশে এক 
হিন নিদারণ দুতিক্ষ দেখা দিল। আজও সে দুৰ্ভিক্ষ ‘ছিয়ানতবের মন্বন্ভৱ’ নামে 
স্বরণীয় হইয়া আছে। অনাহাবে এবং মহাযারীর আক্ৰমণে বাংলার এক- 
তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ হারাইল। কিন্তু এই দুৰ্দিনেও কোম্পানীর রাজস্ব আদায় সমান- 
ভাবেই চলিতে লাগিল। এইরূপে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থার দোষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলে, সকল 
বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য বিলাতের কতৃপক্ষ ওয়ারেন্‌ হেষ্টংস্‌ নামে একজন স্থদক্ষ কর্মচারীকে 
বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন ( ১৭৭২ ) 1 
_ (৬) হেষ্টিংসের শাসন-সংস্কার 
(১) রাজন্ব-ব্যবস্থা।_ক্লাইভের ন্যার ওয়ারেন্‌ হেষ্িংন্‌ও তরুণ বয়সে ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য চাকুরী লইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। কাজেই এখানকার 
কাজকর্ম সম্বন্ধে তাহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা 
জন্মিয়াছিল। ক্লাইভের পর ভেরেলই্ট ও 
কার্টিয়ারের আমলে কোম্পানীর কাজে নানারপ 
বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইয়াছিল । বাংলার গবর্ণর 
হইয়া হেষ্টিংদ দেখিলেন দ্বৈত- 
শাসনই যত অনিষ্টের মূল। 
স্থতরাং প্রথমেই তিনি উহার 
উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি 
প্রথমেই ন্যায্য রাজ আদায়ের স্বব্যবস্থা করিতে 
উদ্যোগী হইলেন। কলিকাতায় ‘রেভিনিউ বোর্ড, RY 
স্থাপন করিয়া QB ‘কলেক্টর' নামক ওয়ারেন্‌ হেষটিংস্‌ 
রেভিনিউ বৃটিশ কর্মচারীদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। রাজকোষও 
বোর্ড গঠন মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল। ভূমি-রাজন্ব নিলামে 


দ্ৈতশানন- 
ব্যবস্থা! লোপ 


২৬০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


(Revenue Sale) চড়াইয়| যাহারা সর্বোচ্চ রাজস্ব দিতে স্বীকার করিল তাহাদের 
সহিত পাচ বৎসরের জন্য জমির বন্দোবস্ত করা হইল। ইহারা জমিদার নামে পরিচিত 

হইলেন ; জমির উপর ই হাদের কোন স্বত্ব থাকিত না। 
(২) বিচার-ব্যবস্থ। ।--১৭৬৫ খৃঃ অন্দে দেওয়ানীলাভের ফলে বাঙ্গালা, বিহার 
ও উড্ভিত্যার রাঁজন্ব-আদায়ের ভার ও দেওয়ানী মামলার বিচার-ব্যবস্থা কোম্পানীর হাতে 
আসিয়াছিল। দ্বৈত-শাদনের কালে রাজস্ব-বিভাগের ন্যায় বিচার-বিভাগেও কোন শৃঙ্খলা 
ছিল all ওয়ারেন্‌ হে্টিংস, “ECE গ্রহণ করিয়া রাজন্ব-বিভাগের গার বিচার- 

বিভাগেও সংস্কার প্রবর্তন করেন। 
তিনি প্রত্যেক জেলায় এক একটি করিয়া দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী আদালত 
স্থাপিত করিলেন। প্রতি জেলায় দেওয়ানী আদালতের ভার কলেক্টর নামে ইংরেজ 
কর্মচারীর হাতে দেওয়া হইল এবং ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার পাইলেন একজন 
দেশীয় বিচারক | কলিকাতায় 'দদর দেওয়ানী আদালত” ও “সদর নিজামৎ 
সা আদালত” নামে দুইটি উচ্চতম বিচারালয় স্থাপিত হইল। ইহারা যথাক্ৰমে 
আদালত. দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার-বিভাগের কার্য সম্পন্ন করিত। দেওয়ানী 
আদালতের অধ্যক্ষ হইলেন স্বয়ং গবর্ণর ও তাহার পরিষদের সদশ্তগণ, আর 
নিজাম আদালতের তত্বাবধানের ভার রহিল দেশীয় বিচারকের হাতে | কিন্তু ইংরেজ সরকার 
নিজাম আদালত ও জেলা ফৌজদারী আদালতগুলির উপর কিছু পরিমাণে কতৃত্ব 
রাখিলেন। হিন্দু ও মুসলমানদের আইনসমূহ বিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত হেষ্টিংস্‌ সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত ও ফাৰ্সীনবিশদের নিযুক্ত করিয়া আইনের গরন্থগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ ও প্রকাশের 
ব্যবস্থা করিলেন। 
"116 খৃঃ অন্দে বেণ্ডলেটিং আ্যাক্ট অনুযায়ী একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন 
অধস্তন বিচারক লইয়| কলিকাতায় একটি ‘গ্ৰীম কোর্ট" বা সর্বোচ্চ বিচারালর স্থাপিত 
হইল। প্রথমে সুগ্রীম কোর্টের ক্ষমতার প্রশ্ন লইয়া হেষ্টিংস্‌ ও প্রধান 
০3 বিচারপতি ইন্পের রি ৰ্লামে 
মধ্যে বিবাদ বাধিল। পরে পার্লামেন্ট একটি নৃতন আইন 
প্রণয়ন করিয়া ইহার ক্ষমতা নির্দেশ করিয়া দেন ( ১৭৮১) 1 


(৩) শাসনপদ্ধতির বিবর্তন।__এতদিন ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসনকাৰে 
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বৃটিশ পার্লামেন্ট হস্তক্ষেপ করেন নাই; ডিরেক্টর-নভাই ভারত-সংক্ৰান্ত নকল কাৰ্য 
স্বাধীনভাবে নিৰ্বাহ করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে কোম্পানীর রাজা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গ 
| শাসনকার্ধে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে এই সংবাদ পাইয়া পার্লামেণ্ট ভারতের 
টং শান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করিলেন। ১৭৭৩ খৃঃ অন্দে 
আট (১৭৭৩) ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী লর্ড নর্থ “রেগুলেটিং জ্যাক’ (Regula- 
ting Act) নামে প্রথম 'ভারত-শাসন আইন, বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন 
পাশ হইবার কাল হইতেই পার্লামেন্ট সরাসরিভাবে ভারতের শাননকাৰ্বে হস্তক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। এই আইন অন্ুবারী বাংলার গবর্ণর বাংলা সরকারের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত 
হইলেন। গবর্ণর-জেনারেল ব্যতীত আরও চারিজন AMD লইয়া তাহার শাসন-পরিষদ 
অথবা কাউন্সিল গঠিত হইল। গবর্ণর-জেনারেল এই পরিষদের সভাপতি হইলেন। বোম্বাই 
ও মান্দ্রাজ প্রেনিডেলীর শীননভার এক একজন স্বতন্ত্ৰ গবর্ণরের হাতে ন্যস্ত হইল। কিন্তু 
অর্থ নৈতিক ও পররাষ্ট্র ব্যাপার-নিযন্ত্রণের ক্ষমতা সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেলের হাতে রহিল। 
কোন রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণ| অথবা সন্ধি স্থাপন করিতে হইলে মান্দ্রাল ও বোম্বাই-এর 
গবর্ণরদের গবর্ণর-জেনারেলের অনুমতি লইতে হইত ॥ গবর্ণর-জেনারেল ও পরিষদ 
শাসনকার্ষের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী হইলেন। weak বুটিশ-ভারতের 
শানন-সংক্রান্ত রিপোর্ট Sacer মন্ত্রিসভার নিকট পাঠাইবার দায়িত্বও তাহাদের রহিল | 
ইহা ছাড়া বিচারকার্ধের স্থব্যবস্থার জন্য একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন অধস্তন 
বিচারক লইয়া কলিকাতায় একটি স্গ্রীম কোর্ট বা প্রধান বিচারালয় স্থাপিত 
হইল। স্যার ইলাইজা ইম্পে এই আদালতের প্রথম প্রধান বিচারপতি-পদে নিযুক্ত 
হইলেন। 
'রেগুলেটিং ত্যাক্টকে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রথম 'ভারত-শাসন আইন’ বলিয়া বর্ণনা 
করা চলে। এই আইনের অনেক ত্রুটি ছিল। সৰ্বপ্ৰধান দোষ এই ছিল যে, 
রা ইহাতে সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেলের সহিত মান্দ্রা ও বোগ্থাই-এর 
দোধ-গুণ  সপরিষদ গর্বরদ্য এবং স্থপ্ৰীম কোর্টের সহিত গবর্ণর-জেনারেল 
ও তাহার কাউন্সিলের সঙ্বন্ধ কি তাহা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া! 
হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, কোন বিষয়ে কাউন্সিলের অধিকাংশ সভ্যের অমত হইলেই অচল 


২৬২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


অবস্থ। উপস্থিত হইত কারণ সে ক্ষেত্রে গবৰ্ণৰ-জেনারেলের ও কোন কাধ করিবার ক্ষমত। 
ছিল না। ইহাতে শাসনকার্ধে বিশৃঙ্খলা ঘটত। এদিকে স্থপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা ও 


সপরিবদ গবর্ণর-জেনারেলের সহিত তাহার সম্বন্ধ সুনির্দিষ্ট না হওয়ার ফলে উভয়ের মধ্যে 


দন্দ ও গোলযোগ উপস্থিত হইল। এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্য পার্লামেট পরে RAI 
কোর্টের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। 


১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে রেগুলেটিং ত্যাক্ট অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা প্রবতিত হইল। কিন্ত 
প্রথম হইতেই কাউন্সিলের সদস্যদের সহিত হেষ্টিংসের মতভেদ ঘটায়, তাহার পক্ষে শাসন- 
পরিচালনা দুঃসাধ্য হইল। অবশেষে দুইজন সদস্তের মৃত্যু হইলে হেষ্টিংসের আর কোন 
অনুবিধা রহিল না। 


পিটের ইন্ডিয়া ots (১৭৮৪)।__রেগুলেটং ans অঙ্গপারে প্রায় দশ বৎসর . 


পর্যন্ত শাসনকাৰ্য পরিচালিত হইল। কিন্তু ইহাতে কয়েকটি ক্রটি থাকায় নানাবিধ অন্থবিধা 
দেখা দিল। এজন্ড ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট ( Pitt the Younger ) 
‘ইণ্ডিয়| ত্যাক্ট? নামে নৃতন ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ করিলেন । এই আইন অন্গসারে 
মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী ইংলণ্ডের রাজা, ছয় জন সদস্য ALA বোর্ড অব্‌ কণ্টোল ( Board 
of Control ) নামে এক পরিষদ গঠন করেন। একজন মন্ত্রী ইহার সভাপতি নিযুক্ত 
হইলেন। কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভার পরিবর্তে ভারত-শাসনের কতৃত্ব এই বোর্ডের উপর 
TB হইল। গবর্ণর-জেনারেল তিন জন সদস্য লইয়| বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোলের নির্দেশক্রমে 
বুটিশ-ভারতের শাসন পরিচালন! করিবেন স্থির হইল ৷ সপরিষদ গবর্ণর-জেনারেল যুদ্ধ, সন্ধি, 
অর্থ ও বৈদেশিক ব্যাপারে মান্দ্রাজ ও বোশ্বাই-এর গবর্ণরদের উপর কতৃত্ব লাভ করিলেন। 
প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি পরিষদের মতামত sate করিয়া নিজ দায়িত্বে কাৰ্য নির্বাহ 
করিতে পারিবেন, এরূপ ক্ষমতা লাভ করিলেন। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতাও এই আইনে স্পষ্ট. 
ভাবে নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। ফলে ভারত-শাসনের সমস্ত ক্ষমতা প্ররুতপক্ষে বৃটিশ 
পার্লামেন্টের হাতেই গেল। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ শুধু কর্মচারী নিয়োগ ও বরখাস্তের 
অধিকার লইয়া রহিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বুটশ-ভারতের শাসনকার্য মোটামুটি 
পিটের আইন অনুদারে পরিচালিত হইয়াছিল | 


ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় ২৬৩ 


(8) ইংরেজ এবং রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যা 

(ক) অযোধ্যা ৷--১৭৬৫ খৃঃ অন্দে অযোধ্যার নবাব স্থজাউদ্দৌলার সহিত 
ইংরেজদের এক সন্ধি হয়। সেই সময় হইতে ইংরেজ সরকার নবাবের সহিত মিত্রতা 
রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। ১৭৭১ খৃঃ অন্দে সম্বাট শাহ্‌ আলম ইংরেজদের আশ্রয় 
ত্যাগ করিয়া মারাঠার আশ্র্ন গ্রহণ করিলেন। তখন ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ তাহার বার্ষিক 
বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং অযোধ্যার নবাবের নিকট ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া এলাহাবাদ ও 
কোর! জেলা তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন (১৭৭৩ ) | 

(খ) রোহিলখণ্ড।__অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে রোহিলখণ্ড নামে একটি রাজ্য ছিল। 
হাফিজ রহমহ খা ছিলেন এই রাজ্যের আফগান সর্দারদের নেতা ৷ বহুদিন হইতেই অযোধ্যার 
নবাবের এই রাজ্যটির উপর লোভ ছিল। মারাঠা-আক্রমণে বিব্রত হইয়া রোহিলারা 
নবাবের সহিত একটি সন্ধি করিল। স্থির হুইল যে, মারাঠারা যদি রোহিলখণ্ড আক্ৰমণ করে 
তবে নবাব তাহাদের সৈন্ত-সাহায্য দিয়া মারাঠাদের বিতাড়িত করিবেন; বিনিময়ে রোহিলারা 
নবাবকে প্রচুর অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইল। ইহার পরে মারাঠারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলে 
নবাব ইংরেজ দৈন্টের সাহায্যে তাহাদের পরাজিত করিলেন। নবাব সন্ধি অনুযায়ী 
প্রাপ্য টাকা দাবী করিলে রোহিলারা তাহা দিতে রাজি হইল না। তখন তিনি রোহিলখণ্ড 
জয় করিবার উদ্দেশ্যে হেষ্টিংসের নিকট একদল ইংরেজ দৈন্ত প্রার্থনা করিলেন সৈন্যদলের 
ব্যয়ভার ছাড়া তিনি কোম্পানীকে আরও ৪০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কোম্পানীর 
রাজকোষে তখন অর্থাভাব দেখা দিয়াছিল। রোহিলাদের সহিত ইংরেজদের কৌন শত্ৰুতা 
না থাকিলেও হেষ্টিংস অর্থাভাব পূরণ করিবার জন্য নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইংরেজ 
সৈন্টের সহায়তায় রোহিলখণ্ড বিজিত হইল। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হাফিজ 
রহমত বীরের স্তার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। কোম্পানীর রাজকো পূর্ণ হইল বটে, কিন্ত 
রোহিলাদের স্বাধীনতা-হরণে নবাবকে গৈন্য-সাহায্য দিয়া হেষ্টিংস্‌ ন্যায়ের মধাদা RA 
করিয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

(গ) অবোধ্যার বেগমদের উপর জুলুম ।-নবাব ্জাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর 
তাহার পুত্র আসফ্উদ্দৌল| নবাব হইলেন। অর্থাভাব মিটাইবার জন্য হেষ্িংস্‌ তাহার সহিত 
এক নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। স্থির হইল, নবাবের পৈশ্যদলকে ইংরেজ কর্মচারী দ্বারা পাশ্চাত্য 


২৬৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


প্রথায় রণ-শিক্ষা দিবার মূল্যস্বরূপ নবাব কয়েকটি জেলার রাজন্ব কোম্পানীকে দিবেন। 
কিন্তু নবাবের রাঞ্জকোষে অর্থের অভাব ঘটার কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা অনেক বাকি 
পড়িল। হেষ্টিংস তাহাকে টাকার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নবাব 
তখন বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহার পিতার সম্পত্তির অধিকাংশ তাহার মাতা ও পিতা- 
মহীর হস্তগত হওয়ার তাহার পক্ষে এত অর্থ প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব | নবাব 
হুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর কলিকাতার শাসন-পরিষদের অন্গমোদনেই স্থজাউদ্দৌলার 
পঞ্জী এবং মাতা তাহার সঞ্চিত ধনরত্ব এবং সম্পত্তির কিয়দংশ ete হইয়াছিলেন। 
RE নবাবকে তাহার মাতা ও পিতামহীর ধনসম্পত্তি বলপূৰ্বক অধিকার করিতে গোপন- 

পরামর্শ দিয়া একদল ইংরেজ নৈন্যও প্রেরণ করিলেন। সৈন্তদের অত্যাচারে 
ao বেগমরা নিতান্ত বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই হীন উপায়ে অসহায় 


অগ্তঃপুরিকা৷ বেগমদের নিকট হইতে অমানবিক জুলুম করিয়া ৭৬ লক্ষ টাক! 
আদায় করা হয় (১৭৮২ )। 


(ঘ) হেষ্টিংসের বিচার ।-হেষ্টিংসের এই সব অকথ্য ও স্বণ্য অত্যাচারের সংবাদ 
ইংলণ্ডে পৌছিলে দেখানকার অনেকেই শঙ্কিত ও জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। হেষ্টিংসের বিরোধী- 
পক্ষের সকলে সেখানে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। cee পদত্যাগ করিয়| স্বদেশে 
চলিয়া গেলেন (১৭৮৫ )। ক্লাইভের মত এবারও পার্লামেন্টের কমন্স সভা হেষ্টিংসের 

বিরুদ্ধে রোহিলাদের স্বাধীনতা-হরণ, ও অযোধ্যার বেগমদের প্রতি 
| প্রভৃতির a নর্ডস্‌ সভার নিকট প্রবল অভিযোগ ( Imponch- 
were 22৩1) আনয়ন করেন। দীর্ঘ সাত বৎসর ধরিয়া হেষ্টিংসের বিচার 

চলিল। বহুকষ্টে তিনি নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করেন (১৭৯৫ )। 
১৮১৮ খৃঃ অন্দে ৮৫ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 


(৫) ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ 
প্রথম মারাঠা যুদ্ধ।__পানিপথের পরাজয়ের পর পেশবা ১ম মাধব রাওয়ের নেতৃত্বে 


মারাঠ| প্ৰাধান্ত দক্ষিণাপথে এবং উত্তরাপথে মারাঠা শক্তি আবার প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্ত 
পুনরুদ্ধার অকস্মাৎ পেশবা মাধব রাও মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত 


ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় ২৬৫ 


হইলেন (১৭৭২)। তাহার খুলতাত রঘুনাথ বা রাঘোবার চক্রান্তে মারাঠা রাজ্যে 
sway বাধিয়া উঠিলে মারাঠা শক্তি আবার হীনবল হইয়া পড়িল। পানিপথের 
পরাজয়েও মারাঠাদের যে ক্ষতি হয় নাই, পেশবা ১ম মাধব রাওয়ের মৃত্যুর তাহাই হইল 
এবং এ-ক্ষতি আর কেহ পূরণ করিতে পারেন নাই। 
মাধব রাওয়ের মৃত্যুতে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশবা হইলেন 
(১৭৭২)। agate বহুদিন হইতেই নিজে পেশবা হইবার জন্য চক্রান্ত করিয়া 
বেড়াইতেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রঘুনাথের চক্রান্তে নারায়ণ রাও 
নিহত হইলেন ( ১৭৭৩ ) এবং রঘুনাথ রাও নিজেকে পেশবা বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন। নারায়ণ রাওের মৃত্যুর সময় তাহার পত্রী ছিলেন সম্তান-সম্ভবা। 
২য় মাধব রাও সৌভাগ্যক্ৰমে নারায়ণ রাওয়ের এক পুত্র হইল। তখন দেই শিশুকে মাধবরাও 
নারায়ণ বা দ্বিতীয় মাধব রাও ( ১৭৭৪--৯৬ ) নামে পেশবা বলিয়া ঘোষণা 
করা হইল। মারাঠা-নায়কদের মধ্যে 
যাহারা নবজাত শিশুর উত্তরাধিকার 
সমর্থন করিতে লাগিলেন, 
নানা ফড়নবীণ তাহাদের নায়ক ছিলেন 
বালাজী জনাৰ্দন নামে এক কূটনৈতিক 
‘ব্ৰাহ্মণ তাহার পূর্বপুরুষগণ ‘ফড়নবীশ’ 
অর্থাৎ হিসাব-বিভাগে অধ্যক্ষের কাজ 
করিতেন) তাই তিনি ape নামের 
পরিবর্তে “নানা ফড়্‌নবীশ’ নামেই 
প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। 
অতঃপর রঘুনাথ বোস্বাইয়ের ইংরেজ- 
দের নিকট উপস্থিত হইয়া 
সাহায্য ভিক্ষা করিলেন॥ .১ ৰ 
স্থির হইল, রঘুনাথ নানা ফড়নবীশ 


নারায়ণ রাও 
ও রঘুনাথ রাও 


ইংরেজের সাহাযোর বিনিময়ে কোম্পানীকে সাল্বেটি ও বেসিন দান করিবেন এবং 


২৬৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


যুদ্ধের সমুদয় ব্যয়ও বহন করিবেন (১৭৭৫)। ইহারই নাম ‘স্ব্রাটের সন্ধি} 

" ইংরেজদের সঙ্গে মারাঠাদের শত্ৰুতা ছিল না) তবুও কেবল অন্তায় 
হাটের সন্ধি রাজ্যলোভে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট, স্থরাটের সন্ধি অন্যারী কনে'ল 
রি ig বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন এবং কিটিং সন্তে 
গুজরাটে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এই সময় কলিকাতার গবর্ণমেন্ট হেষ্টিংসের 
অনিচ্ছাসত্বেও স্থরাটের সন্ধি বাতিল করিয়া শিশু পেশবার অভি- 
ভাবকগণের সহিত এক নৃতন সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি 'পুরন্দরের সন্ধি” 
নামে প্রসিদ্ধ (১৭৭৬)। এই সন্ধির aS অনুসারে নানা ফড়নবীশ 
ইংরেজগণকে সাল্সেট দান করিলেন, ইংরেজগণও 'াঘোবার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু 
এই সময় বিলাতের ডিরেক্টরগণও আবার পুনন্দরের সন্ধি বাতিল করিয়া দিয়া জুরাটের সন্ধিই 
সমর্থন করিলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতার শাসন-পরিবদের দুইজন সদস্তের মৃত্যু হওয়াতে 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনার স্থযোগ পাইয়াছিলেন। স্থতরাং পুনরায় 
বুদ্ধ আরম্ভ হইল (১৭৭৮)। কিন্তু চারিদিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়| ইংরেজ সৈন্যদল পরা- 
জিত হইল এবং ওয়াড়গাও নামক স্থানে মারাঠাদের সহিত এক অসম্মানজনক সন্ধিতে ইংরেজ- 

দের আবদ্ধ হইতে হইল ( ১:৭৯ )। স্থির হইল, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট রাঘো- 
বত বাকে মারাঠাদের নিকট সমর্পণ করিবেন এবং এবাবৎ মারাঠাদের নিকট 

হইতে ইংরাজেরা যাহা কিছু লইয়াছেন সবই প্রত্যর্পণ করিবেন । কিন্তু আশু, 
বিপদের সম্ভাবনা এড়াইয়া ইংরেজ সৈন্যগণ Fifer বোম্বাই পৌছিবার পরই ইংরেজগণ 
সদ্ধিদর্ত অস্বীকার করিয়া নৃতন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। গডার্ড 
নামক এক সেনাপতি মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। স্করাটে পৌছিয়া sete 
গারকবাড়ের সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৮০)। অতঃপর ACS Fifa 
ও হোলকারকে পরাজিত করিয়া আহ্মদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিয়া 
ফেলিলেন। কিন্তু পথে তাহার পুনরায় নিদারুণ পরাজয় হইল। এদিকে CABAL পপহাম 
নামক নেনাপতিকে দিক্িয়ার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। পপহাাম গোয়ালিযর দুর্গ অধিকার 
করিয়া ফেলিলেন ( ১৭৮০ ); দিদ্ধিয়াকে পৃথকভাবে ইংরেজদের সঙ্গে এক সন্ধি করিতে 
হইল। পেশবার দৈশ্যদলের সঙ্গে ইংরেজদের তখনও সংঘর্ষ চলিতেছিল। মহাদাজী 


পুরন্দরের সন্ধি 
(১৭৭৬) 


পুনরায় যুদ্ধ 


ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় ড় 


সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহা “সল্বই-এর সন্ধি’ (১৭৮২) নামে প্রসিদ্ধ ৷ 
ভু a তাহাতে স্থির হইল যে, পুরন্দরের সন্ধির পর ইংরেজ সৈন্তের| যে সকল 
ea) স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা সবই কিরাইয়া দিতে হইবে, পুরন্দরের সন্ধি 
অনুযায়ী কোম্পানী কেবল াল্সেটি লাভ করিবেন। অধিকন্তু মাধব রাও 
নারায়ণকেই কোম্পানী পেশবা বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। রাঘোবার জন্য 
বাধিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইল। 
দল্বই-এর সন্ধির পর মারাঠা রাজ্যসমূহ।__এই সময় মারাঠা শক্তিসজ্ঘ খণ্ডিত 
ও ধীরে ধীরে দুৰ্বল হইয়া পড়িতেছিল। রাজ্যগুলির মধ্যে সম্ভাবের অভাব ছিল। নামে 
পেশবার প্রভুত্ব স্বীকার করিলেও মারাঠা-নায়কগণ দেশের কথা ভুলিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির' 
জনাই সর্বদা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন এবং পেশবার নির্দেশ অমান্য, 
করিয়া! প্রায় স্বেচ্ছাচারীর মত রাজ্যশানন করিতেন। 


(৬) ইঙ্গ-মহীশুর যুদ্ধ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হায়দর আলী নামক একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক কানাড়ী- 
ভাবী মহীশুরে একটি শক্তিশালী রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন। হায়দরের অভ্যুখানে 
১ম ইঙ্গ-মহীশূর মারাঠা ও ইংরেজরা ভীত 
যুদ্ধ হইয়া পড়িল এবং১৭৬৬ খৃঃ 
(১৭৬৬-৬৯) অৰে একযোগে মহীশূর 
আক্রমণ করিল) ১৭৬৯ খৃঃ অন্যে 
ইংরেজদের সহিত হায়দরের সন্ধি হইল। 
সন্ধির একটি সর্ত ছিল যে, তৃতীয় পক্ষের 
আক্রমণ হইতে হায়দর ও ইংরেজ পর- 
স্পরকে রক্ষা করিবেন। সন্ধির এই সর্তাট 


হায়দর আলী 


ছিল হায়দরের কাছে সর্বাপেক্ষা মুল্যবান, কারণ মারাঠাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 
জন্যই তাহার পক্ষে এক প্রবল মিত্রশক্তির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। 


Boy স্বদেশ ও সভ্যতা 


ইহার কিছুকাল পরেই হারদরের সহিত মারাঠাদের আবার বিরোধ বাধিল; কিন্ত 
হায়দর সন্ধির 7S অন্গ্যায়ী ইংরেজদের কোন সাহায্য পাইলেন না। বাধ্য হইয়া 
তাঁহাকে মারাঠাদের সহিত অপমানজনক সর্ভে সন্ধি করিতে হইল। হাঁয়দর ইংরেজদের 
‘এই নীচ ব্যবহার কখনও ভুলিতে পারেন নাই। 
Ae ইংরেজ ও হায়দরের মধ্যে যুদ্ধ আরন্ত হইল। মারাঠাদের সহিত মহীশূরের দ্বিতীয় 
২য় eats সংঘর্ষকালে ইংরেজদের বিশ্বাসভদ্দের জন হায়দর আলী বরাবরই কুপিত 
যুদ্ধ(১৭৭৮-৮৪) হুইরাছিলেন। নিজামও alate গবর্ণমেন্টের উদ্ধত আচরণে অত্যন্ত অনন্তষ্ 
হইয়াছিলেন। যারাঠাদের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল সেই সমর ১৭৭৮ খৃঃ অন্দে 
ইউরোপে আবার ইংরেজ ও করাসীদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া গেল। তখন নিজাম ও ভায়দর 
আলী মারাঠা-নারক ভোনলার সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিরাট শক্তিসঙ্ঘ 
গড়িয়া তুলিলেন। ইউরোপে ইঞ্জ-ফরাসী সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার পর ভারতবর্ষে 
ইংরেজগণ ফরাসী উপনিবেশপ্তলে দখল করিতে লাগিলেন। ফরাসীদের মাহে বন্দরটি ছিল 
a মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত। হায়দরের 
প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া ইংরেজরা 
মাহে অধিকার করিলেন (১৭৭৯ )। 
তখন হায়দর নিজামের সহিত যোগ 
দিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
পরেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজাম ও 
ভৌসলার সহিত সন্ধি 
বানি ধা করিলেন। হায়দর 
সসৈন্তে মান্দাজের উপকঠে আসিয়া 
পৌছিলেন। ইতিমধ্যে বেইলী নামে 
“একজন সেনাপতির অধীনে একদল 
ইংরেজ সৈন্য উত্তরদিক্‌ হইতে মান্দ্রাজের 


টিপু স্ললতান 
অভিমুখে অগ্রসর হইল। হায়দর অপূর্ব ক্ষিপ্রতার সহিত বেইলীর সৈন্যযলকে একেবারে 


ভারতে বুটিশ শক্তির অভ্যুদয় নর 


বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন (১৭৮০)। ইংরেজ সেনাপতি সার আয়ার কুট পোতো নোভে| 
নামক স্থানে হারদরকে পরাজিত করিলেন (১৭৮১); কিন্ত হারদরের বীর পুত্র টিপু তাঞ্জোরে' 
কনেল ব্রেথওয়েট নামক ইংরেজ সেনাপতির Cece বিধ্বস্ত করিয়া 
ফেলিলেন ( ১৭৮২ )। কিছুকাল পরে হায়দরের মৃত্যুতে ( ১৭৮২ ) যুদ্ধের 
বেগ সামান্য মন্দীভূত হইলেও নিবৃত্ত হইল না। পর বদর টিপু সুলতান ম্যাথুস্‌ 
দির মি ইংরেজ দেনাপতিকে একেবারে সৈন্যে বন্দী করিলেন (১৭৮৩ ) | 
মাঙ্গালোরের তখন উভয়পক্ষে বন্দীবিনিময় ও বিজিত স্থান প্রত্যর্পণের সতে মাদ্দালোর 
সন্ধি (১৭৮৪) নামক স্থানে ইংরেজদের সহিত টিপু স্থলতানের সন্ধি হয় ( ১৭৮৪ )। 

ড) হেষ্টিংসের চরিত্র ও কৃতিত্ব__মানবতা ও ন্যায়নীতির দিক্‌ হইতে হেষ্টংস্‌কে- 
প্রশংসা করা যায় না, কিন্তু বাস্তব রাজনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার কার্যাবলী বিচার 
করিলে তাহাকে কিছু প্রশংসা al করিয়া থাকা যার না। মীরজাফরের পত্রী মণিবেগম 
প্রভৃতির নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিলেও, ক্লাইভ, ভ্যান্সিটার্ট, প্রভৃতি সে-যুগের 
কর্মচারীদের তুলনায় ey সম্ভবতঃ ততটা TH ছিলেন না। কিন্তু রোহিলাদের 
স্বাধীনতা-হরণ,  অযোধ্যার বেগমদের উপর অত্যাচার হেষ্টিংসের চরিত্রের উপর 
দুরপনের কলঙ্কপাত করিয়াছে। যদিও তাহার রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ড ও 
স্বজাতির ক্ষমতাবুদ্ধি, তথাপি ন্যায়নীতির দিক দিয়া ক্লাইভ বা হেষ্টিংস্‌কে সমর্থন করা 
চলে না। স্থতরাং হেষ্টিংসের সৰ্বপ্ৰধান এবং বোধ হয় একমাত্র সাফল্য দাড়াইল ভারতে 
বুটিশ-প্ৰভুত্ব রক্ষা | মহীশূর ও মারাঠাদের সহিত সংঘর্ষ সত্বেও তিনি এদেশে ইংরেজদের 
প্রাধান্য দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিলেন ; এখানেই হেষ্টিংসের কৃতিত্ব । সংগঠনমূলক নীতিতেও 
তিনি তাহার বুদ্ধিমত্তা, রাজনীতি-জ্ঞান, সাহস ও কর্ণক্ষমতা, প্রভৃতির কিছ পরিচয় দিয়া 
গিরাছেন। এজন্যই অনেকে ROLE ভারতবর্ষের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গবর্ণর-জেনারেল বলিয়া 
গণ্য করেন। শাসনকাৰ্যেও তিনি তাহার দায়িত্ব্ঞান এবং দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। 
শাসন-দায়িত্ব পূৰ্ণভাবে প্রহণ করিয়া তিনি দ্বৈত-শাননের অন্তৰ্নিহিত অচল অবস্থারও, 


হায়দরের মৃত্যু 


অবসান করিয়াছিলেন | 
প্রশ্নাবলী 


১। নুবল দাত্রাজ্যের পতনের কারণগুলি নিদেপ কর | 
২। Glad জীবনী এবং ভারতে ANA স্থাপনে তাহার অনুস্থত নীতি সংক্ষেপে বর্ণন| কর। 


-২৭০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


৩। পলাশী হইতে বন্সার যুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজ কতৃক বাংলাদেশ জয়ের ইতিহাস বৰ্ণন| কর | 

৪ | ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংনেন্ন শাসন-সংক্কার সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা দাও | 

০ । ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের আমলে বৃটিশ শক্তিকে কি বিপদের সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং কি প্রকারে : 
“তিনি উহ! অতিক্ৰম করেন তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

৬। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান ?__নাদির শাহ, আহ্‌সদ্‌ শাহ, দুর্রাণী, রেগুলেটিং আাস্ট, পীটের ইণ্ডিয়া 
NB, রোহিল| যুদ্ধ, অযোধ্যার বেগমদের ধন-লুঠন, সল্বই-এর সন্ধি 


চতুবিংশ অধ্যায় . 


কর্ণওয়ালিন হইতে লর্ড হেষ্টিংস্‌ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার_টিপু এবং 
মহীশৃরের পতন-_মারাঠা শক্তির পতন 


কে) লর্ড কর্ণওয়ালিস ( ১৭৮৬-৯৩ ) 


লর্ড কর্ণওয়ালিন ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া স্তার জন ম্যাক্ফারসনের 
নিকট হইতে গব্ণর-জেনারেলের sista গ্রহণ করেন। সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার জনা 
ডি তাহার খ্যাতিও ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষে 
ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করিবার 
জন্যই কর্ণওয়ালিকে গবর্ণর-জেনারেল করিয়া 
পাঠান হয়। আবশ্যক হইলে শাসন-পরিঘদের 
মতামত অগ্রাহ করিয়া কার্য করিবার 
অধিকার গবর্ণর-জেনারেলকে দেওয়াতে, 
কর্ণওয়ালিসের পক্ষে কার্ধ-পরিচালনা অনেক 
সহজ হইয়াছিল। অধিকন্ত তাহাকে প্রধান 
সেনাপতির ক্ষমতাও দেওয়া হয়। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-(১৭৯৩)। 
শাসন্ভার গ্রহণ করিয়। কৰ্ণওুয়ালিম রাজস্ব 
য় সংস্কার করিলেন। রাজশ্ব সন্ধে হেঠিংস্‌ 


লর্ড কর্ণওয়ালিন 
ও শাদন-বিভাগের কয়েকটি প্রয়োজনী 


লর্ড কর্ণওয়ালিস ২৭১ 


যে ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে অনেক ক্রটি দেখা দিল। জমিদার যে জমি 
নিলামে ডাকিরা লইতেন, লাভের 'ভিপ্রায়ে তিনি জোরজুলুম করিয়া কুষকদের 
নিকট হইতে যত বেশী অর্থ আদায় করা সম্ভব তাহা আদায় করিতে ছাড়িতেন 
না। কুষকেরা উৎপীড়নে উৎসন্ন হইতে বসিল, অনেকে চাষবাস ছাড়িয্না পলাইল; 
জমির দরও কমিয়া গেল। এদিকে আবার অনেক সঙ্গতিপন্ন লোক অধিক লাভের 
আশায় অত্যধিক মূল্যে নিলামে জমি ডাকিয়া লইতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ অবধি 
প্রতিশ্রুত অর্থ গবর্ণমেটকে দিতে পারিতেন all ইহাতে গবর্ণমেপ্টের তহবিলে 
কোন্‌ বৎসর কত টাকা জমিবে বা ঘাটতি হইবে তাহার কোন স্থিরতা না থাকায় 
শাসনকার্ধে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। বিলাতের কতৃপক্ষ ভূমি-রাজন্ব ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা 
দূর করিয়া এবিষয়ে একটি সুব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার নির্দেশ লর্ড কর্ণওয়ালিদকে 

দিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া বিলাতের জমিদারী প্রথার অনুকরণে, 
ভুমি-রাজদ্থ এদেশে জমিদারদের সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত নির্দিষ্ট 
জন্য নির্দিষ্ট  করিয়| দিবেন স্থির করিলেন। এন্ত প্রথমে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে 

দশ aaa জন্তু জমিদারদের জমি বিলি করিয়া দিলেন। ইহাতে 
সুফল পাওয়ায় তিনি ১৭৯৩ খৃঃ অন্দে জমিদারগণকে afta স্থায়ী মালিক বলিয়া 
স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহারা নিজ নিজ জমির জন্য বৎসরে গবৰ্ণমেণ্টকে কত 
Stel করিয়া রাজন্ব দিবেন তাহাও চিরকালের মত স্থির করিয়া দেওয়| হইল। ইহাই 
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” ( Permanent Settlement ) নামে খ্যাত। বিলাতের কতৃপক্ষ 
কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থা সমর্থন করিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ অবে বাংলা, বিহার ও উড়িস্তায় 
চিরস্থারী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইল। পরে মান্দ্রাজের একাংশে ও বারাণনীতেও উহা 


প্রবতিত হয়। 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল।_চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা কর্ণওয়ালিস 
বাংলাদেশে একদল অভিজাত SAT সম্প্রদায় ও প্রভাবশালী মধ।বিত্ত 

Se oan শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার রুঘকগণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হইল এবং 
কৃষকদের দুর্দশ! তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জমিদারের কপার উপর নির্ভর করিতে হইল। 


২৭২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


জমিদার ইচ্ছামত প্রজাদের খাজনা বৃদ্ধি অথবা তাহাদের একেবারে উচ্ছেদ করিতেও 
পারিতেন। পরবর্তীকালে কয়েকটি প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার 
ফলে জমির উপর প্রজার অধিকার কিছু পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। 
এই ব্যবস্থার জন্যই জমিদার-সম্প্রদায় কৃষকদের শ্রমলন্ধ অর্থের উপর অন্যায়ভাবে ভাগ 
বসাইতেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তবুও এই চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় প্রথমে 
জমিদারগণ লাভবান হইতে পারেন নাই। নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে 
না পারার কঠোর orate আইন’ ( Sunset Law) অন্রসারে অনেক 
জমিদারের সম্পত্তি ope হইত। অপর দিকে এই ব্যবস্থার রাজস্ব চিরদিনের জন্য 
নিদিষ্ট হওয়ায় গবর্ণমেপ্টের শাদনকার্ধে কতকট| স্থবিধা হয় সত্য, কিন্তু এই 
বন্দোবন্ডের ফলে ক্ষতিও হয় যথেষ্ট। কারণ পরে জমির মূল্য অনেক 
ৰ ত পরিমাণে বাড়িয়া গেলেও গৰ্ব্ণমেণ্টের পক্ষে রাজস্ব-বৃদ্ধির কোনও 
উপায় রহিল না। এহেতু রাজন্ব-বৃদ্ধির জনা গবর্ণমেন্টকে 
অন্যায়ভাবে প্রজাদের উপর নানাবিধ কর বদাইতে হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস ভারতের 
অবস্থাসম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, তাই তিনি বিলাতী রীতিতেই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রচলিত করেন । রাজস্ব আদায়ের উচ্চপদ প্রভৃতিতে' তিনি কোন ভারতীয়কে 
নিধুক্ত করা eens মনে করিলেন না। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী কেবল রাজন্ব 
আদায় করিরাই খালাস, অসহায় প্রজাদের অভাব*অভিযোগে কর্ণপাত করা যেন তাহাদের 
কওঁব্যের মধ্যেই ছিল না । এই দোবে ‘চিরস্থায়ী’-বন্দোবস্ত ক্ৰমশঃ অস্থায়ী হইয়া যায়। 


পরবর্তী সংস্কার 


“হুর্বান্ত আইন’ 


বাঙ্গালার বাহিরে রাজস্ব-ব্যবস্থা।_লঙ কর্ণওয়ালিসের ‘চিরস্থায়ী ব্যবস্থা’ 

বাদালার বাহিরে বুটিশ-ভারতের সর্বত্র প্রবর্তিত হয় নাই; বিহার, উড়িসতা, বারা at 
ও মান্দরাজের অংশ-বিশেষেই ইহার প্রবর্তন করা হয়। মান্দ্রাজের অন্তান্ত অংশে . 

চি ০ ইবন Heel ee মিনার ও 

yi রায়তওযারী। গ্রামের মোড়লদের বলা হইত মিরাস্দার | গবর্ণমেণ্ট 

কয়েকজন প্রধান মিরাস্দারের ভাতে গ্রামের রাজস্ব-আদায়ের ভার 

দিলেন। ইহারা সংযুক্তভাবে গবর্ণমেপ্টকে নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব দিতে বাধ্য 
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থাকিলেন। রায়তওয়ারী ব্যবস্থা অনুসারে গবর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে রায়ত বা 
প্রজার সঙ্গে খাজনার চুক্তি করিতেন। প্রজারা নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ বাধিক খাজনার 
বিনিময়ে জমির স্বত্ব ভোগ করিত। এই চুক্তি সাধারণতঃ ত্রিশ বৎসরের জন্তু করা 
হইত। বোম্বাই প্রদেশে প্রধানতঃ রায়তওয়ারী ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। বুটিশ- 
ভারতের SID প্রদেশে মিরাস্দারী প্রথাই সামান্য পরিবর্তিত আকারে 
গ্রহণ করা হইল। 


অন্যান্য সংস্কার।--লৰ্ড কর্ণওয়ালিস শাসন ও বিচার-বিভাগের কিছু. কিছু 
পরিবর্তন করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিলেন। শাসনকার্ধের স্থবিধার জন্য তিনি 
এক একটি প্রদেশকে কয়েকটি করিয়া জেলায় ভাগ করিলেন। প্রত্যেক 
জেলায় একটি করিয়া দেওয়ানী আদালত স্থাপন করা হইল। এক একটি 
জেলা-আদালতে একজন করিয়া বৃটিশ বিচারক (জজ) থাকিতেন। একজন হিন্দু 
পণ্ডিত এবং একজন মুসলমান কাজি দেশের প্রথা ও আইন সম্বন্ধে তাহাকে পরামর্শ 
দিতেন। এই বিচারকেরা জেলার বিচারকাৰ্য চালাইতেন। জেলার শাস্তিরক্ষার 
ভারও তাহাদের হাতে ছিল। জেলা-আদালত হইতে কলিকাতার সদর দেওয়ানী 
আদালতে ‘আপীল’ করিবার ব্যবস্থা অব্যাহত রহিল। জেলা-আদালত এবং সদর 
দেওয়ানী আদালতের মধ্যবর্তা চারিটি প্রাদেশিক আদালতও স্থাপিত হইল। 
প্রত্যেক প্রাদেশিক আদালতের ভার দেওয়া হইল তিনজন বৃটিশ বিচারকের 
সদর দেওয়ানী উপর। কয়েকজন হিন্দু ও মুস্লিম আইনজ্ঞ তাহাদের সাহায্য 
আনাস, করিতেন। প্রাদেশিক আদালতের বিচারকের! জেলায় জেলায় ঘুরিয়া 
হা ফৌজদারী বিচার করিতেন। এইভাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার 
কাজ পৃথক্‌ করিয়া দেওয়া হইল। কলিকাতার সদর নিজাম আদালতে আগীলের 
ব্যবস্থা রহিল। কলেক্টরের উপর শুধু রাজন্ব-আদায়ের ভার ন্যস্ত হইল। 
সদর নিজাম এইভাবে বিচার ও রাজন্ব-বিভাগ পৃথক্‌ করিয়া দেওয়াতে কার্ষে কিছু 
ae সুবিধ| হইল। কিন্তু আইন যেমন ছিল ঘোরালো, তেমনই হইল 
ব্যয়বহুল। গরীব প্রজাদের দুর্দশার সীমা রহিল না। 


১৮ 


জেলা- 


ae স্বদেশ ও সভ্যতা 


কর্ণওয়ালিস পুলিশ-বিভাগেরও সংস্কার সাধন করিলেন। ইতিপূর্বে গ্রামাঞ্চলের 
শান্তিরক্ষার ভার জমিদারদিগের উপর oe ছিল। কিন্তু তিনি এই ব্যাবস্থা তুলিয়া 
দিয়া প্রত্যেকটি জেলা কয়েকটি থানায় ভাগ করিলেন। এক-একজন 
পুলিশ-ব্যবহ! দারোগা এক একটি থানার প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ইহারা 
জেল-বিচারক কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং সর্ঘতোভাবে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। 
বিচার এবং শাপন-বিভাগ পৃথক্‌ না হওয়ায় প্রজার উপর উৎপীড়ন বাড়িয়াই 
চলিল। 
লর্ড কর্ণওয়ালিস একটি আইন গ্রন্থের সঙ্কলন ও বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন। ইহা 'কর্ণ- 
ওয়ালি কোড’ (Comwallis Code) নামে খাত। এই 'কোডের, নির্দেশমতই বিচারক- 
গণ বিচারকার্য সম্পাদন করিতেন। মুসলমান আমল হইতে অপরাধীকে 
যে বর্বরোচিত দণ্ড দিবার প্রথা ছিল তিনি তাহা রহিত করেন। 
কর্ণওয়ালিস ছোট ছোট মামলার বিচারের জন্য রেজিষ্টার” ও ‘মুন্সেফ’ 
নামক কর্মচারীর অধীনে কতকগুলি আদালত স্থাপিত করিলেন । কোম্পানীর 
কর্মচারীরা তখন পর্যন্ত অত্যন্ত দু্নীতিপরায়ণ ছিলেন। কর্ণগয়ালিস এই দুর্নীতি দূর 
করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহার পর প্রায় তিরিশ বৎসর যাবৎ কর্ণওয়ালিস- 
প্রবতিত বিচার-ব্যবস্থা মোটামুটি বজায় ছিল! 
তৃতীয় মহীশূৰ যুদ্ধ MB তাহার ইণ্ডিয়া UI এরূপ নিৰ্দেশ দিয়াছিলেন যে, 
ইংরেজগণ ভারতে রাঁজয বিস্তার করিতে পারিবেন না, দেশীয় রাজাদের সহিত তাহা- 
দিগকে সষ্ভাব রক্ষা! করিয়া চলিতে হইবে। এজন্য কর্ণওয়ালিস কাধভার গ্রহণ 
করার পর শান্তিরক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকেও যুদ্ধে অবতীৰ্ণ 
হইতে হইল। ফরাসী বিপ্লবের যুগে ১৭৮৯ খৃঃ অন্ধে টিপু ত্ৰিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করেন। 
ত্রিবাঙ্গুর ছিল ইংরেজদের মিত্র-রাজ্য। অবিলম্বে কর্ণওয়ালিস নিজাম ও মারাঠাদের 
সহিত একত্রে টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজদের 


'কর্ণওয়ালিস 


টিপুর পরাজয়, সমবেত শক্তির সহিত টিপু এক্কাই বীরবিক্রমে লড়িতে লাগিলেন ৷; 


Seamer বহুদিন যুদ্ধের পর কর্ণওয়ালিস টিপুর রাজধানী প্রীরদপতম অবরোধ 
সন্ধি (১৭৯২) করিলে (১৭৯২) নিরুপায় হইয়া টিপুকে সন্ধি করিতে হইল। সন্ধির 


SS 
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সর্ত অঙ্গনারে তিনি মহীশূর রাজ্যের অর্ধেক ছাড়িয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণম্বরূপ 
৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন । টিপুর রাজোর এই অর্ধাশ ইংরেজ, নিজাম 
ও মারাঠারা ভাগাভাগি করিয়া লইল। ক্ষতিপূরণের টাকার জামিন হিসাবে কর্ণগয়ালিস 
টিপুর ছুই পুত্রকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিলেন। 


১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কৰ্ণওয়ালিস্‌ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বৎসরই কোম্পানী 
পুনরায় ২০ বৎসরের জন্য নৃতন সনন্দ লাভ করিল। ভারতে ইহার একচেটিয়া বাণিজ্যৰ কারি 
অব্যাহত রহিল। কৰ্ণগুয়ালিমের প্রত্যাবর্তনের পর অর্থনীতিবিদ স্তার জন শোর ১৭৯৮ খৃঃ 
অন্ধ পর্যন্ত গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত থাকিয়া “Fitth Report” প্রকাশ করেন। 


(খ) লর্ড ওয়েলেস্লী (১৭৯৮--১৮০৫) 


লৰ্ড ওয়েলেস্লী ও সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি (১৭৯৮-১৮০৫)।--্তার জন 
€শোরের পর লর্ড ওয়েলেস্লী ( আৰ্ল অব্‌ মনিংটন ) গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আদিলেন। 
কাধভার গ্রহণ করিয়াই তিনি দেখিলেন 
যে, শোরের eats নীতির ফলে, 
কোম্পানী এক সঙ্কটজনক অবস্থার 
সন্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ 
ভারতে টিপু স্থলতান ফরাসীদের 
সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া প্রকাশ্য 
ভাবেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইতেছেন। নিজামও ইংরেজদিগের 
প্রতি বিরক্ত হইয়া বিপ্লবী ফরাসীদের 
সহিত যোগদান করিবার আয়োজন 
করিতেছিলেন ৷ এদিকে মারাঠা-নায়ক 
দৌলত রাও সিন্ধিয়ার শক্তিও দ্রুত 


লর্ড ওয়েলেস্‌লী 


বৃদ্ধি পাইতেছিল। আবার ঠিক এই সময়ে কাবুলের অধিপতি জামান শাহ্‌ উত্তর- 
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ভারত আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ওয়েলেস্লী এই বিপদে ভীত 
হইলেন না। তিনি শোরের ‘ওঁদাসীন্ত নীতি’ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে একচ্ছত্র বৃটিশ 
সাম্ৰাজ্য-বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক নৃতন রাষ্ট্রনীতি 
প্রবর্তন করিলেন। তাহার নৃতন নীতির নাম ‘সামন্ততান্ত্ৰিক সন্ধি ( Subsidiary 
Alliance )| এই নীতি অঙ্তসারে ঘোষণা করা হইল যে, দেশীয় মিত্র রাজ্যসমূহের রক্ষার 
ভার বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন; তদুদ্দেশ্যে রাজাদের নিজ নিজ রাজ্যে একদল 
করিয়া বৃটিশ সৈন্য রাখিতে হইবে এবং সৈন্যদলের খরচ যোগাইবার জন্য প্রত্যেকে তাহার 
রাজ্যের এক এক অংশ বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন। . 
eat সদ্িসবত্রে আবদ্ধ ভারতীয় রাজগণ ইংরেজ-প্রধা্য স্বীকার করিবেন 
এবং ইংরেজের বিন! অনুমতিতে অন্ত কোন রাজার সহিত রাজনৈতিক 
সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না প্ররুতপক্ষে ওয়েলেস্লীর উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় রাজদরবারে 
ফরাসী প্রাধান্ত লোপ করা এবং স্বাধীন রাজগণকে বৃটিশ সামন্ত শ্রেণীতে পরিণত করা | 


নিজাম বৃটিশ সামন্তে পরিণত।_বড় বড় দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে তখন 
নিজামই বোধ হয় ছিলেন সবচেয়ে দুৰ্বল। দুর্দান্ত মারাঠাদের বিক্ৰমে তাহাকে সব সময় 
শঙ্কিত থাকিতে হইত। তাই নিজাম সর্বপ্রথম সামন্ততান্ত্িক সন্ধির চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়| 


বৃটিশ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ১৮০০ খৃঃ অন্দে তিনি রাজ্যের একাংশ বৃটিশ সৈন্যের 
ব্যয়নিবাহের জন্য ছাড়িয়া দিলেন | 


চতুর্থ মহীশুর বুদ্ধ ও মহীশুরের পতন।_টিপু সুলতান তখন ইংরেজের 
বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মরিশাসের ফরাসী গবর্ণর-জেনারেলের 
সঙ্গে গোপনে পত্রালাপ করিতেছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টকেও তিনি ভারতবর্ষে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। Sorrel টিপুকে সামন্ততা্তরিক সন্ধি 

স্বীকার করিতে আহ্বান করিলেন। টিপু দ্বণাভরে সে প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। ১৭৯৯ খৃঃ অন্দে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত 
হইল। রাজধানী শ্রীরক্গপত্রম রক্ষার জন্য টিপু বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে 


করিতে প্রাণদান করিলেন (১৭৯৯)। টিপুর মৃত্যুতে মহীশূরের পতন হইল। 


টিপুর পরাজয় 
ও মৃত্যু 


লৰ্ড ওয়েলেস্লী ২৭৭ 


ওয়েলেম্লী মহীশূর রাজ্যের একাংশ নিজামকে দান করিলেন, একাংশ বৃটিশ রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন আর মধ্যভাগ দেওয়া হইল সেখানকার 
ETA পুরাতন হিন্দু রাজবংশের এ এক বাঁলককে। মহীশুরের নূতন রাজা 
নাবালক বলিয়া কিছুকাল উহা ওয়েলেস্লীর শাসনাবীনে রহিল। যে অংশ নিজামকে 
দেওয়া হইয়াছিল তাহাও নিজাম রাজ্যের বৃটিশ সৈন্যদের ব্য়নির্বাহের জন্য বুটিশদের 
হাতে আসিয়া পড়িল (১৮০০)। 
বিদেশী এঁতিহাসিকদের অনেকে টিপু হুলতানের চরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপন 
করিয়াছেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে টিপুর অনেক সদ্গুণ ছিল, তিনি স্বশানকও ছিলেন। 
তাহার ন্যায় সাহসী, পরিশ্রমী, রণকুশল, সদাশয়, জনপ্ৰিয় এবং বিদ্বান্‌ 
ug নরপতি যে কোন দেশেই দুৰ্ল'ভ। তাঁহার নৈতিক চরিত্রও ছিল নিষ্কলঙ্ধ। 
পিতার ন্যায় তিনি সহজ, সরল অথচ washer লোক ছিলেন। সমসাময়িক 
ভারতীয় রাজাদের তুলনায় তিনি অনেক বিষয়ে শ্ৰেষ্ঠ ছিলেন। বৈদেশিক রাজনীতি 
সম্বন্ধে তাহার কৌতুহল এবং বিশেষ জ্ঞান দুই-ই ছিল। আফগানিস্তান, তুরস্ক, ফ্রান্স, 
প্রভৃতি দেশের সহিত তাহার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। তাহার মত উদার মুদ্লিষ 
নেতার সহিত হিন্দুরাজগণ এক হইলে ভারতীয় স্বাবীনতার ইতিহাস হয়ত অন্ভাবে 
রচিত হইত। কনেল মৃয়ার টিপুর রাজত্ব সম্বন্ধে উচ্ছ,সিত প্রশংসা করিয়াছেন। 
aD রাজ্য অধিকার ।_নিজামের বহতাশ্বীকার ও টিপু হুলতানের 
পতনে ওয়েলেস্লীর সন্মুখ হইতে দুইটি বড় বাধা দূর হইল। ১৭৯৯ খৃঃ 
তাঞ্জোরও অন্দে তিনি তাঞ্জোরের রাজা এবং স্থরাটের নবাবকে বৃভিদান করিয়া 
ai গদি হইতে অপসারিত করিলেন; তীহাদের রাজ্য বুটিশের হস্তগত 
হইয়া গেল। তারপর ওয়েলেম্‌লী কর্ণাটের নবাবের বিরুদ্ধে টিপুর সহিত চক্রান্তের 
অভিযোগ আনিয়া তাহার রাজ্যটিও গ্রাস করিলেন (১৮০১ )। এদিকে 
কৰ্ণাট, অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলির বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগে ওয়েলেস্লী 
ok তাহার নিকট হইতে গঙ্গা-যমুনার অন্তবর্তী দোয়াব, রোহিলখণ্ড এবং 
গোরক্ষপুর কাড়িয়া লইলেন। অপরদিকে ওয়েলেমূলী ভারতবর্ষে ALAS, ডাচ ও 
ফরাসীদের অনেকগুলি উপনিবেশও করায়ত্ত করিলেন। 


বাতি স্বদেশ ও সভ্যতা 


মারাঠ| সাতআ্রাজ্যের অবস্থ।।__এবার মারাঠাদের চরম দুর্দিন দেখা frat 
মহাদাজী সিদ্ধিরা ও অহল্যাবাই ইতিপূর্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মাধবরাও 
নারায়ণের আত্মহত্যার পর যে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহারও নিবৃত্তি হয় নাই । 
নূতন পেশবা ২য় বাজীরাও যেমন অকৰ্মণ্য তেমনি নীচাশয় ছিলেন। এরূপ অবস্থায় 
১৮০০ খৃঃ অন্দে নানা ফড়নবীশের মৃত্যু হইল, সঙ্গে সঙ্গে মারাটা রাষ্ট্ৰসূহে এক্য ও 
শৃঙ্খলার অবসান হইল। এদিকে ইন্দোরের তুকোজী হোলকারের পুত্র যশোবন্ত- 
নানা রাও হোলকারের সহিত গোয়ালিয়র-রাজ দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ভীষণ সংঘর্ষ 
সা ) বাধিয়া উঠিল। পেশবা ২য় বাজীরাও নিজের স্বার্থসিদ্দির জন্য মারাঠা নায়ক- 
গণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পেশবা 
ও সিদ্ধিয়ার সম্মিলিত বাহিনী যশোবন্তরাও-এর হস্তে বিধ্বস্ত হইল ( ১৮০২ )। 
বাজীরাও পুণ| হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশী বুটিশের আশঅয গ্রহণ করিলেন। 
01598 বেসিনের সন্ধিতে (১৮০২) ওয়েলেম্লীর সামন্ততান্ত্িক সন্ধি স্বীকার 
করিয়া, একদল ইংরেজ দৈন্যের সহায়তায় শক্তিহীন বাজীরাও পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া 
পেশবার গদিতে বসিলেন। 
দ্বিতীয় ইন্গ-মারাঠ| যুদ্ধ ।__পেশৰা স্বাধীনতা বিকাইগা দিলেও দেশপ্রেমিক মারাঠা- 
রণনায়কগণ তাহা স্বীকার করিলেন ন|। সিদ্ধিয়া ও ভোসলা ইংরেজের বিরুদ্ধে অগ্রসর 
হইলেন। পেশবাও নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া গোপনে তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা 
করিতে লাগিলেন। কিন্ত প্রতিভাবান নায়কের অভাবে মারাঠাদের Bay নষ্ট হইয়া 
গির়াছিল। ওয়েলেস্লী বুদ্ধিবলে ভারতীয় চরিত্র বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন! 
যত বড় BWR হউক না কেন, তাহারা যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে একত্র 
হইয়া এক নায়কের কতৃত্বে দ্াড়াইতে পারিবে না, তাহা বুঝিয়া তিনি এক একটি 
মারাঠা শক্তির সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করাই স্থির করিলেন এবং এই কুট-নীতিতেই তিনি 
মারাঠা শক্তি চিরদিনের মত পঙ্গু করিয়া দিলেন। লিন্ধিয়৷ ও ও নাগপুরের ভোসলার সহিত 
যোগ না দিয়া হোলকার নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, এবং তাহারা দু’জনেও 
কোনও জুনিরিষ্ট কর্মনীতি স্থির sia উঠিতে পারিলেন না। গবর্ণর- 
জেনারেলের ভ্রাতা স্তার আর্থার ওয়েলেস্‌লী ( পরে নেপোলিয়ান-বিজরী ডিউক অব. 


মারাঠারা 


লর্ড ওয়েলেস্‌লী" ২৭৯ 


ওয়েলিংটন) সিন্ধিয়া ও ভোসলার মিলিত বাহিনীকে ওঁরাঙ্গাবাদের নিকটে আসাই 

নামক স্থানে পরাজিত করিলেন (১৮০৩)। ইংরাজের ষড়যন্ত্রে যুদ্ধের 
বা প্রাক্কালে সিদ্ধিয়ার বিদেশী সৈন্াধ্যক্ষ-পরিচালিত বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতা- 
আরগাঁওয়ের পূর্বক যুদ্ধ হইতে বিরত ছিল। সিন্ধিয়ার সৈন্তবাহিনীর একাংশমাত্র 
যুদ্ধ; দেও, প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। তারপর বেরারের অন্তর্গত আরগাও নামক 
UD স্থানে ভোসলা পুনরায় পরাভূত হইলেন ( ১৮.৩ )। আরগীওয়ের যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়া ভোলার পক্ষে সন্ধি করা ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। দেওগাও নামক 
স্থানে সন্ধি হইল। ভোসলা সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি গ্রহণ করিলেন এবং সন্ধির সর্ত অনুযায়ী, 
Beate কটক অঞ্চল বুটিশের হাতে অর্পণ করেন। এদিকে সেনাপতি লেক উত্তর 
দিক হইতে দিদ্িরাকে আক্রমণ করিলেন। fret ইংরাজদের অধিকারে আসিল। 
তারপর আলোয়ারের অন্তর্গত লাসোয়ারী নামক স্থানে সিন্ধিয়| লেক-এর হাতে 
পরাজিত হইলেন (১৮০৩)। - তখন স্থরজী অজুনগীও নামক স্থানে দিঙ্গিয়া সন্ধি 
করিলেন। তীহাকেও সামন্ততান্ত্রিক সন্ধি স্বীকার করিতে হইল। সন্ধির সর্ত অন্তসারে 
তিনি গঙ্গা-যমুনার দোয়াব বৃটিশদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। 


হোলকার এতদিন যুদ্ধের গতি পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এবার তিনি রণক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার হস্তে কনেল মন্সনের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে 

হোলকারের বিধ্বস্ত হইল (১৮০৪) কিন্তু, ইহার অনতিকাল পরেই দীগের যুদ্ধে 

সহিত যুদ্ধ তাহার পরাভব হয়। হোলকার ভরতপুর দুর্গে আশ্রয় লইলেন,__.এই 

দুৰ্ভেঘ git তখন ছিল জাঠদের অধীন। সেনাপতি লেক বহু চেষ্টা করিয়াও দুর্গট 
অধিকার করিতে পারিলেন না ( ১৮১৫); হোলকারও সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। 


ওয়েলেস্লীর প্রত্যাবর্তন ।_এই সকল যুদ্ধবগ্রহের ফলে দিন দিন কোম্পানীর 

তহবিলে টান পড়িতে লাগিল। _ ওয়েলেস্লীর কাধাবলীও বিলাতের কর্তৃপক্ষের 
মনঃপূত হইতেছিল না। তারপর হোলকারের হস্তে কনে'ল মন্সনের পরাভব এবং 
ভরতপুরে লেক্‌-এর ব্যর্থতার সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হইয়া ওয়েলেস্লীকে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়া পাঠাইলেন। 


দু স্বদেশ ও সভ্যতা 


ওর়েলেস্লীর চেষ্টায় মহীশূরের শক্তি চিরদিনের মত লুপ্ত হইয়া যায়। মারাঠা 
শক্তিকেও তিনি সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করিয়া দেন। নিজামকে তিনিই বৃটিশ 

ওয়েলেস্লীর কর্তৃত্বের আশ্রয় দান করেন। এইভাবে তাহার চেষ্টায় ভারতবর্ষে বুটিশের 
সি তিনটি প্রবল প্রতিদ্বন্থী শক্তির পতন হয়। ক্লাইভ এদেশে বৃটিশ রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন, aa তাহাকে আসন্ন বিনাশের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া যান, 
আর ওয়েলেস্লীর চেষ্টায় ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য দ্রুত-বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে 
থাকে। ওয়েলেদ্লীই ছিলেন এদেশে প্রথম স্পষ্ট সাম্ৰাজ্যবাদী গবর্ণর-জেনারেল। 
ফরাসী বিপ্রবের যুগে ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও ফরাসী শক্তি 
বৈদেশিক নীতি প্রতিরোধ ছিল তাহার সাত্রাজ্যবাদেরই একটি বিশেষ অঙ্গ এবং তাহার 
অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয়। আভ্যন্তরীণ শাসনে তিনি শৃঙ্খলা 

RASS করেন এবং বৃটিশ নিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাঘাদি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন (১৮০০ )। ফোট উইলিয়ম কলেজ বাঙ্গালা, 
হিন্দী, উদ প্রভৃতি লৌকিক ভাবায় গণ্ঘসাহিত্য রচনার আদিকেন্দ্ৰ ছিল। এই কলেজ 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল অল্প-শিক্ষিত বণিক ইংরেজ-সম্প্রদায়কে শাসকরূপে সাত্রাজ্য- 


রাজনীতিতে শিক্ষিত করা । কোম্পানীর সনদ ২০ বছরের জন্য (১৮১৩--,৩৩) দেওয়া 
হইল। 


(গ) লর্ড হেষ্টিংস্‌ (আল অব, ময়রা ) ১৮১৩১৮২৩ 


পূৰ্বাভাষ ।- লৰ্ড ওয়েলেস্‌লীর প্রত্যাবর্তনের পরে ১৮০৫ হইতে ১৮১৩ খৃষ্টাব্ 
ATE লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ (১৮০৫ ), স্তার জর্জ বার্লো ( ১৮০৫-০১০৭ ), এবং লর্ড মিন্টো 
(১৮,৭১৩) পর পর ভারতের গবণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। কর্ণওয়ালিস 
এদেশে আসিয়াই কয়েক মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন কাউন্সিলের সদস্য 
Ma বারে আনমল গরনর্ঘজেনায়েলের কাধতীর গ্রহণ করেন। তিনি 
ইংলগ্ডের কতৃপক্ষের নির্দেশ অন্সারে ওয়েলেস্লী-প্রবতিত রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যাগ 
করিয়া হোলকারের সহিত সন্ধি করিলেন এবং তাহাকে তাহার হতরাজ্য প্রত্যর্পণ 
করিলেন। লর্ড মিণ্টো যখন কার্ষভার গ্রহণ করিলেন তখন ইউরোপে ইংরেজ 


লর্ড হেষ্টিংস_ ২৮১ 


ও ফরাসী-সম্্াট নেপোলিয়নের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। মিণ্টোর শাসনকাল ভারতে 
ফরাসী প্রভাব-বিস্তার রোধ করিতে ব্যয়িত হইয়াছিল। মিণ্টো পঞ্জাবকেশরী 
রণজিৎ সিংহের সহিত মৈত্রীচুক্তি করিয়া "/ 

শিখদের সহিত বিরোধের সম্ভাবনা দূর 
করিয়াছিলেন। 

১৮১৩ খৃঃ অন্দে আৰ্ল অব্‌ ময়রা বৃটিশ 
ভারতের গবর্ণর-জেনারেল এবং প্রধান 
সেনাপতির ক্ষমতা লইয়া আসেন (১৮১৩)। 
ইনি মার্কুইস্‌ অব, হেষ্টিংস নামে অধিক 
পরিচিত। ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি 
ওয়েলেসলীকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। 
ওয়েলেসলীর আরব সাম্ৰাজ্যবাদী কাৰ্য লর্ড 
হেষ্টিংস ই সম্পূৰ্ণ করেন। 

লওঁ হেষ্টিংস্‌ প্রথমেই নেপালের গুর্খাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। গুর্খারা পরাজিত 
হইয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। 


তৃতীয় ইঙ্স-মারাঠ| যুদ্ধ (১৮১৭--’১৮ }--বেসিনের সন্ধি অনুযায়ী পেশবা 
২য় বাভীরাও বৃটিশের বশ্যতা স্বীকার করিলেও গোপনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত 


করিতেছিলেন। এই সকল যড়যন্ত্ৰে তাহার কিছুই লাভ হইল না বরং একে একে 
cater প্রদেশের কয়েকটি দুৰ্গ এবং অবশেষে মারাঠাদের নেতৃত্বও তিনি 
হারাইলেন। পেশবার ন্যায় অনেক মারাঠা-নায়কও বৃটিশ প্ৰভূত্ব সহ করিতে পারিতে- 
ছিলেন না। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে লৰ্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে পেশবা, ভৌসলা এবং 
হোলকার ইংরেজদের আক্রমণ করিলেন, কিন্তু একযোগে নয়_পৃথক্‌ পৃথক্‌ ত 
পুণার নিকট কিকি নামক স্থানে পেশবা পরাজিত হুইয়া 
মারাঠাদের = করেন ( ১৮১৭)। তারপর না pes 
সুনা : র্‌ নাগপুরের নিকট সীতাবদ্লী নামক স্থানে 
cal পরাভূত হন। উজ্জয়িনীর নিকট মাহিদপুর নামক স্থানে 
হোলকারও ইংরেজদের কাছে পরাভব স্বীকার করেন এবং এক সন্ধি করিয়া ইন্দোৰ রাজ্য 
র রাজ 


হচহ স্বদেশ ও সভ্যতা 


রক্ষা করেন ৷ পলায়িত পেশবা পর পর কোরেগাও এবং আষ্টি নামক দুইটি স্থানেই 
পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। ভোসলা প্রথমে পঞ্জাবে পলায়ন করেন, কিন্তু 
সেখানে স্থান না পাইয়া তিনি রাজপুতনায় আদিলেন এবং সেখানেই তাহার, 
মৃত্যু হইল। i 
এইভাবে লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে (১৮১৩_-২৩) প্রকৃতপক্ষে মারাঠা' 
শক্তির পতন হইল। পেশবাকে পদচ্যুত করিয়া বার্ষিক আট লক্ষ টাকা 
মারঠা শির বৃ দিয়া কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে বাস করিবার অঙ্ণমতি 
দেওয়া হইল। তাহার রাজ্যের এক অংশ বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইল, 
আর একটি ক্ষুদ্র অংশে প্রতাপসিংহ নামে শিবাজীর এক বংশধরকে সামন্ত নরপতিরূপে 
অভিষিক্ত করা হইল। তাহার রাজ্যের নাম হইল সাতারা। ভোসলার রাজ্যের! 
অধিকাংশই কাড়িয়া লওয়া হইল। উহার নগণ্য অংশ মাত্র তাহার এক শিশুপুত্রকে 
Sack (২য় রঘুজী) দেওয়া হইল। এই সময়ে ঘটনাক্রমে এক ইংরেজ, 
চিত্রকলা. সৈনিক অজন্তাগুহা ও তাহার অপূব চিত্রাদি আবিষ্কার করে। 
ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষ ও গৌরবের সাক্ষা বহন করিয়া অভন্ত। 

আজও পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে | 
পিণ্ডারী যুদ্ধ এই সময় পিণ্ডারী দহ্যদের উৎগীড়নে উত্তর-ভারত ছারখার' 
হইয়া যাইতেছিল। পিণ্ডায়ীয়া প্রথমে ছিল পিন্ধিয়া ও হোলকারের আশ্রিত 
ক্ষণোপজীবী। এই দলে হিন্দু এবং মুসলমান দুই-ই ছিল। মারাঠাশক্তি পতনের পর 
গিণ্ডারীর| বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দন্থাবৃত্তি করিতে লাগিল এবং সর্বত্র ভীষণ, 
এ মি celta এই ‘বিরাট হাল মনে বদ্ধপরিকর হইলেন। 
পিগুরীদের বাসভূমি ছিল মালব দেশ। চারিদিক হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলা 
হইল। পিগারী-স্দার আফগান আমীর খা ও করিম খা আত্মসমৰ্পন করিল। অন্ত- 
চিটী kon চিতু পলায়ন করিয়া জঙ্গলে বাঘের হাতে প্রাণ দিল। আমীর 
নবাবী এবং করিম খাকে যুক্ত প্রদেশে এক জমিদারী দিয়া 


FRG করা হইল। প্রায় এক বৎসরের (১৮১৭-১৮) চেষ্টায় পিণ্ডারীরা ছত্রভঙ্গ 


হইয়া গেল। 


লর্ড হেষ্টিংস্‌ ২৮৩ 
স্বীকার ।মারাঠাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে স্দেই রাজপুতদের 


রাজপুতদের বধ্যতা- 
পতনও আরম্ভ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় উদয়পুর ( মেবার ), যোধপুর 
রাজপুতদের aq), প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্যের 
অধঃপতন (মাড়বার ), জয়পুর ( 3 


রাজারা স্বাধীনতার আশা বিসর্জন দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সামন্ত- 
তান্ত্ৰিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। sata রাজাগুলিও সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। 
কর্ণেল জেম্দ্‌ টড, নামে জনৈক কর্মচারীকে লর্ড RB রাজপুতানায় 
কর্ণেল টড,  বুটিশ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। পত্ডিতপ্রবর bE সাহেবই প্রথম, 


পরিশ্রম-সহকারে রাজপুতদের জাতীয় ইতিহাস, কাহিনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, 


ইতি 
ae নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয় 


Annals and Antiquities of Rajasthan 
যশের অধিকারী হইয়াছেন। লর্ড CAT সম হু 
হয় এবং তথায় তাহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। 
এইরূপে সিন্ধুদেশ এবং আসাম, নেপালে গুর্খাদের রাজা এবং পঞ্জাবে রণজিৎ. 
সিংহের রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতে বুটিশের একাধিপত্য স্থাপিত হইল | 
বৃটিশ অধিকার এই বাজ্যগুলি ছাড়া অপর সকলগুলিই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে সামন্ত 
রাঙ্গা হইয়া দাড়াইল। অবশ্য আইনের চক্ষে কোন কোন দেশীয় রাজ্য ছিল বৃটিশের 
আপাত-সমকক্ষ মিত্ৰশক্তি, কিন্তু কাধতঃ কাহারও কোনরূপ স্বাধীনতা রহিল না ॥ 
দত্যাগ করিলেন। 


টিশ কর্তৃক Palas বন্দর অধিকৃত 


১৮২৩ খৃঃ অবে লর্ড হেষ্টিংস্‌ প 


প্রশ্নাবলী 


বিচার কর। 
১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কি জান? ইহার দোধগুণ বি 


ৰ্‌ ক 
২ । লড"কৰ্ণওয়ালিনের শাসনকালীন সংস্কারগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


৩। বৃটিশ শক্তি ও টিপু স্থলভানের মধ্যে MA fg tes 
৪ । লৰ্ড ওয়েলেস্‌লী-পৰ্তিত ‘সামন্ততাক্তিক! সন্ধির পূর্ণ ব্যাখ্য। কর এবং এই নীতি প্রয়োগের ফলে 


কিরণে বৃটিশর| ভারতে প্রভুশক্তি ( Paramount Power ) হইয়| দীড়াইল তাহা বর্ণনা কর। 
€ | ভারতীয় রাজ্যগুলিকে বৃটিশের সামন্ত-রাজ্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ওয়েলেস্‌লী কি নীভি, 


অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলাফল কি হইয়াছিল বণনা কর। 


২৮৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


৬ ৷ লৰ্ড ওয়েলেস্‌লী এবং লর্ড হেষ্টিংসের শাদনকালে ইন্গ-মারাঠ| সংঘর্ষ ও মারাঠাদের পতনের 
কাহিনী লিখ ৷ 
৭ ৷ লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে মারাঠা যুদ্ধাদি সম্বন্ধে বর্ণনা কর। 
৮ । ইহাদের বিষয় কি জান? লা 
সামন্ততান্ত্ৰিক সন্ধি, টিপু সুলতান, দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা বুদ্ধ, অজন্তার চিত্রকলা,পিগারী যুদ্ধ। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 


১৮১৮ খৃঃ অন্দের পর বৃটিশ শক্তির বিস্তার-_শিখশভির অভ্যুদয় ও পতন 


ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার_রণজিৎ সিংহ এবং শিখ যুদ্ধ 


শিখধৰ্ম।- পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে নানক শিখধর্ম প্রচার করেন। তিনি ছিলেন 
শিখদের প্রথম গুরু। তাহার Frond ‘শিখ’ নামে পরিচিত । 
গুরু নানক (১৪৬৯-_-১৫৩৯) তাহার উদার ধর্সপ্রচারে হিন্দু ও মুসলমানকে 
পঞ্জাবে শিধ “তে গীথিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী 
ret = শিখ-গুরুদের মধ্যে সামরিক শক্তি বিকাশের কোনও উদ্দেশ্য ছিল all 
আকবর ১৫৭৭ খৃঃ অন্দে অমুতসরে শিখসম্প্রদায়কে যে জমি দান করেন, 
দেইখানেই অস্বত্সরের প্রসিদ্ধ “eae স্থাপিত হয়; অদবৰি উহাই শিখদের প্রধান 
তীর্থ। পঞ্চম গুরু অৰ্জুন জহাঙ্গীরের আদেশে নিহত হন ( ১৬০৬ )। গুরু অভুর্নই 
ছিলেন শিখদের ‘fies নামক ধৰ্মপুস্তকের সৃষ্বলয়িতা। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দই 
(১৬০৬-1৪৫ ) সর্বপ্রথম শিখদিগকে সামরিক সম্পরদায়ে পরিণত করেন। জহাঙ্গীরের 
আদেশে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন এবং পরে 
হর শাহৃজহানের, সৈদলের সহিত যুদ্ধবিগ্ৰহেই তাহার জীবন অতিবাহিত 
প্রাণদণ্ড 
(১৬৭৫) হয়। নবম গুরু তেগবাহাছুরকে রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী করা হয়। 
STN তাহাকে ইস্লাম ধর্ম অথবা মৃত্যু এই দুয়ের একটি বাছিয়া 


ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার_-রণজিৎ সিংহ এবং শিখ যুদ্ধ ২৮৫ 


লইতে বলিলে, তেগবাহাছুর প্রাণদণ্ড বরণ করিলেন (১৬৭৫ )। eq এই আত্ম- 
ত্যাগে শিখদের মধ্যে এক অভিনব প্রেরণার সঞ্চার হইল। দশম গুরু 
অন গোবিন্দসিংহ তেগবাহাছুরের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য শিখদিগকে 
একটি রণকুশল সামরিক জাতিতে পরিণত করিলেন; শিখজাতি 

প্রাণপণে মুঘলদের বিরোধিতা করিতে লাগিল | 
রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় ও শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা ier গোবিন্দ শিখদের 
একটি 944 সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। তাহার মৃত্যুর পর শিখদের সামরিক 
শক্তির দ্রুত বিকাশ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধো গুরুপদ লুপ্ত হওয়ায় শিখগণ 
অনেকগুলি “মিস্ল' বা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। রণজিতের পিতা ছিলেন এইরূপ 
একটি 'মিদ্ল-এর ate! ১৭৮০ খৃঃ অন্দে রণজিতের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর 
পরে দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি মিস্ল- 
এর নায়ক হইলেন। বালক হইলেও 
রণজিৎ অসাধারণ রাজনৈতিক ও 
সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 
স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি বিচ্ছিন্ন শিখ- 
জাতিকে একত্র করিয়া একটি শক্তি- 
শালী রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। আহমদ শাহ্‌ দুর্‌- 
রাণীর মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাহার 
পৌত্র জামান শাহ্‌ কাবুল ও পঞ্জাবের 
একাংশের আধিপত্য লাভ করিলেন। 
পঞ্জাব আক্রমণ কালে রণজিৎ তাহাকে pe রঃ 
বিশেষ সাহায্য করেন। ইহাতে গ্রীত রণজিৎ সিংহ 
হইয়া জামান শাহ্‌ তাহাকে লাহোরের শাসনকর্তী-পদে নিযুক্ত করেন এবং “রাজা” 
উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময় পঞ্জাবে নানারপ গোলযোগ দেখা 
দিয়াছিল। এই গোলযোগের সুযোগ লইয়া রণজিৎ পঞ্জাবে একটি স্বাধীন 


স্বাধীনতা ঘোষণা 


ত স্বদেশ ও সভ্যতা 


ও শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া তুলিবার আয়োজন করিলেন। তিনি একে একে শিখ 
মিদ্লগুলি জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিলেন। ক্রমে অমুতসর ও লুধিয়ানাও 
তাহার হস্তগত হইল। তখন তিনি আফগান age অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা 
ঘোষণা করিলেন। তারপর রণজিৎ শতদ্ধ ও যমুনার মধ্যবর্তী শিখরাজাগুলি 
অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হন। সেখানকার খিখেরা বুটিশের 
ছি নন্ধি সহায়তা প্রার্থনা করিলে লর্ড মিন্টো রণজিতের নিকট একজন দূত প্রেরণ 
করিলেন। অমৃতসরে উভয় পক্ষে এক সন্ধি হইল (১৮০৯)। রণজিৎ শতদ্র 
অতিক্রম করিয়া আর রাজ্য বিস্তার করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং 
ইংরেজরাও তাহার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না এরূপ অদ্দীকার করিলেন। শতদ্র নদী 
পর্যন্ত বুটিশ-ভারতের সীমা বিস্তৃত হইল। অমৃতনরের সন্ধির পরে রণজিৎ উত্তরে ও 
পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হইলেন। একে একে কাশ্মীর, কাংড়া মূলতান 
ও পেশোয়ার পর্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইল। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে রণজিতের মৃত্যু 
হইল। 
চরিত্র ও কৃতিত্ব।--শিবাজীর স্যার রণজিৎ সিংহও একজন অনাধারণ কীতিমান 
পুরুষ ছিলেন। সামান্য একজন খিখ-নায়কের পুত্র হইয়া নিজের শক্তি ও বুদ্ধিবলে, 
বহু বাধাবিপ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়া অসামান্য 
প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কার্ধের ফলে শিখদের মধ্যে এক্য ও জাতীয়তা- 
কা প্রেরণা আসিয়াছিল। শিখ জাতির অভূতপূর্ব অভ্যুথান তাঁহার জীবনের অবিস্বরণীয় 
ত 
্জাশাসন-বযাপারে রণজিৎ সিংহ বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। ভীহার 
“াদনকালে রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিত। তিনি কৃষকদের করতারে পীড়িত করেন 
নাই এবং কৃষকদের প্রতি রাজকর্মচারিগণ যাহাতে কোন অত্যাচার করিতে না পারেন 
“সেদিকে তাহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি রাজ্যকে ago করিবার জন্য সামরিক বল 
বুদ্ধি করেন। ইউরোপীয় গোলন্দাজ ও সেনানায়ক নিযুক্ত করিয়া তিনি শিখ সৈন্তবাহিনীকে 
শিক্ষিত ও রণনিপুণ যোদ্ধদলে পরিণত করেন। তাঁহার নেতৃত্বে BEE খালসা (Khalsa) 
সৈন্যদের খ্যাতি তখন সারাদেশে ছড়াইয়া গিয়াছিল। 


ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার__রণজিৎ সিংহ এবং শিখ যুদ্ধ ২৮৭ 


পঞ্জাবে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারঃ প্রথম শিখ যুদ্ধ।_১৮৩৯ খৃঃ 
অন্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র খড়গ fe 
us gar, PRR লাভ করিলেন। কিন্তু তাহার অকৰ্মণ্যতায় রণজিতের প্রবল 
atesy Forint খাল্সা সৈন্যরাই রাজোর সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিল। ১৮৪৩ খৃঃ অন্দে 
'বণজিতের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসান হইল। 
দলীপের মাতা রাণী বিন্দন হইলেন পুত্রের অভিভাবিকা। লাল সিংহ ও 
তেজ সিংহ নামক দুইজন মন্ত্রী রাজমাতাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
দুৰ্দান্ত খাল্সা সৈন্যদলকে সংযত করা তাহাদের সাধাতীত হইয়া উঠিল। 
ঝুকে কানা এদিকে কুটনীতিজ্ঞ ইংরেজদের কয়েকটি কাজে শিখদের মনে ইংরেজদের 
সততা ও বন্ধুত্ব সম্বন্ধে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত লইল। তখন খাল্া Cia শতদ্রর 
পূর্-পারে বুটিশ রাজা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিল। অগত্যা রাজমাতা৷ বিন্দন 
এবং তাহার মন্ত্রীরা তাহাদিগকে ইংরেজ রাজ্য আক্রমণের অনুমতি দান করিলে প্রায় ৬০ 
হাজার শিখ লৈন্তের এক বাহিনী শতদ্র অতিক্ৰম করিয়া দিল্লী আক্রমণের অভিপ্ৰায়ে অগ্রসর 
হইল (১৮৪৫ )। এইরূপে ইংরেজ ও শিখে প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল। গবর্ণর.জেনারেল 
হাৰ্ডিগ্তও (১৮৪৪-৪৮) যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। প্রথমে মুদকী নামক স্থানে যুদ্ধ 
হইল। ইংরেজরা অপ্রত্যাশিত ক্ষতি স্বীকার করিলেও শেষ অবধি শিখ সেনানায়ক 
লাল সিংহের সৈন্য-পরিচালনার aia ফলে জয়লাভ করিল (১৮৪৫)। ইহার 
কয়েকদিন পরেই ফিরোজশা বা ফিরোজ শহর নামক স্থানে আর একটি যুদ্ধ হইল; 
এই যুদ্ধে ইংরেজদের প্রধান সেনাপতি স্যার হিউ গাফ এবং বড়লাট বাহাদুর স্বয়ং 
উপস্থিত ছিলেন। এবারও ইংরেজদের প্রচুর লোকক্ষয় হইল; কিন্তু শিখ সেনাপতি, 
তেজ গিংহের নিৰ্ব,দ্বিতায় শিখরাই পরাভূত হইল ( ১৮৪৫ )। তারপর আলিওয়ালের 
যুদ্ধে (১৮৪৬) খাল্দা দল শত্ৰুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি করিয়াও সৈন্যাধাক্ষদের অকৰ্মণ্যতার 
ফলে পরাভূত হইল। দোত্রাও নামক স্থানে ঠিক seat কারণেই শিখদিগকে 
আবার পরাজয় স্বীকার করিতে হইল (১৮৪৬ )। অনেকেরই বিশ্বাস, সৈন্যাধ্যক্ষদের 
এরূপ ব্যর্থতার মূলে হ্েচ্ছারুত বিশ্বাসঘাতকাও ছিল এবং সে বিশ্বাসঘাতকতা বৃটিশের 
অর্থে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। অন্য ভারতবাসী শিখদের সাহাবা করে নাই। 


২৮৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ইহার পর লাহোরে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুসারে 

জলন্ধর দোয়াব (“Se ও বিপাশার অবকাশ-স্থলে ) এবং শতদ্রর 

লাহোরের দক্ষিণে সমুদয় ভূ-ভাগ ইংরেজদের অধিকারে আদিল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ- 
প্রথম সন্ধি 

স্বরূপ ইংরেজগণ প্রচুর অর্থও দাবি করিলেন। শিখ রাজকোষে তত 


অর্থ ছিল না। তাই গুলাব সিংহ নামক জনৈক প্রাদেশিক কর্মচারীর নিকট হইতে 


ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার__রণজিৎ সিংহ এবং শিখযুদ্ধ ২৮৯ 


৭৫ লক্ষ টাকা লইয়া তাহার কাছে কাশ্মীর ও জম্মু বিক্রয় করা হইল। 
aise পরে গুলাব সিংকে কাশ্মীর ও জন্মুর রাজা বলিয়া স্বীকার করা 
অন্মুবিক্রয় হয়। ইহার পর ইংরেজের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে 
শিখনায়ক লাল সিংহ পঞ্জাব হইতে নির্বাসিত হইলেন। তারপর 'লাহোরের দ্বিতীয় 
সন্ধিতে” পঞ্জাবে বুটিশবাহিনী রাখিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার 
শাসনভার স্যার হেন্রী লরেন্স নামক জনৈক বৃটিশ প্রতিনিধির উপর 
অর্পণ করা হইল। নাবালক দলীপ সিংহ নামে রাজা হইলেন কার্যতঃ 
পঞ্জাবে পূর্ণ বৃটিশ আধিপত্য স্থাপিত হইয়া গেল। 


লাহোরের 
২য় সন্ধি 


১৮৪৮ খৃঃ অন্দে লর্ড হাডিঞ্জ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং লর্ড ডালহৌসী 
( ১৮৪৮-৫৬ ) ভারতবর্ষের গৰ্বৰ্ণৱ-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। 


দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ | বৃটিশ শাসকদের উদ্ধত্য বীর খাল্সাদের সহ হইতেছিল ন! । 
তদুপরি রাজমাত| বিন্দনকে বুটিশগণ অন্যত্র প্রেরণ করায় অসন্তোষ আরও বাড়িয়া 
উঠিতে থাকে। অবশেষে মুলতানের শাসনকর্তা মূলরাজের নিকট 
হিসাব-নিকাশ দাবি করা হইলে, তিনি পদত্যাগ করেন। নৃতন 
শাসনকর্তা দুইজন ইংরেজ কর্মচারীর সহিত মূলতানে আসিলে কর্মচারী দুইজনকে 
হত্যা করা হয়। লাহোরের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শের সিংহকে মূলরাজের বিদ্রোহ দমন 
করিতে প্রেরণ করিলেন, কিন্ত শের সিংহ বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়া বসিলেন। 
দেখিতে দেখিতে প্রায় সমগ্র পঞ্জাবে বিদ্রোহের আগুন জলিয়া উঠিল। 
73 ডালহৌসীও যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। বিতস্তাতীরে চিলিয়ানবালা নামক 
= স্থানে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গাফ শেরসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাভূত 
হইলেন (১৮৪৯)। চিলিয়ানবালার যুদ্ধে পরাভবের ফলে তাহাকে প্রধান সেনা- 
afer পদ হইতে অপসারিত করিয়া ora স্যার চার্লস নেপিয়ারকে নিযুক্ত করা 
হইল। পদত্যাগ করিবার পূর্বেই আবার চন্দ্ৰভাগা নদীর তীরে গুজরাট 

নামক স্থানে গাফ শিখদিগকে পরাভূত করিলেন (১৮৪৯)। এইবার 
শিখ যুদ্ধের অবসান হইল। অতঃপর ডালহৌসী সমগ্র পঞ্জাব বৃটিশ 


১৯ 


কারণ 


হ্‌ স্বদেশ ও সভ্যতা 


ভারতের অন্তর্ভূক্ত করিয়া ফেলিলেন। দলীপ সিংহকে বাৰ্ধিক বৃত্তি দিয়া সিংহাসন- 
pS করা হইল। স্বাধীন শিখ রাজ্যের অবসান ঘটিল। ভারতে ইংরাজ-শক্তির 
প্ৰতিদ্বন্দী আর কেহ রহিল Al | ৪ 

ডালহোসীর ত্বত্বলোপ-নীতি ও রাজ্যগ্রাস।__ডালহৌসী একজন Atatsy- 
বাদী, প্রভুত্বপ্রিয় এবং জবরদস্ত শাসক ছিলেন। ভারতে বুটিশ শক্তির একাধিপত্য 
প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। শিখ শক্তি বিনষ্ট করিবার পর তিনি 
ভারতের সামন্ত রাজাগুলিকে বৃটিশ শাসনাধীনে আনিবার উদ্যোগ করিলেন। ডালহোৌসীর 
ভারতে আদিবার অনেক দিন পূর্বেই কোম্পানী এক আইন করেন যে, কোন দেশীয় 
রাজার অপুত্ৰক অবস্থায় মৃত্যু হইলে কোম্পানী তাহার রাজা দখল করিতে পারিবেন 
রাজার কোন দত্তকপুত্র থাকিলে তাহার অধিকার গ্রাহ হইবে না। ইহাই 'স্বত্বলোপ-নীতি’ 
(Doctrine of Lapse) নামে পরিচিত। ইহার সঙ্গে ইংরাজের প্রতি বিশ্বাস লোপও 
সরু হইল। 

দেশীয় রাজাসমূহে কুশাসন ও প্রজাদের দুর্দশার অজুহাতে ডালহৌসী- এই আইন 
২ প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কৌশলে তিনি এই বিশ্বাস 
পুর ও সম্বলপুর জাগাইলেন যে, দেশীয় রাজাদের শাসন অপেক্ষা ইংরেজ-শাসন প্রজার 
অধিকার পক্ষে কল্যাণকর। ফলে সাতারা, ঝান্দী ও নাগপুর ইংরেজ অধিকার- 
ভুক্ত হইয়া গেল। এই সকল রাজ্যের রাজার! অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। 
বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জৈৎপুর ও সম্বলপুর রাজ্যও বাদ গেল না। তারপর, তাগ্জোর 
ও কর্ণাটের রাজারা যে বৃত্তি পাইতেন তাহাদের মৃত্যুর পর, তাহাদের দত্তকপুত্রদিগকে 
সে সকল বৃত্তি হইতেও বঞ্চিত করা হইল। পেশবা ২য় বাজীরা ওয়ের মৃত্যুর পর 
sear তার TOPS ধুন্দুপন্থ বা নানা সাহেব যখন বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, 
টা তখন তাহাকে জবাব দেওয়া হয় যে, মৃত পেশবাকে কেবল তাহার 

বনকালের FIR বৃত্তি দেওয়া, হইয়াছিল। নানা সাহেব হইলেন ইংরাজের চির শক্র। 

স্বত্বলোপ-নীতি ছাড়া ডালহৌসী অবৈধ রাজ্যগ্রাসের অন্ত পশ্থাও অবলম্বন করিয়া- 

ছিলেন। কুশাসনের তে অযোধ্যার নির 
অযোধ্যা ine ES ই পরাধ নবাব ওয়াজিদ 
রাজ্যচ্যুত করিয়া, afar বার লক্ষ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে, 


ভারতে বৃটিশ অধিকার বিস্তার_রণজিৎ সিংহ এবং শিখযুদ্ধ ২৯১ 


বিশাল অযোধ্যা রাজ্যাটি বুটিশের অবিকারভুক্ত করা হইল (১৮৫৬)। ইতিপূর্বে 

বৃটিশ কর্মচারীকে বন্দী করার অপরাধে সিকিমের রাজার প্রতি শাস্তি 
Piss হিসাবে ডালহৌসী তীহার রাজোর কিয়দংশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন 
(১৮৫০ )। বৃটিশ সৈন্তের ব্যয়ভারের জন্য নিজামের নিকট হইতেও বেরার এবং 
অন্যান্য কয়েকটি জেলা আদায় করা হইল। ইহার ফলে ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 

হিন্দু ও মৃদলমান ইংরেজের কঠোর শাসনে ও মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সন্তুস্ত ও 
24. পরাধীন দেশীয় রাজন্যবর্গের হস্তে রহিল। ডালহৌসীর অন্যায় জুলুম ও 
অমানুষিক নীতিই দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও জাতীয় বিদ্রোহের (সিপাহী বিদ্ৰোহ ) প্রধান 
কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 


প্রশ্নাবলী 


১ | শিখণক্তির অভ্যুদয় ও পতনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর | 

২। রণজিৎ সিংহের রাজত্বের কথা বর্ণনা কর। 

৩। ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে যুদ্ধের কারণ, কাহিনী ও ফলাফল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | 

৪। ats সিংহের জীবনী ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর। 

৫। ভারতীয় রাষট্রসমূহ অধিকার করিবার নিমিত্ত লর্ড ডালহোঁসী কিরাপ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন 
এবং তাহার এই নীতি কতদুর সাফল্যলাভ করিয়াছিল বর্ণনা কর। 

৬। শিখ যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | ইহার ফলাফল বর্ণনা কর। 


--লঁল 


বড়বিংশ অধ্যায় 
শাসন সংস্কার--লৰ্ড বেটিক হইতে লর্ড ালহৌনী 
শীসন-সংস্কার-_লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক হইতে লর্ড ডালহৌসী 


শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ।__১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া ত্যাক্ট বা ভারত শাসন 
আইন রচিত হয়। ইহার পর পার্লামেন্ট কর্তৃক কোম্পানীর সনন্দ বদলের সময় 
প্রতিবার কিছু কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করা হয়। 

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের সনন্দ অন্রসারে বান্গালার গবর্ণর-জেনারেল সমগ্র ভারতের গবর্ণর- 

জেনারেল হইলেন। ইতিপূর্বে গবর্ণর-জেনারেলের GI ও মাদ্রাজ 
হা প্রদেশের আভ্যন্তরীণ শাসনের জন্য কোন বিধি ( Regulation ) প্রণয়ন 

করিবার অধিকার ছিল all fee এই আইনের ফলে সমগ্র বুটিশ- 
শাসিত ভারতের শাসনসংক্রান্ত বিষয়ের উপর তাহার কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল এবং 
স্পরিষদ্‌ গব্ণর-জেনারেল সমগ্র বুঁটিশ-ভারতের জন্তা আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা পাইলেন। 
গবর্ণর-জেনারেলের, পরিষদে একজন আইনসচিবও ( Law Member ) নিযুক্ত হইলেন | 
এই সানন্দে স্পষ্টভাবে উল্লেখ কর! হইল যে, ভারতীয়গণ উপযুক্ত যোগাতা৷ অর্জন করিলে 
যে-কোন বিভাগে উচ্চ রাজকাধে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। 

১৮৫৩ খৃঃ অব্দের সনন্দ অনুসারে ভারতে প্রথম ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। 
গবর্ণর-জেনারেল তাঁহার পরিষদের চারিজন সদস্ত, প্রধান সেনাপতি, স্বপ্ৰীন কোর্টের 
প্রধান বিচারপতি ও অপর পাঁচজন মনোনীত সভ্য--মোট বারজন সস্তা লইয়া 
ব্যবস্থাপক সভা! গঠিত হইল। বাংলা, বিহার ও উড়িস্তার শাসনভার একজন লেফটেনাপ্ট 
গবর্ণরের ( Lieutenant Governor ) হস্তে JB হইল | 

বিচার-ব্যবস্থ|।--কৰ্ণওয়ালিস-প্রবতিত বিচার-ব্যবস্থা প্রায় ৪, বৎসর কাল 
বজায় ছিল। লর্ড বেটিঙ্কের শ/সনকালে আবার বিচার ও শাসন-ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন সাধিত হইল। পূর্ববর্তী শাসনসংস্কারে যে সকল ক্রি ছিল প্রগতিবাদী cafe 


শাসন-সংস্কার--লৰ্ড উইলিয়ম বেনটিস্ক হইতে লৰ্ড ডালহৌসী ২৯৩ 


সেগুলি দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি প্রাদেশিক আদালতগুলি তুলিয়া দিয়া 
কলেক্টরদের উপর ফৌজদারী বিচারের ভার 
অর্পণ করেন। কয়েকটি জেলা! একত্র করিয়া 
একটি বিশাল বিভাগ গঠন করা হইল। প্রতি 
বিভাগে একজন করিয়া কমিশনার ও প্রতি 
জেলায় একজন করিয়া সেসন্দ জজ নিযুক্ত 
করা হইল। উইলিয়ম বেটিঙ্ক সর্বপ্রথম ডেপুটি 
BABI ও প্রধান সদরালা-পদে ভারতীয় 
কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। আদালতে 
ফার্সী ভাষার পরিবর্তে বেটিঙ্ক বাংলা প্রভৃতি 


দেশীয় ভাষায় প্রচলন করিলেন। এই সময়েই লর্ড উইলিয়ম ioe 
উচ্চ রাজকার্ষে শিক্ষিত ভারতবাসী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। রামমোহন রায় ও 
দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রভাব এক্ষেত্রে স্মরণীয়। 


কলিকাতার স্থগ্রীম কোর্টই প্রথমে কোম্পানীর সর্বোচ্চ বিচারালয় ছিল। পরে 
১৮০১ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজে ও ১৮৩২ খৃঃ অন্দে বোম্বাইতে দুইটি Raa কোর্ট স্থাপিত 
হয়। ইংলণ্ডের আইনই কিছু পরিবতিত হইয়া বৃটিশ-ভারতে প্রচলিত 
ছিল। এই সকল সর্বোচ্চ বিচারালয় হইতে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে 
আপীল করা চলিত। ১৮৩৪ খৃঃ অবে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত আইন ও অন্যান্ত 

বিধিসমূহের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান করিয়া, সমগ্র বৃটিশ-ভারতের 59 ii | 

কোড অভিন্ন আইন-গ্ৰন্থ সঙ্কলিত করা হয়। ইহাই ‘ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড 
বা ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন নামে খ্যাত। বিখ্যাত উতিহাসিক লর্ড মেকলে ভারতে 
আসিয়া এই কাধে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। 

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সনদে RA কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত একত্র 
করিয়া হাইকোর্ট গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১৮৬১ icy কলিকাতা হাইকোট 
প্রতিষ্ঠায় এই প্রস্তাব কার্ধে পরিণত হয় । 


শিক্ষার প্রসার প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিশ্বের শ্রেষ্স্থান 


স্নগ্ৰীম কোর্ট 


পিনাল 


২৯৪ স্বদেশ ও সভ্যত 


অধিকার করিয়াছিল। মুসলমান যুগেও রাজা ও বাদশাহদিগের আশ্গকুল্যে শিক্ষার বহুল 
প্রসার ঘটিয়াছিল। কিন্তু মুঘল সাত্রাজ্যের পতনের যুগে যখন দেশে অরাজকতা দেখা 
দিল, তখন শিক্ষার ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত হইয়া গেল এবং বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ 
ও প্রগতিশীল শিক্ষার অনুশীলন প্রায় বন্ধ হইয়| গেল। উহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় আমাদের জাতীয় জীবনেরও নানা অধোগতি দেখা দিল। 


বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে ভারতে প্রাচীনপন্থী শিক্ষার প্রচলন ছিল। দেশে বহু 
টোল ও মাদ্ৰান৷ ছিল। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রেরা সংস্কৃত এবং ফার্সী ও 
আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিত। উচ্চাদ্দের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ROT 
একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। আবার মাতৃভাষ| প্রসারের কোন ব্যবস্থা এ-সকল 
বিদ্ধালয়ে ছিল না। ফলে বহির্জগতের সহিত বিযুক্ত হইয়া ভারতবাসী কৃপমণ্ডুকে 
পরিণত হইতেছিল। 

কোম্পানীর শাসকবর্গ প্রথমে এদেশীয় শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্ত 

- বিদ্ছোৎসাহী হেষ্টিংসের আন্মকূল্যে নানাদিকে feats] ও শিক্ষার প্রসার 
হেষিলর ছটে| সংস্কৃত এবং আরবী ও ফারসী শিক্ষার জন্ত এই সময় কাণীতে 
আমলে শিক্ষার 
প্রসার একটি সংস্কৃত কলেজ এবং কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কিন্তু 

তখনও সরকারী প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষা-প্রবর্তনের কোন চেষ্টা কোম্পানী 

করেন নাই। 

গবর্ণমেন্টের দায়িত্বে ইংরেজি শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা না হইলেও খৃষ্টান মিশনারী 
সম্প্রদায় বাঙ্গালা ও মান্দ্াজে বহু স্থুল স্থাপন করিয়া ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন 
করিলেন। যে সকল খৃষ্টান মনীষী এই কার্যে অগ্রসর হইলেন তাহাদের 
মধ্যে উইলিয়ম কেরীর নাম প্রসিদ্ধ। মিশনারীরা খৃষ্টানধৰ্ম প্রচারের 
নিমিত্ত বান্ধালায় নানাবিধ পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহার ফলে বাঙাল! গগ্ধসাহিত্যের 
প্রভূত উন্নতি হয়। বিদেশী মিশনারীদের শিক্ষা-বিস্তারের সময় রাজা রামমোহন রায়, 
ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মনীবিগণ দেশী বিদেশী শিক্ষার সমস কার্য হাতে লইলেন। 


ইতিমধ্যে লর্ড ওয়েলেস্‌লি উচ্চ ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা 


ইংরেজি শিক্ষার 


শাসন-সংস্কার__লর্ভ উইলিয়ম বেটিস্ক হইতে লর্ড ডালহৌসী ২৯৫ 


দিবার নিমিত্ত কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৮০, )। এই 
কলেজ বান্ধালা, হিন্দী, Cy প্রভৃতি লৌকিক ভাষায় পুস্তকাদি ও গছ্যসাহিত্য-রচনীর 
আদিকেন্ত্র ছিল। ফলে ‘বাঙ্গাল গেজেট, ‘সমাচার দর্পণ’ প্রভৃতি সংবাদ-পত্রও সুরু হয়। 


ভুকৈলাশের জয়নারায়ণ ঘোষাল, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন বায় 
প্রভৃতি মহাপুক্ুষগণের চেষ্টায় পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসারের জন্য কাশীতে A. V. School ও 
কলিকাতায় প্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজ ও অন্তান্ত শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়। 


ইংরেজি আধুনিক শিক্ষা-প্রবর্তনের নিমিত্ত আন্দোলনের ফলে ক্রমে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
দৃষ্টি ভারতীয়দিগের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে পতিত হইল। ১৮১৩ খৃঃ অবের সনদে 


নির্দেশ দেওয়া হইল যে, অতঃপর ভারতবাসীর মধ্যে দেশীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার 
নিমিত্ত বাৎসরিক অন্ন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। কিন্তু কতৃপক্ষ এই নির্দেশ 


Sah বিশেষ কোন কার্য করিলেন না। 
১৮২৩ খুঃ অন্দে কোম্পানী বাঙ্গালা- 
দেশে একটি সংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা করিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া 
রাজা রামমোহন লর্ড আমহাষ্টকে পত্র 
লিখিয়া ভারতীয়দের চিকিৎসা! ও বিজ্ঞানশিক্ষার 
ব্যবস্থা দাবী করিলেন। গবর্ণমেন্ট 
তখনও ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। 
কিন্তু ইহা সত্বেও দেশীয় নেতাদের বেসরকারী 
চেষ্টায় বাঙ্গালাদেশে (১৮১৭-৫৭ ) বহু বিদ্যালয় 

ত হইল এবং আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা {|| 
FS অগ্রসর হইতে লাগিল। yi 

প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য শিক্ষা কোন্টি রাজা রামমোহন রায় 

দেশের পক্ষে উপযোগী, ইহা লইয়া তখন দেশী-বিদেশী মনীষীদের মধ্যেই প্রবল 
মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদেশী পণ্ডিত যাহারা ভারতে প্রাচ্য-শিক্ষা প্রবর্তনের 


২৯৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


পক্ষে ছিলেন, তাহাদের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ উইলদন সাহেবের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ; 

আর বাহারা ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক তাহাদের মধ্যে ছিলেন 
না মেকলে সাহেব প্রধান । পূৰ্বেই . উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজা 

রামমোহন রায় বিখ্যাত প্রাচ্যজ্ঞানবিশারদ হইলেও পাশ্চাত্তা বিদ্যা, ভাষা 
ও বিজ্ঞান শিক্ষা-প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন যে, পাশ্চাত্য 
জাতি বিজ্ঞানের বলেই পৃথিবীতে স্বাধীন এবং এত বড় হইয়াছে; স্থৃতরাং ভারতবাসীকে 
মাথা তুলিয়া দাড়াইতে হইলে পাশ্চাত্য বিদ্যা ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে হইবে। ব্ৰাহ্মধৰ্ম 
ও সমাজের প্রবর্তক এবং দেশপ্রগতির বহু প্রচেষ্টার প্রযোজক বলিয়া রামমোহন অমর 
হইয়া আছেন। বহু তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর রামমোহন ও মেকলের মতই গৃহীত 
হয়। স্থির হইল যে, গবর্ণমেণ্ট এদেশে শিক্ষার জন্ত যে অর্থ মঞ্জুর করিবেন তাহা ইংরেজি 
ভাষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যই ব্যয় sal হইবে (১৮৩৫ )। পাশ্চাত্য 
চিকিংসাবিজ্ঞান ও জীবততর প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ay ১৮৩৫ খৃঃ অন্দে কলিকাতায় 
প্রথম মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়! ইংরেজি ভাবা কেবল উচ্চপিক্ষারই বাহন 
হইল না, সরকারী কাজকর্েরও মাধ্যম হইয়া দাড়াইল। তবে ইহাতে একদিকে যেমন 
ভারতীয় মনীষীদের সম্মুখে জ্ঞানের নূতন দুয়ার খুলিয়া গিয়াছিল, আর একদিকে 
তেমনই দেশের এই নব্যশিক্ষিত সমাজের সহিত সাধারণ মানবের এবং ভারতের 
প্রাচীন সংস্কৃতির সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল কিন্তু এই যুগেই রাধাকান্ত দেব বিপুল ব্যয়ে 
“Mea? অভিধান প্রকাশ করেন | 


১৮৫৪ খৃঃ অন্দে লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে শিক্ষাবিধির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
সাধিত হইল। এই সময় বোর্ড অব্‌ কণ্টেলের সভাপতি স্যার চালপ্‌ উড ভারতবর্ষে 
বিশ্ববিদ্ধালয়, কলেজ ও স্থুল প্ৰভৃতি বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষাব্যবস্থা 

স্বভাবে পরিচালনার নিমিত্ত একটি abies পরিকল্পনা! প্রস্তুত করিয়া 
টি তাহা গবর্ণর-জেনারেলের নিকট প্রেরণ করেন। মেকলের শিক্ষা নির্দেশের পর 
ইহাই ১৮৫৪ খৃঃ অন্ধের স্থবিখ্যাত এডুকেশন জেদ্প্যাচ বা শিক্ষা-বিষয়ক 
নির্দেশত্র। এই নির্দেশ অন্্ায়ী একটি জনশিক্ষা বিভাগ ( Deparknentio? 
Public Instruction ) গঠিত হইল। গবর্ণমেণ্টের অর্থে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত 


শাসন-সংস্কার-_লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক হইতে লৰ্ড ডালহৌসী ২৯৭ 


হইল এবং ভারতবাসীদের যংসামান্ত সরকারী সাহায্য দিবার ব্যবস্থাও হইল । বিদ্যালয়গুলির 
শিক্ষা-বাবস্থ। পরিদর্শনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক পরিদর্শক (Inspectors) নিযুক্ত করার 
ব্যবস্থাও হইল। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত 
১৮৫৭ খৃঃ অন্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও 
মান্দ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই 
সময় রুড়কীতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। এই নির্দেশপত্রে ইহাও 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, দেশীয় ভাবাই 
শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত ৷ জনশিক্ষা ও স্ত্রী 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপরেও বিশেষ জোর 
দেওয়া হয়। ১৮৪৯ বেথুন সাহেব ও ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড ডালহৌসী 

কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে জাতীয় শিক্ষার পীঠস্থান টোল, পাঠশালা, মাদ্রাসা ও মক্তবগুলি 
সরকারী সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে যাইতে লাগিল। ইংরেজি 
শিক্ষার প্রতি জোর পড়ায় ইংরেজি সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতবাসীর মনে বিপ্লবের বীজ 
বপন করিল। মেকলের মনোবাপনাই পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। তিনি এমন একটি 
ভারতীয় শ্রেণী গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন__“যাহারা রক্তে ও বর্ণে থাকিবে ভারতীয়, 
কিন্তু রুচি, মত, মন ও নীতিতে হইবে ইংরেজ” অর্থাৎ ইংরেজদের দাস। কিন্তু এই 
শতাব্দীতেই বাঙ্গালাদেশে এমন কয়েকজন মনীধীর আবির্ভাব হইল ধাহারা দেশ ও 
জাতিকে অনিবার্য এই সর্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে 'হিন্দুমেলা*দির প্রতিষ্ঠা করেন। 


বুটিখগবর্ণমেন্ট প্রথমে স্্রীশিক্ষা-প্রগারের কোন চেষ্টাই করেন নাই। বে-সরকারী 
প্রচেষ্টায় প্রথম এদেশে স্বীশিক্ষা-বিস্তার আরম্ভ হয় এবং খৃষ্টান মিশনারীরা 
এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করেন। মহামতি ডেভিড হেয়ার ও রাজা রাধাকান্ত 
দেব মিশনারীদের এ বিষয়ে আপ্রাণ সাহায্য করেন। ১৮২৬ খৃঃ অন্দে 
“চার্চ মিশনারী দোনাইটি”র পরিচালনায় aA ক্ৰমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকে। 
্বীশিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে বেথুন বিদ্যালয় স্থাপন একটি স্মরণীয় ঘটনা । ১৮৪৯ খৃঃ 


স্ত্ৰী-শিক্ষ|- 
প্রচার 


২৯৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


অব নারীশিক্ষাব্রতী নহাত্মা বেথুন ( Bethune ) কলিকাতায় এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। মনীষী রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্ন মুখাজি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পণ্ডিত 
মদনমোহন CHIARA এই কাধে তাহাকে সবতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন । স্ত্ীশিক্ষা- 
বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট এ দায়িত্ব পূর্ভাবে গ্রহণ 
করিলেন। 
অমাজ-ংস্কীর ।- বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগে গবণমেণ্ট ভারতবাসীর ধর্ম ও 
সমাজ-ব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু কালক্রমে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তার 
এবং রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীবীদের অবিরাম আন্দোলনের 
ফলে গবর্ণমেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া সমাজ ও নৈতিক সংস্কার সাধন করেন। লর্ড 
উইলিয়ম বেটিঙ্কের শাসনকালে সমাজ-সংস্কারমূলক বহু কাধ সম্পাদিত হয়। কয়েক 
বৎসর আন্দোলনের পরে, ১৮৩২ খৃঃ অন্দে ক্ীতদাস-প্রথা রহিত করা হইল। cabs 
আরও কয়েকটি অন্যায় ও অনিষ্টকর প্রথা রহিত করেন। উড়িশ্যায় খন্দ জাতির মধ্যে 
নরবলি, রাজপুতদের মধ্যে শিশুকন্যা-হত্যা-প্রথা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়| 
হয়। ইতিপূবে ১৮০২ খৃঃ অব্দে গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ-প্রথা বন্ধ করা হয়। বহুকাল 
হইতেই হিন্দুসমাজে বিধবাদের সহমরণ ও SRA নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল। 
সহমরণ বলিতে বুঝাইত স্বামীর মৃত্যুর পর শবদেহের সহিত একই 
পানা চিতায় পুড়িয়া মরা, আর যদি দূর দেশে কোনও নারীর স্বামীবিয়োগ 
হইত তাহা হইলে তাহার বিধবা পত্নীকে একাকী চিতায় পুড়িয়া মরিতে 
হইত, ইহাকে বলা হইত অঙ্থমরণ। সহমরণ ও অঙ্থমরণকে এক কথায় বলা হইত*সতী- 
WR | কোন কোন বিধবা স্বেচ্ছায় এভাবে মৃত্যু বরণ করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই 
ইহা অমান্গিক জোর-জবরদস্তিতে পরিণত হ্ইয়াছিল। এই নিছুঁর প্রথা রহিত করিবার 
উদেশ্যে ১৮২৯ খুঃ অবে বেটি উহা আইনতঃ দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রাজা 
রামমোহন ও ছারকানাথ ঠাকুর এ বিষয়ে বেটিস্কের প্রধান সহায় ছিলেন। 
FG বেটিঙ্কের আর একটি স্বরণীয় কার্ষ। ঠগীরা ছদ্মবেশে গথিকদের 
নদে মিশিয়া, স্বযোগ পাইলে তাহাদিগকে গলায় রুমাল জড়াইয়া শ্বাসরোধ করিয়া 
মারিয়া ফেলিত, এবং নিহত ব্যক্তির টাকাকড়ি লইয়া পলায়ন করিত। এই ভয়ানক 


শাসন-সংস্কার__লর্ড উইলিয়ম বেন্টিস্ক হইতে লর্ড ডালহৌসী ২৯৯ 


WIN প্রায় সমগ্র ভারতেই YR বেড়াইত। তাহাদের অত্যাচারে পথিক ও তীর্থ- 
যাত্রিগণ সর্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকিত বেটিগ্ক উইলিয়ম শ্ৰীম্যান নামক 
একজন স্থযোগ্য কর্মচারীর উপর এই দুৰ্দান্ত দল্যুদল-দমনের ভার অর্পণ 
BCAA | কয়েক বৎসরের মধ্যেই সহস্র সহস্র ঠগী গ্রেপ্ডার হইল। তাহাদিগকে 
অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দণ্ড দেওয়া হয়। এইভাবে দস্থ্যযল সম্পূৰ্ণ- 
রূপে নিৰ্মূল হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত ভারতের অসভ্য আদিম জাতিদের (Aborigines) 
মধ্যে নরবলী-গ্রথা-রহিত প্রভৃতি অন্যান্য সংস্কারকা্যও তিনি করিয়া গিয়াছেন। 
aS ডালহৌসীর শাসনকালে anise পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আপ্রাণ 
চেষ্টায় “বিধবা-বিবাহ আইন’ বিধিবদ্ধ হয়। রাজা রামমোহনের আদর্শে তিনি নারী- 
বিধবা-বিবাহ কল্যাণ ও জনহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করেন এবং মহৰি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, 
রাজনারায়ণ বহ্ ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সাহায্যে ‘তত্ববোধিনী 
পত্রিকা" গড়িয়া তোলেন। বাঙ্গালা ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে এই পত্রিকাখানির 
দান অবিশ্মরণীয়। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে লর্ড ভালহৌসী এক আইন করিয়া নব-দীক্ষিত খৃষ্টানদের 
পিতৃ-সম্পত্তিতে পূর্ণ-অধিকার-লাভের ব্যবস্থা করেন ফলে খৃষ্টানদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। 
ডালহৌসী প্রধানতঃ বৃটিশ ধনবৃদ্ধি ও সাত্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা এবং শাসন পরিচালনার 
স্থবিধার নিমিত্ত এদেশে প্রথম রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পূর্ত-বিভাগ, সস্তা ডাক, 
চিনি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন করেন। ইহার ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য. 
প্রবর্তন বিস্তারের পথ স্থগম হইল এবং ধনী দেশবাসীদের অবশ্য বৈষয়িক উন্নতি 
সাধিত হইল কিন্তু সাধারণের দুরবস্থ৷ বাঁড়িল। যাতায়াত ও সংবাদ-প্রেরণের 
ইবিধা হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের মধ্যে দ্রুততর সংযোগ স্থাপিত হইল এবং 
ধীরে ধীরে ভারতবাসীদের মধ্যে প্রাদেশিকতা ও সহীর্ণতা দূর হইয়া জাতীয়তাবোধ ও aa 
চেতনা জাগরিত হইতে লাগিল। 


উইলিয়ম 
শীম্যান 


প্রশ্নাবলী 
১। লৰ্ড বেচ্টিঙ্কের শাসনকালীন সংস্কারগুলি বর্ণনা কর। 
২। লর্ড ডালহৌসীর শাদনকালীন সংস্কারগুলির একটি ধারাবাহিক বর্ণনা দাও | 
৬। কোম্পানীর আমলে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদারের ইতিহাস বর্ণনা কর। 


৪। 
ডেস্প্যাচ AS সম্বন্ধে কি জান ?__রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীম্যান, ও এডুকেশন 


সপ্তবিংশ অধ্যায় 
১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ-_ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরীর হস্তে হস্তান্তরিত 
সিপাহী বিদ্ৰোহ a ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম 


সিপাহী বিদ্রোহের কারণ।_১৮৫৬ খৃঃ অন্দর প্রথম ভাগে ডালহৌসী ভারত 
ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার স্থলে ভাইকাউণ্ট ক্যানিং গবর্ণর-জেনারেল হইয়া 
আসিলেন (১৮৫৬ )। তাহার শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা ভারতব্যাগী প্রথম স্বাধীনতা- 
সংগ্রাঘ। ইংরেজ এঁতিহাসিক এই সংগ্রামকে ‘সিপাহী বিদ্ৰোহ’ আখ্যা দিয়াছেন। 

ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর (১৮১৮-৫৮) বৃটিশ শাসকবৰ্গ স্বচুতুর রাজ- 
নীতি অবলম্বনের দ্বারা ভারতবাসীর স্বাধীনতা 
হরণ করিয়া ধীরে ধীরে একটির পর একটি রাজ্য 
গ্রাস করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। 
ভারতের শিল্প-বাণিজ্যে বিপর্যয় ঘটাইয়া, 
দেশের সমৃদ্ধি বিনষ্ট করিয়া কোটি কোটি 
ভারতবাসীকে দুঃখ-দুৰ্দশায় নিমজ্জিত করিতে- 
ছিল। তাহারই ফলে ভারতের রাভন্যবর্গ 
ও জনসাধারণের মনে বুটিশ সরকারের প্রতি 
অসন্তোষ ও বিদ্বেষ জমিয়া উঠিতেছিল। এই 
অসন্তোষ ও বিদ্বেষ অন্যান্য কয়েকটি কারণের 
সংযোগে FEES ও ব্যাপক জাতীয় বিদ্রোহের 


আকারে দেখা দিল। 
প্রথমাবধিই বৃটিশ শক্তি “ছলে-বলে-কৌশলে' এদেশের দেশীয় রাজাগুলি গ্রাস 
inate, করিতেছিল। সং যতদিন সামন্ত রাজাগুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল 
atts না, ততদিন পর্যন্ত প্রকাশ্ত বিদ্রোহের কারণ ঘটে নাই। অবশেষে লর্ড 
ডালহোৌদীর কাধাবনীতে প্রায় সকল সামন্ত রাজাই আপন আপন রাজ্যের 


ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম ৩০১ 


অস্তিত্ব সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। যে ভাবে দেশীয় রাজ্য ও রাজপরিবারগুলির 
সম্পত্তি দখল করা হইল, তাহাতে সিংহাসনচ্যুত রাজদের মধ্যে তো বিক্ষোভ দেখা 
দিলই কিন্ত ততোধিক বিক্ষুব্ধ হইল ভারতের বুভুক্ষিত জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ । প্রজার 
ভাগ্য তখন বহুপরিমাণে জড়িত ছিল জমিদার ও রাজবংশের আধিক অবস্থার সহিত। 
রাজাদের পতনে তাহাদের দুঃখ-ছুদশা অনেক বাড়িয়া গেল। আবার রাজন্তদের প্রতি ইংরেজ 
সরকারের উ্ধত্পূর্ণ আচরণ তাহাদের মনে গভীর আঘাত করিল। ইহাতে হিন্দু 
মুসলমান-নির্বিশেষে দেশবাসীর মনে অসন্তোষ তীব্র হইয়া উঠিল। এই সময় আর একটি 
নৃতন সমস্তার উদ্ভব হইল। অযোধ্যা প্রভৃতি দেশীয় রাজাগুলিতে বহু উচ্চশ্রেণীর হিন্দু 
ও মুসলমান শাসন ও সৈন্যবিভাগে বড় বড় পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং সাধারণ লোক 
অনেকেই সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন। কুটনীতির ফলে এই 
সকল রাজ্য বৃটিশ অিকারভুক্ত হওয়ায় বহুলোকের বৃত্তি লোপ পাইল এবং তাহারা দারুণ 
দুৰ্গতির মধ্যে পতিত হইলেন। : প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মান-মর্ধাদা রক্ষা করিয়া বাস 
করা আর সম্ভব হইল all রাজাহারা দাবিদারগণ এবং কর্মচ্যুত উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুমুদলমান ও জনসাধারণ স্বভাবতঃই বুটিশের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য 
Beata হইলেন ।* আবার অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলিকে অন্যায়ভাধে রাজাচ্যুত করায় 
সেখানে অসন্তোষের মাত্রা চরমভাবে দেখা দিল। কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যে অধিকাংশ 
ছিল আগ্রা-অধোধ্যা অঞ্চলের অধিবাসী। এই সময় আবার সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে 
দিল্লীর প্রাসাদ হইতে অন্য স্থানে সরাইয়া লইবার প্রস্তাব করা হয়। ইহাতে হিন্দু- 
যুদলমান-নিধিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের মনে গভীর আঘাত লাগে এবং বৃদ্ধ সম্রাটকে 
কেন্দ্র করিয়া বিদ্রোহের BEATS হয়। দ্বিতীয়তঃ) এই সময় সমাজ-সংস্কারমূলক বহু আইন- 

প্রবর্তনের ফলে প্রাচীনপন্থী হিন্দু ও মুসলমানদের মনে ঘোরতর আশঙ্কা দেখা 
দর fra | সতীদাহ-নিবারণাদি সমাজ-সংস্কারের জন্য এবং রেলওয়ে, ডাক ও 

টেলিগ্রাফের বিস্তার এবং পান্দরীদের প্রচার প্রভৃতির ফলে অশিক্ষিত জন- 
সাধারণের ভয় হইল যে, কোম্পানীর বুঝি হিন্দুমূদলমান সকলকে খৃষ্টান করিয়া দিবারও 
অভিসন্ধি আছে। মিশনারীদের হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের প্রতি আক্ৰমণ এবং অন্যান্য 
উপত্রবে এইরূপ শঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না। লর্ড ক্যানিং যখন ভারতের শাসনকর্তা 
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নিযুক্ত হইলেন, সেই উপলক্ষে এক ভোজসভায় বিলাতের প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন 
বলিয়াছিলেন, “ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা দিবার সময় হয়তো 
আমাদের আসিয়াছে।” পঞ্জাবের জন্‌ লরেন্স ও হাৰ্বাট এডোয়ার্ডদ্‌ প্রায়ই বলিতেন, 
“প্রভু ভারতের ভার আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন দেশকে খৃষ্টান করিবার জন্যই ।” 
সুযোগ বুঝিয়া লর্ড ভালহৌসী (১৮৫০) এক ভারতব্যাপী আইনের বলে সমস্ত নব- 
দীক্ষিত খৃষ্টানদের পিতৃসম্পত্তিতে পূৰ্ণ অধিকার স্বীকার করেন। ইহাতে এক দারুণ 
বিক্ষোভের স্থষ্টি হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম ধ্বল করাই যেন কোম্পানীর নীতি, 
pee এইরূপ আতঙ্ক জনগণের মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু বিদ্রোহের প্ৰত্যক্ষ 
কারণ দেশী সিপাহীদের মধ্যে এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন | এই রাইফেলে 
টোটা ভরিবার সময় উহার খানিকটা দাত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। সৈন্যদের মধ্যে 
ত গুজব রটিয়া গেল যে, টোটায় গরু ও শুকরের চবি 
আছে, BA মুখে তুলিলে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই 
জাতি যাইবে। ইহাতে সকল সিপাহী একসঙ্গে 
ক্ষেপিয়া উঠিল। গুজবের মধ্যে কিছু সত্যও ছিল | 
বিদ্ৰোহ বিদ্রোহ প্রথম ape হয় (১৮২৪) 
বাঙ্গালাদেশের ব্যারাকপুরে | ১৮৫৭ খুঃ অন্দের ২৯শে 
মার্চ সিপাহীর! আবার ক্ষেপিয়া উঠিয়া, তাহাদের বৃটিশ 
অধ্যক্ষদিগকে হত্যা করিল । বাঙ্গালার বহরমপুরে এবং 
পঞ্জাবের আদ্বালায় বিদ্রোহ প্রসার লাভ করিল। 
১০ই মে মীরাটে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে 
\ এবং ইউরোগীয়দিগকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহিগণ 
+‘ _ নানা সাহেব দিলী অভিমুখে অগ্রসর হইল। তখনও নামেমাত্র 
AM বাদশাহ ২য় বাহাদুর শাহ সেখানে বাস করিতেছিলেন। দিল্লীতে তিনি 
RN গ্রহণ করিলেন। সিপাহীরা তাহাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া 
ঘোষণা করিল। দিলীতেও বহু ইউরোপীয়ের প্রাণ গেল। ক্রমশঃ বিদ্রোহ প্রায় সমগ্র 
যুক্তপ্ৰদেশ, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতে |e পড়িল। বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র 
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হইল দিল্লী, লক্ষী, কানপুর, বেরিলী ও বান্সী। কানপুরে বিদ্রোহীদের 
পরিচালনার ভার লইলেন নির্বাসিত পেশবা ২য় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র 
নানা সাহেব; wet সহযোগিতা করিয়াছিলেন Sie তোপী ও আজিম 
উল্লা খা। রাণী লক্ষ্মীবাঈ বান্সীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন; বেরিলীতে খাঁ বাহাদুর 
খা যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য. নায়কদের মধ্যে মৌলবী 
আহম্মদ শাহ্‌ ও বিহারের বীর জমিদার কুমার সিংহ স্বাধীনতালাভের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ 
করিয়া জাতির প্রাণে স্বাধীনতা-প্রেরণা প্রদীপ্ত করেন | 
এদিকে বিদ্রোহের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট উহা দমনের কঠোর ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। আহ্বালার বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হইয়াছিল কারণ শিখরা যোগ দেয় নাই। 
সেখান হইতে একদল বৃটিশ সৈন্য দিলীর দিকে অগ্রসর হইল। সেনাপতি 
ঢিল ই দমন ১ নিকল্পন ছিলেন তাহাদের অধিনায়ক | ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি দিল্লীতে 
কাশ্মীর gaa তোপ দাগিয়া উড়াইয়া দিলেন; দিল্লী ইংরেজের অধিকৃত 
হইল। নিকল্সন এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। বিদ্রোহের প্রারস্তে লক্ষৌর চীফ, কমিশনার স্তার 
হেনরী লরেন্স স্থানীয় সকল ইউরোপীয় অধিবাসিসহ বৃটিশ রেসিডেন্সিতে 
মহ্‌ আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে পিপাহীরা . তাহাদিগকে অবরোধ 
করিয়াছিল। সংঘর্ষে লরেন্স নিহত হইলেন। তারপর 
উদ্টাম ও হাভ্‌লক নামক সেনাপতিঘর়ের নেতৃত্বে 
একদল সৈন্য আসিয়া পৌছিল (২৫শে সেপ্টের ) | 
তবুও কোন ফল হইল না। শেষে স্যার কলিন্‌ 
ক্যাধ্েল আর একদল সৈন্যের. সহায়তায় অবরুদ্ধ 
ইউরোপীরগণকে উদ্ধার করিলেন (নভেম্বর, ১৮৫৭ ) | 
১৮৫৮ খৃঃ অন্ধে মার্চ মাসে বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ পরা- 
oui জয় হইলে ইংরেজগণ পুনরায় লক্ষৌ 
নানা সাহেব অধিকার করিলেন । কানপুরের বিদ্রো- £ : 
হীদের নেতা ছিলেন পেশবা ২য় তান্ডিয তো 
বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানা সাহেব। সেখানে প্রায় এক হাজার ইংরেজ 
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নরনারী এক কাচা দেওয়ালের আড়ালে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতেছিল। তাহারা 
> সকলে বাহির হইয়া এলাহাবাদ যাইবার জন্য নদী- 

তীরে পৌছিবামাত্র, বিদ্রোহীরা বেপরোয়া গুলি 
চালাইয়া প্রায় দুই শত বন্দীকে হত্যা করিল এবং 
নিকবতী এক কুপে তাহাদের দেহগুলি নিক্ষেপ 
করা হইল। ইহার দুই-তিন দিন পরেই হাভ্‌লক 
কানপুর উদ্ধার করিলেন। নানা সাহেব আর তাহার 
সহকারী তান্তিয়া তোপী পলায়ন করিয়| আত্মরক্ষা 
করিলেন। ইহার পরে কানপুর আর একবার 
% বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়; তখন স্যার কলিন, ক্যাম্বেল 

রাণী লক্ষ্মীবাঈ উহা পুনরুদ্ধার করেন (১৮৫৮)। বেরিলীতে 
১৮৫৭ খৃঃ অন্দে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। দিপাহীরা রোহিলা-সর্দার হাফিজ 
রহমত খাঁর পৌত্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল। এক বৎসর যাবৎ 
সেখানে বিদ্রোহীদের আধিপত্য চলিতে থাকে । অবশেষে সেনাপতি ক্যাম্বেল উহা 
অধিকার করেন (১৮৫৮)। ঝান্পীর বিদ্রোহীদের নায়িকা ছিলেন 

0, সেখানকার বীর নারী রাণী লক্ষ্মীবাঈ । স্বত্বলোপ-নীতির বলে ডালহৌসী এই 
রাজ্যটি অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই সেখানকার বিধবা রাণী তার রাজ্য 
উদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। কানপুরে পরাভূত হইয়া মারাঠা-নায়ক তান্তিয়| তোপী আমিয়া 
তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী বেতোয়ার যুদ্ধে স্যার 
হিউরোজ নামক ইংরেজ সেনানায়কের হস্তে পরাভূত হইত। ইহার পর আর যুদ্ধাস্তের 
অভাবে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ পরাজিত হন (১৮৫৮)। পুরুষের বেশে 

বিজোহের উন্মুক্ত তরবারিহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে শেষে মহীয়সী লক্ষীবাঈ রণক্ষেত্র 
গগন গ্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়া অমর হইলেন। বান্দী ইংরেজদের হস্তগত হইল এবং 
সিপাহী বিদ্রোহেরও অবসান হইল ( ৯৮৫৯)। শুনা যার, নানা সাহেব পরাজয়ের পর 
নেপাল অভিমুখে পলায়ন করেন। মারাঠা-সেনানায়ক তীন্তিয়া তোপী ধৃত হইয়া গ্রাণদণ্ডে 


বেরিলী 


ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম ৩০৫ 


দণ্ডিত হইলেন। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ্‌ পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন | 
বাহাদুর শাহের তাহাকে দিংহাসন্চ্যুত করিয়া aR নির্বাসিত করা হইল। 
নিধানন সেখানে কয়েক WAT পরে দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যে তিনি প্রাণত্যাগ 
করিলেন। প্রাণরক্ষার আশ্বাস দিয়া হাডসন ৷ 
নামে এক ইংরেজ সেনানী তাহার দুই পুত্র ও 
এক পৌত্রকে বন্দী অবস্থায় দিল্লীর রাজপথে 
নির্মমভাবে গুলি করিয়া হত্যা করে। প্রধান 
প্রধান দেশীয় সামন্ত নরপতি এবং স্য-বিজিত 
শৃঙ্খলিত ৰিখের| এই দেশব্যাপী বিদ্ৰোহে 
যোগদান করিতে সাহস পান নাই। 
বরঞ্চ, কোন কোন শিখদের সহায়তার বলেই 
অবশেষে ইংরেজরা জয়ী হন। এই যুদ্ধে 
ইংরেজ সেনানায়কগণ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে 
পারেন নাই। অথচ প্রায় নেতৃত্বহীন সাধারণ বাহাদুর শাহ, 
সিপাহীগণ যে বিশিষ্ট রণকৌশল ও আত্মোৎ্সর্গের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা ইংরেজগণও 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু যান্ত্ৰিক রণনৈপুণ্য, উপযুক্ত নেতা ও আধুনিক 
Tea অভাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বীর সিপাহীদের আত্মবলিদান ব্যর্থ হইল। 
সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ ও তাহার ব্যর্থতা ৷--সিপাহী বিদ্রোহীরা বিজাতীয় 
বৃটিশ কতৃত্ব উচ্ছেদের উপক্রম করিয়াছিল। বিচিত্র জাতীয় বিক্ষোভের পূর্ণ ইতিহাস এখনও 
চিত MAT go te. ভাবে ficate সফল হইতেও পে নাই এম, সিপাহীরা 
জা জনসাধারণ বা দেশীয় বণিক ও নরপতিগণের নিকট হইতে সম্মিলিত সাহায্য 
Satay পায় নাই, বরং দেশীয় রাজন্বর্গ বিদ্ৰোই-দমনে ইংরেজ কতৃপক্ষকেই সহায়তা 
করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বিদ্রোহীদলের মধ্যে ভাব, আদর্শ বা 
কর্মপন্থার সমতা ও এক্যও ছিল ন| ৷ নানা "সাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, প্রভৃভি বিভিন্ন নায়ক- 
নায়িকাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ ছিল যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ৰ! স্বাধীনতাকামী সকলে মিলিয়া 
TH এক সুস্পষ্ট জাতীয় কর্মপন্থা স্থির করিয়া তাহারা কার্ধে অগ্রসর হন নাই। তৃতীয়ত, 
২০ 


Soe স্বদেশ ও সভ্যত| 


বিদ্রোহীদের মধ্যে আধুনিক যুদ্ধ-নিপুণ নেতার অভাব ছিল। প্রাণোৎসর্গের প্রতীক ঝান্দীর 
আদর্শ ও কর্দ- রাণী ও তান্তিয়া তোপী ব্যতীত আর কাহারও চরিত্রে প্রকৃত নেতা-স্থলভ 
পশ্থার অভাব বীরত্ব, নিঃস্বার্থতা, তেজস্থিতা, ইত্যাদি সদ্গুণের বিকাশ দেখিতে পাওয়া 
যায় নাই। স্থতরাং এই প্রাথমিক স্বাধীনতার আন্দোলন সফল হইতে পারে নাই । তবে এই 
ব্যর্থতার আঘাতেই সাধারণ ভারতবাসী তাহার শোচনীয় রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা 
সম্বন্ধে প্রথম সজাগ হইয়া উঠে, এবং বাজা ও প্রজার সম্পর্ক লইয়া বহু রাজনৈতিক ও 
গণ-আন্দোলনের ফলে ক্ৰমশঃ হিন্দু-মেলা, ভারতসভা বা Indian Association (১৮৭৬) 
ও ভারতের জাতীয় মহাসভা (Indian National Congress ) ( ১৮৮৫ ) প্রতিষ্ঠিত 
হয়। জন-শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও যুবশক্তির উদ্বোধক কেশবচন্দ্র সেন ও গণনেতা 
স্বরেন্দ্র নাথ প্রভৃতি নেতাদের দান এ যুগে স্মরণীয়। বঙ্গলালের ‘পদ্মিনী’ (১৮৫৮) ও 
হেমচন্দ্ৰের ‘ভারত সঙ্গীত’ (১৮৭০) নবযুগের শঙ্খধ্বনি করে। 
বিদ্রোহের সাময়িক অবসান হইতেই ভারত-শাসনে কোম্পানীর কতৃত্ব লোপ পাইল। 
প্রাচীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হইতে শাসনভার হস্তান্তরিত হইল ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে এবং এই 
উদ্দেশ্যে এক ভারত-শাসন আইনও বিধিবদ্ধ 
হইল। ১৮৫৮ খৃঃ অন্দে ১লা নবেম্বর, লড 
ক্যানিং এলাহাবাদে দরবার আহ্বান করিয়া 
এক ঘোষণাপত্র পাঠ করিয়া এই পরিবর্তনের 
কথা প্রচার করিলেন। ইহাতে ভারত- 
বাসীদের নানাবিধ অভাব-অভিযোগ দূর 
করিবার  প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল। 
ইহাই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র 
( Proclamation) নামে গ্রসিদ্ধ। 
OG সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 
পাৰ্লামেণ্টের এক আইন অনুসারে ভারতে 
মহীরাণী ভিক্টোরিয়া 
Whey কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হইল 
এবং বিদেশে থাকিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং যেন ভারত-শাসনভার গ্রহণ করিলেন । 


ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম ৩০৭ 


'ভারত-সচিব ( Secretary of State for India ) নামে অভিহিত এক বুটিশ মন্ত্রীর হস্তে 
ভারত-শাসন-ভার অপিত হইল এবং তাহাকে শাসনকার্ধে সহায়তা করিবার GT 
মহারাণী কতৃ্ পনের জন সরকারী সভ্য লইয়া গঠিত 'ভারত মন্ত্রিসভা ( Indian 
ভারত-শীমনের Council ) নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইল । কিন্ত কোনও ভারতবাসী 
eee নিজের দেশ-শাসনে স্ম্পষ্ট অধিকার পাইলেন না। ভারতবর্ষের 
গবর্ণর-জেনারেল, 'ভাইস্রয়” ( Viceroy ) বা রাজপ্রতিনিধি এই নৃতন নামে 
পরিচিত হইলেন। অতঃপর ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ‘ইণ্ডিয়ান কাউন্দিল্স্‌ ANZ ( Indian 
Councils Act, 1861 ) প্রবতিত হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম 'বে-সরকারী, 
ইঙিয়ান সভা লইবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু তাহাদের বশে রাখিবার উদ্দেশ্যে বে- 
কাউ্সিন্দ সরকারী সভ্যগণ “নির্বাচিত, না হইয়া গবর্ণর-জেনারেল কতৃক ‘মনোনীত 
রা করা তি “প্রভু-ভক্তদের’ পৃথক্‌ 
তিনটি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইল। তাই জাতীয় বিক্ষোভ না কমিয়| বাড়িয়া চলিল। 


প্রশ্নাবলী 


১। সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ, ফলাফল এবং ইহার প্রধান প্রধান ঘটনাদমূহ বর্ণন| কর। 
২। সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র কিরাপ পরিবতনন হইয়াছে লিখ | 


| নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে কি জান?-- 
২য় বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, ঝান্সীর রাণী, তান্তিয়| তোগী ও লর্ড ক্যানিং। 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় 


শিক্ষা, সমাজ, ধৰ্ম এবং সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্তযের প্রভ৷|ব--১৯৯ খৃঃ অব্ পর্যন্ত 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিকাশ 
ভারতের জাতীয় জাগরণ 

সূচন| ।|--পলাশীর যুদ্ধ হইতে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম পর্যন্ত ( ১৭৫৭ 
১৮৫৭ খৃং অব্দ ) এই একশত বৎসরের ইতিহাস একদিকে যেমন ভারতবাসীর পরাজয়, 
Or ও কলঙ্কের কাহিনী অপর দিকে আবার এই সময়েই ব্যর্থতা ও নৈরাহ্ঠের 
অন্তরালে জাতির নব-জাগরণের বীজ ধীরে ধীরে উপ্ হইয়া এক বিরাট পরিবর্তনের 
সুচনা করিয়াছিল। প্রথম স্বাধীনতা-সমর ব্যর্থ হইলেও ইহার পর হইতেই ভারতের মুক্তি- 
সংগ্রামের ইতিহাসে যেন এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। অন্ধকার মধ্যযুগ অতিক্রম 
কৰিয়া সকলের অলক্ষ্যে ভারতবর্ষ বর্তমান যুগে পদার্পণ করিল। 

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে ছু'টি ধারা দেখা দেয়। একটি ধারার লক্ষ্য হইল নিয়ম- 
তান্ত্রিক আন্দোলনের পথে প্রগতিশীল রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়! ধীরে ধীরে শাসন- 
ব্যবস্থায় দেশবাসীর চরম অধিকার-স্থাপন ; এবং আর একটি অলঙ্ষ্য ধারার উদ্দেশ্য ছিল 
সশস্ত্র বিদ্রোহ করিয়া বিদেশী শাসনের অবসান। পলাশী যুদ্ধের কিছুকাল পরেই বাঙ্গালা 
এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে এই উদ্দেশ্যে সন্যাসীদের যুদ্ধাদি ও খণ্ড খণ্ড বিদ্ৰোহ দেখা 
দিয়াছিল। প্রবল বৃটিশ সরকারকে ও এই সকল বিদ্ৰোহ দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইরাছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিপাহী-বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিক্ষোভ এবং 
বাংলার নীল-বিদ্রোহ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকালের জন্য যেন সশস্ত বিদ্ৰোহ লোকচক্ষুর 
অন্তরালে যায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী ও মারাঠীদের মধ্যে বিপ্লব ও 
সহবাসবাদ আরম্ভ হইয়া আবার এই ধারাটিকে স্ফীত করিয়া তোলে। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে ভারতে বৃটিশ প্রতুত্বের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা 
দিয়াছিল। সে-যুগের বুটিশ শাসকদিগের লিখিত রিপোর্ট ও গোপন চিঠিপত্রে ইহার 
পরিচয় পাওয়া যার। 

APTS শিক্ষা প্রবর্তন ও সংস্কার-আন্দোলন।- রাজ রামমোহন প্রভৃতি 
মনীবীদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এদেশে প্রগতিমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হয়। ইহা 


ভারতের জাতীয় জাগরণ ৩০৯ 


ভারতবাদীর, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী জাতির, ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পাশ্চাত্য 
জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হওয়ায় এদেশের সমাজে একটি নৃতন শ্রেণীর উদ্ভব 
হইল-_ইংরাজী-শিক্ষিত স্বদেশী সমাজ। এই পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীতেও অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল। বহু যুগের সঞ্চিত 
EE অন্ধ-সংস্কার ও দুৰ্নীতি দূর করিয়া সমাজ ও জাতিকে নৃতন করিয়া গড়িয়া 
তুলিবার নিমিত্ত উদার জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হইল। রাজা রামমোহন- 
প্রতিষ্ঠিত ‘ব্ৰহ্ম সভা” (পরে ইহা হইতেই ব্ৰাহ্মমাজ গড়িয়া উঠে) এবং অন্যান্য হিন্দু 
সংস্কার-পন্থিগণ কতৃক স্থাপিত সঙ্ঘ ও মহারাষ্ট্রের 'প্রার্থনা-সমাজ” এবং যুক্তপ্রদেশ ও 
পঞ্জাব অঞ্চলের ‘আর্যদমাজ’ এই সমাজ-সংস্কার কার্যে অগ্রণী হইল। 
এই সকল প্রতিষ্ঠান সমাজ-উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া নৃতন জাতিগঠনের সুচনা 
করিল। ব্ৰাহ্মসমাজে জাতিভেদের স্থান ছিল না; ইহা! মানুষে মানুষে সকল 
mally সামাজিক বিভেদ দূর করিয়া ভারতের সকল মান্য়কে এক ও অদ্বিতীয় 
প্রভৃতির কার্য পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য সংঘবদ্ধ করিতে পূর্ণ উদ্যমে লাগিয়া গেল | উত্তর- 
ভারতে আধপমাজ স্থাপন করেন দয়ানন্দ সরদ্ঘতী। তিনি প্রচার করিলেন, 
সনাতন বেদের মধোই সত্যধৰ্ম নিহিত আছে। আর্যসমাজও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এবং জাতি- 
ভেদের বিরোধী | ইহার প্রচারকগণ মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতিকে ধর্মান্তরিত করিয়া 
হিন্দর্মের আশ্রয়ে আনিতে লাগিলেন এবং মুতপ্রায় হিন্দুধর্মের মধ্যে নৃতন প্রাণের 
আোত বহাইয়া দিলেন। সাম্যবাদী ব্ৰাহ্মসমাজ, আর্ধসমাজ ও প্রার্থনা-সমাজ, প্রত্যেকেই 
সমাজকে দুর্নীতি ও কলুবমুক্ত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল; উচ্চ-নীচ এবং A 
পুরুষ-নিধিশেষে সাধারণ atgcaa মধ্যে সাম্য ও শিক্ষা বিস্তার করিয়া, সংকীৰ্ণতা ও 
সাম্প্রদায়িকতার মূলোচ্ছেদ করিবার সাধনা করিতে লাগিল। ইহাদের আপ্রাণ চেষ্টার 
ফলে এক নিখিল ভারতীয় নূতন প্রগতিশীল হিন্দু সমাজ জন্মগ্রহণ করিল। 
এই সময়ে আর একজন মহাপুরুষ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য 
রামকৃষ্ণ আবিভূ'ত হইলেন। তাহার নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৬-১৮৮৬ )। 
পরমহংস বাঙ্গালাদেশে ও বিশ্বে আজ তিনি ‘ঠাকুর’ বা “পরমহংসদেব+ নামে প্রসিদ্ধ। 
SINE, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধকদের শিক্ষা ও 


৩১ স্বদেশ ও সভ্যতা 


উপদেশের ধারাটি তিনি আবার নৃতন করিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহার উপদেশের aise 
ছিল ee মত তত পথ’ অৰ্থাৎ সমস্ত ধর্মই ভগবানকে লাভ করিবার পথের সন্ধান দের চু 
নাজ মধ্যেই ভগবান পৰিব্যাপ্ত, স্থতরাং মানুষের সেবাই পরম ধর্ম । কলিকাতার 


শপ্রঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব স্বামী বিবেকানন্দ 


অনতিদূরে দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে ছিল তাহার সাধনার স্থান | তাহার প্রধান শিষ্য ছিলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ ( ১৮৬৩-১৯০২ )। ভারতবাসী যাহাতে ক্লিব্য পরিহার করিয়া নিঃস্বার্থ“ 
কর্মের পথে ধর্মসাধনায় অগ্রসর হয় এজন্য দেশপ্রেমিক স্থামীজী দেশের সরবত ঘুরিয়া তাহার 
বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনি দেশবাসীকে জাতীয়তার প্রেরণায় Bar করিয়া সমগ্র 

জাতির মধ্যে নুতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, চণ্ডালকে “ভাই বলিয়াছেন ও তাহাদের 
মুক্তি-পথের নিৰ্দেশ Race | স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও ইউরোপে যাই শাখত | 
হিন্দুধর্মের মহান বাণী বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন। | 


ভারতের জাতীয় জাগরণ ৩১১ 


এই শতাব্দীর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভারতে আরব দেশীয় “ওহাবী” আন্দোলন 
বিস্তার। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পয়গদ্বৱ-প্রবতিত ইসলাম ধর্মকে কলুযমুক্ত করিবার 
উদ্দেশ্যে আবদুল ওহাব নামে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আরবে এই আন্দোলন 
eae আরম্ভ করেন। কালক্রমে ইহা সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উনবিংশ 
মুনলমানদমাজে শতাব্দীর প্রথমভাগে ওহাবী সংস্কারকগণ বলিতে লাগিলেন, ইসলামের 
বারা আদশচ্যিত হইবার ফলেই ভারতে মুসলমানদের পতন ঘটির়াছে। ইহাদের 
আদর্শ ছিল ইদলাম ধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করিয়া মুসলিম শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা। 
স্থতরাং ওহাবী আন্দোলন একাধারে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলন ছিল। 
উত্তরপ্রদেশের সৈয়দ আহ্মদ নামে ইসলাম ধৰ্মশাস্তে অভিজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ এক ব্যক্তি 
ভারতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই আন্দোলন প্রথম হইতেই ইংরেজ- 
বিদ্বেষী আন্দোলনে পরিণত হয় এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার ওহাবী 
আন্দোলন দমন করেন। কিন্তু মহাকবি ইকবাল প্রভৃতি মুসলিম মনীষীদের প্রেরণায় 
জাতীয়তা বাড়িতে লাগিল। 
এই সকল বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কার সাধিত হইল এবং নবীন ভারত জন্মগ্রহণ করিল। 
জাতীয় আন্দোলনের সৃত্রপীত।__এই যুগে ধৰ্ম, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর মনে রাষ্ট্রীয় অধিকার ও বিদেশী-শাসন হইতে 
মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্কাও জাগিয়া উঠে। স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্জা সর্বপ্রথম 
বাংলা দেশেই দেখা দেয়। বাজ| রামমোহন স্ুষ্পষ্টভাবে মানব স্বাধীনতার 
পুরোহিত) তাহার সমগ্র জীবন ও কর্ম, সর্বক্ষেত্রে সকল প্রকার বন্ধন-মুক্তির 
প্রচেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তদানীস্ঘ 
হিন্দু কলেজের ( ১৮১৭-৫৭ ) শিক্ষার্থীরা সভা-সমিতি ও সাহিত্যের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার 
বীজ বাঙ্গালী-জাতির হৃদয়ে রোপণ করেন। সেই বীজই কালক্রমে অন্ধুরিত হইয়া 
মহীরুহ-রূপে সারা ভারতে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছিল। এ যুগে (১৮৩০-_১৪০) 
‘হিন্দুপাইওনীয়ার’ নামক একখানি সংবাদপত্রে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা. 
বাহির হয় এবং শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিকার ‘সম্বন্ধে দাবি জানান হয়। রাম- 


৩১২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


মোহনের সমসাময়িক ও তাঁহার পরবর্তী যুগে যাহারা স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করিয়া 
ভারতবাসীর TWA চেতনা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে দ্বাৱকানাথ 
ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, কিশোরী মিত্র, হরিশচন্দ 
wife, রাজনারায়ণ বন ও অক্ষয়কুমার দত্তের নাম 
উল্লেখযোগা | ইহাদের মধ্যে অনেকেই ফরাসী Ra 
বের (১৭৮৯) ভাবধারা দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা-লাভের প্রথম সোপান 
হিসাবে ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণ aye নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য আন্দোলন শুরু 
করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, 
বঙ্কিমচন্দ্ৰ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি 
মনীধিগণের সতেজ লেখনী বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ষা আরও 
তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছিল। 

১৮৩ খৃঃ অব্দের সনদে বলা হইয়াছিল যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিহিশেষে সকল 
টা ভারতবাসীরই দায়িতপূর্ণ উচ্চ কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকার থাকিবে। 
Sc এই অধিকারের কথাই পরে আরও স্বম্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল 

১৮৫৮ খৃঃ অন্দে মহারাণীর ঘোবণাপত্রে” | কিন্ত মন্ত্রীশাসিত সাম্রাজ্যবাদী 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ অঙ্গীকারের মর্ধাদা রাখিবার বিন্দুমাত্ৰ চেষ্টাও করেন নাই। ইহাতে 
হতাশ না হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের প্রগতিপন্থী সম্প্রদায় শাসনতন্ত্র 
দু অংশ গ্রহণের অধিকার দাবী করিয়া তীব্র আন্দোলন চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এই 
উদ্দেশ্যেই ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ‘ল্যাও হোন্ডাস সোসাইটি’ ( Landholders’ Societies ), 
১৮৪৩ খৃঃ অন্ধে ‘বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’ (Bengal British India Society ), 
১৮৫১ খৃঃ অন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ( British Indian Association ), 
১৮৭৫ খৃঃ অন ইণ্ডিয়া লীগ ( India League ), ১৮৭৬ খৃঃ অন্দে ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে- 
শন’ (Indian Association )» এবং কংগ্রেসের জন্মের দুই বৎসর পূর্বে ১৮৮৩ খৃঃ 
সবে স্তাশনাল কন্ফারেন্স (National Conference ) নামে পর পর কয়েকটি 


ভারতের জাতীয় জাগরণ ৩১৩ 


জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। শেষোক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান আনন্দমোহন বস্তু, 
শিবনাথ শান্দী ও aber স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওল 

উদ্যোগে স্থাপিত হয়। স্থরেন্্রনাথ বিলাত যাইয়া 
সিভিল সাভিন পরীক্ষায় (7.0.5.) পাশ করিয়া 
সরকারী কার্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু ইংরেজের চক্রান্তে 
তিনি এই সুযোগ হারাইয়া জাতীয় আন্দোলনেই 
পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন। অসাধারণ বাগ্মিতা-বলে 
তিনি জনচিত্ের উপর অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পরবর্তী প্রায় 
Sa শতাব্দী কাল তিনি ভারতের একজন অতি 


প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। জন-নায়ক 
কুটিল বৃটিশ গবর্ণমেন্ট শাসনতন্ত্ৰে ভারতবাসীর সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অংশ-গ্রহণের দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আরও তীব্ৰ 
হইয়া উঠিল। ইহার পরে ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র দেশে 
প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে ভারতবাসী ইংরেজ শাসক ও 
শোষকগণের সম্যক পরিচয় পাইয়া প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫)।- aa অধিকার লাভ করিবার নিমিত্ত জাতীয় 
আন্দোলন উত্তরোত্তর ব্যাপক ও শক্তিশালী হইতেছে দেখিয়া ইংরেজ কতৃপক্ষ শঙ্কিত 
হইয়া উঠিলেন। এই আন্দোলন থামাইতে না পারিলে ইহা বিপ্লবে পরিণত হইতে 
পারে এই আশঙ্কায় তাহাদের অনুস্থত নীতি কিছু পরিবর্তন করিয়া, আন্দোলন যাহাতে 
সা, নিয়মতান্ত্ৰিক ধারায় প্রবাহিত হয়, স্থচতুর ইংরাজ সেদিকে সচেষ্ট হইলেন 
(১৮৮৫) আ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম ( Allan Octavian Hume) নামক একজন 
ইংরাজের পরামর্শে, ১৮৮৫ খৃঃ অন্দে গবর্ণর-জেনারেল লৰ্ড ডাফরিন্‌ রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে ভারতবাসীর মতামত জানিবার নিমিত্ত ভারতীয় জাতীয় মহাসভা ( Indian 
National Congress ) নামক একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠটান-গঠনে সম্মতি 
দান করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কার্যে সেদিন যাহারা অগ্রণী ছিলেন তাহাদের মধ্যে 


৩১৪ স্বদেশ ও সভ্যতা 


উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজশা মেহ তা ও দাদাভাই নৌরজীর নাম বিশেষ উল্লেখ-- 
যোগ্য। দাদাভাই এক AMT পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্ৰহণ করেন। শিক্ষা সমাপ্ত 
করিয়া তিনি বিলাতে যান এবং সেখানে ব্যবসা-বিস্তার কালে তিনি ভারতবাসীর আশা- 
আকাঙ্ক্ষার কথা ইংলণ্ডের কতৃপক্ষের গোচর করেন। উমেশচন্দ্র ও দাদাভাই ইংলণ্ডের' 
কতৃপক্ষের নিকট ভারতের দাবি পেশ করিতে বিলাতে SB ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন”' 
(Hast Indian Association) নামে একটি রাষ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন | 
নৌরজী একাধিক বার কংগ্রেসের সভাপতি-পদে নির্বাচিত হন। ১৮৯৮ খৃঃ aca: 
তিনি বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভার agg হইয়াছিলেন। দেশে অথবা বিদেশে 
থাকিয়া তিনি আমরণ (১৯১৭ ) ভারতের সেবা করিয়াছেন | 


কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বোম্বাই সহরে, কিন্তু বাঙ্গালী বারিষ্টার 
উমেশচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় ইহার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। পরে দেশের বিভিন্ন; 
ৃ স্থানে প্রতি বৎসর ইহার অধিবেশনের 
রাজনৈতিক ন্ট হিত সহ- 
অধিকার দাবি ব্যবস্থা হয়। গব্ণমেণ্টের স হ্‌ 

যোগিতার মধ্য দিয়া নিয়মতান্ত্ৰিক 

উপায়ে রাষ্ট্রীয় অধিকার-লাভ, ইহাই ছিল আদিযুগে 
কংগ্রেসের মূল আদৰ্শ ৷ জনসাধারণের গুরুতর অভাব- 
অভিযোগাদির আলোচনাও কংগ্রেস-অধিবেশনে: 
নিয়মিতভাবে হইতে লাগিল। কংগ্রেস তখন হিন্দু 
মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সন্মিলিত রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান ছিল। বদরুদ্দীন তায়েবজী প্রভৃতি 

প্রথম কংখ্রেদ সভাপতি দেশবরেণ্য মুসলিম নেতৃবর্গ তখন সভাপতিরূপে 

“চলর বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোভাগে ছিলেন। বহু মনীষী মুসলমান ইহার 

সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রথমে গবর্ণমেণ্টের ARV কংগ্রেস স্থাপিত 
হইয়াছিল; কিন্তু যখন ইহা সরকারী নীতি সমালোচনা করিয়া TA নৃতন অধিকার 
দাবি করিতে লাগিল তখন বিদেশী গবর্ণমেণ্টও প্রবল বিরোধিতা করিতে আরম্ত করিল।, 

হিন্দুমুজ্লিম বিরোধের সূত্রপাত ।-_কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীনে হিন্দু-মুসলমান. 


ভারতের জাতীয় জাগরণ ৩১৫ 


একত্র হইলে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বাড়িবে ইহা লক্ষ্য করিয়া বিদেশী গবর্ণমেণ্ট 
হু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এই জাতীয়তাবোধের বিকাশ রোধ করিতে না 
Roe পাৰিলে সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া গবৰ্ণমেণ্ট হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে বিভেদ we করিয়া মুসলমান-সম্প্রদায়কে স্বদলে আনিবার' 
কুট-নীতি ধরিলেন। শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমানদের বুঝান হইতে লাগিল যে, কংগ্রেস 
একটি গোড়া হিন্দু-প্রতিষ্ঠান হিন্দুর স্বার্থরক্ষা এবং হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করাই 
হইল ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের এই অপপ্রচারে শিক্ষিত মুসলমান.সমপ্রদায়ের 
এক অংশ বিভ্রান্ত হইয়া সরিয়া যাইতে ও কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে লাগিলেন ৷৷ 
ইংরেজের কূটনীতি সফল হইল। তখন মুসলমান সমাজের অতি শক্তিশালী নেতা ছিলেন 
স্তার সৈয়দ আহ্মদ। তিনি প্রথমে কংগ্রেসের প্রতি অন্তুরাগী ছিলেন। পাশ্চাত্য 
শিক্ষা বর্জন করিয়া মুসলমানগণ এরূপ পশ্চাৎপদ ও দু্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা উপলব্ধি 
করিয়া তিনিও মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্তা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন এবং 
এই উদ্দেশ্যে তিনি আলিগড়ে Anglo-Oriental College নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। তাহার চেষ্টায় মুসলমান সমাজে নবজাগরণ দেখা দিল। এই সময় হইতে 
সন্দি্ধ মুসলমানগণ কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাড়াইল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় রক্তদানে 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে এঁক্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহা শিথিল হইল এবং ইংরাজের 
কুটচক্ৰান্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
বিপ্লব-আন্দোলন কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে ১৮৯২ খুঃ অব ইণ্ডিয়ান 
কাউন্সিলস্‌ আযাক্ট (Indian Councils Act) নামক নৃতন ভারত-শাসন আইন 
বিধিবদ্ধ হইল । কিন্তু freq কাগজের আইন অনুসারে ভারতবাসীরা যে সামান্য অধিকার 
লাভ করিল তাহাতে তাহারা কিছুমাত্র সন্তষ্ট হইতে পারিল না। এতদিন নিয়মতান্ত্ৰিক 
কংগ্ৰেম-আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের পথেই পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু এখন 
ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে প্রকৃত বৃটিশ মনোভাবের পরিচয় পাইয়া কংগ্রেসের 
সঙ্তাসবাদী. মধ্যে চরমপন্থীদল বিপ্রবাত্মক নীতি গ্রহণেই দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। বাংলার 
MITT = অৱবিন্দ ঘোষ, মহারাষ্ট্রের বাল-গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন 
Re হইল। বাঙ্গালার বিপিনচন্ত্র পাল ও ব্ৰদ্ববান্ধব এবং পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি 


৩১৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 
তিলকের সহিত এই আন্দোলনের পুরোভাগে দ্ড়াইলেন। তক্লণ-সম্গদায়ের মধ্যে 


নাত লালা লাজপত রায় 
ক্ৰমশঃ বৃটিশ-বিদ্বেষ ও স্বাধীনতালাভের আকাজ্জা তীব্র হইয়া উঠিল। ইহারা উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ( Terrorism ) আরম্ভ করিল। নানা 


লোকমান্ত তিলক 
হানে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হইল; শক্তি-চৰ্চা ও অস্বসংগ্ৰহে বুটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরও 


আয়োজন চলিতে লাগিল। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্র হইল এই আন্দোলনের কেন্দ্র। এই সময়ে 
বিপ্লবের af Satie বাংলায় ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার ভ্রাতা বারীন ঘোষের 


ভারতের জাতীয় জাগরণ ৩১৭, 


নেতৃত্বে সন্তাসবাদীদের দল কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যা করাইল। গবর্ণমেন্ট কঠোর দমন- 
নীতি চালাইয়া সন্ত্রাসবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আন্দোলন বন্ধ না৷ 
হইয়া সৰ্বত্ৰ বিস্তৃত হইয়া পড়িল । বিদেশী গবর্ণমেপ্ট ভীত হইয়া পড়িলেন। 

বঙ্গ-বিভাগ ।-__বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লর্ড কার্জন (১৮৯৯-_১৯০৫ ) গব্ণর- 


জেনারেলের পদ গ্রহণ করিলেন। ভারত- 
বাসীর আশা-আকাজ্ষার প্রতি তাহার কোন 
সহানুভূতিই ছিল না বরং তিনি স্বাধীনতা- 
আন্দোলন দমন করিবার জন্য 
বঙ্গ-বিভাগ, এক নৃতন ব্যবস্থা করিলেন। 
স্বদেশী 
আন্দোলন এতদিন বাঙ্গালা, বিহার ও 
উড়িয়া একজন লেফটেনাপ্ট 
গবর্ণরের দ্বারা শাসিত হইয়া আদিতেছিল। 
শাসনকার্ধের স্থবিধার অজুহাতে কান 
সম্মিলিত প্রদেশত্রয়কে ছুই ভাগ করিয়া 


দুইটি স্বতন্ত্ৰ প্ৰদেশে পরিণত করিলেন,, 
পূৰ্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া একটি: 
প্রদেশ হইল, আর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার: 
ও উড়িয্যা লইয়া হইল আর একটি 
প্রদেশ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর! কার্জনের' 
গূঢ় অভিপ্ৰায় বুঝিলেন,__বাঙ্গালী 
জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া 
তাহাদের জাতীয় ও aes উন্নতির 
পথে অন্তরায় হুষ্টি করিবার জন্যই 
এই ব্যবস্থা হইয়াছে । সারা 
বাঙ্গালাদেশ জুড়িয়া তীব্র বিক্ষোভ 
দেশা দিল । স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


৩১৮ স্বদেশ ও সভ্যতা 


আনন্দমোহন TR, এ FRA, লিয়াকৎ হোসেন ও খাজা আতিকুল্লা প্রভৃতি জনপ্ৰিয় দেশ- 
নেতারা “বন্দেমাতরম*মন্ত্র অবলম্বনে ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত 
করিলেন। ইহাই শ্বদেশী-আন্দোলন’ নামে প্রনিদ্ধ। স্বরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে বিলাতী পণ্য-বর্জনের উপদেশ দিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ এই 
সময় ‘স্বদেশী সমাজ’ (১৯০৪) ও ‘রাধিবন্ধনের’ স্থচন| করেন। গবৰ্ণমেণ্ট জনমত শান্ত 
করিতে চেষ্টা না করিয়া কঠোরভাবে এই আন্দোলন দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। 
ইহার ফলে জাতীয়তার আদর্শ হিন্দুসুসলমান-নিবিশেষে, জনসাধারণকে স্বাধীনতার পথে 
ক্ৰমশঃ দুটতরভাবে অগ্রসর করিয়া দিল। 
মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা as কার্জনের পর ২য় লর্ড মিন্টো (১৯০৫-১০) 
গবর্ণর-জেনারেল হইলেন। তিনি স্বদেশী-আন্দোলনের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য কঠোর 
দমননীতি অবলম্বন করিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, 
শ্ীমরবিন প্রমুখ বান্গালার বহু বিখ্যাত নেতাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাস বা 
নির্বাসন দেওয়া হইল এবং বহু বিপ্লবী ধরা পড়িয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তবুও 
আন্দোলন প্রশমিত হইল না। গবর্ণমেন্ট জন-চিত্ত শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে মিণ্টো- 
শাসন-সংস্কার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। এই শাসন-সংস্কার তত্কালীন ভারত- 
মৰ্লে-মিণ্টো। সচিব মর্লে এবং মিণ্টোর নামানুসারে “মর্লেমিণ্টো শাসন-সংস্কার, 
Put নামে পরিচিত। সেই সঙ্গে মুসলমান সমাজের স্বাৰ্থরক্ষার নামে, 
তাহাদের জাতীয় আন্দোলন হইতে বিযুক্ত করিয়া ইংরাজের বন্ধু করিবার নিমিত্ত 
TENT জন্তু ‘পৃথক নির্বাচন'-প্রথা প্রবর্তনের ব্যবস্থা হইল। এ বসরেই (১৯০৬) 
wafer লীগ টাঁকা সহরে নবাব সলিমুল্লা সাহেবের উদ্যোগে ভারতীয় মুসলমান প্রতি- 
‘গঠন (১৯,৬) নিধিদের এক সভার অনুষ্ঠান হয়; এই সভার প্রস্তাব অশ্লসারে 'নিখিল 
ভারত মুস্লিম লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হইল। লীগ ‘বঙ্গ-ভঙ্গ’ সমর্থন করিল, 
আইন-পরিষদ ও অন্ান্য প্রতিষ্ঠানে পৃথক নির্বাচন দাবি করিল, এবং সরকারী কার্ষে 
নির্দিষ্ট সংখ্যক মুললমান-নিয়োগের প্রস্তাবও করা হইল। মিন্টোর কুটনীতির ফলে 
হিন্ু-মুদলমানের বিভেদ বাড়িয়া চলিল ৷ 
১৪০৯ খৃঃ অন্ধে মৰ্লে-মিণ্টে| শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইল। তন্নযায়ী প্রাদেশিক ও 


ভারতের জাতীয় জাগরণ = ৩১৯ 


“কেন্দ্ৰীয় আইনসভাগুলিতে বে-সরকারী সদস্তের সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হইল। 
“বে-সরকারী সদস্যের মধ্যে কয়েকজন দেশবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধি লওয়ার ব্যবস্থাও 
হইল। এই সময় ভারত-সচিবের পরিষদেও ভারতীয় সদস্ত লওয়ার ব্যবস্থা হয় । বড়- 
লাটের এবং প্রাদেশিক গবর্ণরের শাসন-পরিবদে ( Executive Council) ভারতীয় 
AMD লওয়ার ব্যবস্থা হইল। স্যার নৃত্য প্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড ) বড়লাটের শাসন- 
পরিষদের আইন-সচিব নিযুক্ত হইলেন। কিন্ত মর্লে-মিন্টো সংস্কারের বিধানগুলিতে সত্য- 
কার শাসনক্তৃত্ব দেশবাসীকে দেওয়া হয় নাই। তাহার উপর আবার 
এই সময়েই ভেদমূলক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা ( Communal Re- 
presentation ) প্রবর্তন করা হয়। ফলে জাতীয়তার উন্মেযের সঙ্গে 
সঙ্গেই দেশের মুসলমান ও অ-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ প্রকট হইল। জাতীয়তাবাদীরা 
নিরুপায় হইলে সন্ত্রাসবাদীরা ( Terrorists ) গোপনে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া বিদেশী 
শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, প্রভৃতি বীর যুবকেরাই 
প্রাণের মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে ভারতীয়দের প্রেরণা দেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১২ 
খুঃ অৰ্দ পর্যন্ত বহুলোক হতাহত হইল। 

বজভঙ্গ-রদ।__১৯১০ খৃঃ অন্দে ২য় লর্ড হাঙিঞ্জ গবৰ্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হন 
'(১৯১০-?১৬)। ১৯১১ খৃঃ অন্ধে সমাট ৫ম জর্জ ও সমাজ্ঞী ভারতবর্ষে আগমন করেন। 
দিলীতে এক দরবারে মহাসমারোহে তাহাদের পুনরাভিষেক হইল। এই অন্নঠানে 
প্রজাদের প্রচণ্ড বিদ্বেষ দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিলেন ও ভারতবর্ষের 
রাজধানী Rat কলিকাতা হইতে সুদূর দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হইল 
কিন্তু সেখানে দরবারের আড়ম্বরের মধ্যে রাসবিহারী বস্থ বোমা নিক্ষেপ 
করেন লাট সাহেবের উপর। পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে পুনরায় একত্র করিয়া 
(১৯১২) একজন tafe বা লাটের অধীনে এছ প্রেসিডেন্সি গঠন করা হইল। বিহার, 
ছোটনাগপুর ও উড়িস্তা মিলিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইল; আসামও স্বতষ্তৰভাবে 
‘একজন চীফ্-কমিশনারের শাসনাধীন হইল। 

মর্লেমিন্টো সংস্কারে জাতীয়তাবাদী ভারতবাসিগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। 
ইহা শুধু বিভেদ হ্ষ্টি করিল অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন MITE শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন 


সাম্প্রদায়িক 
নির্বাচন-প্রথা 


বঙ্গভঙ্গ-রদ 
(১৯১২) 


ae স্বদেশ ও সভ্যতা 


করিল all সুতরাং জাতীর বিক্ষোভ প্রশমিত না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ১৯১৭-১৮ বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে দেশবাসী পাইল মহাত্মা গান্ধীর অদম্য নেতৃত্ব ৷ 
সেই সময়ে ভারত-সচিব মন্টেগু (Montague) ভারতে আসিয়া দেশকে শান্ত করিতে চেষ্টা 
করেন ও 9৪1০ প্রমুখ শিক্ষাবিদ্গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে মন দেন। এ বিষয়ে 
স্যার আশুতোষ মুখাজির অবদান চিরম্মর্ণীয়। 


প্রশ্নাবলী 


১। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্থ হইতে কংগ্রেন স্থাপন পৰন্ত জাতীয় আন্দোলনের রাপ ও গতি সম্বন্ধে 
যাহা জান সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


২। কংগ্রেস স্থাপিত হইবার পর ১৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের ধার! সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দাও। 


৩ | মর্লে-মিন্টে। শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে কি জান? 


০০০ 


উনন্ৰিংশ অধ্যায় 


বৃটিশ-ভারত এবং আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্ৰদেশ, তিব্বত ও ব্ৰহ্মদেশ 


a4 ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ 


(ক) ভারতের উত্তর ও পূর্বে ৰৃটিশ-প্রভুত্ব বিস্তার 


নেপাল যুদ্ধ ( ১৮১৪--’১৬ ) লৰ্ড cae শাসনভার গ্রহণ করিয়াই ভারতের 
উত্তরে অবস্থিত গুধ্ারাজ্য নেপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পৃথীনারায়ণ নামক 
এক পার্বত্য রাজপুত নেতার অধীনে SATA ১৭৬৮ খৃঃ অন্দে বৌদ্ধ নেওয়ারী জাতির 
নেপাল রাজ্য অধিকার করে। ক্রমে তাহাদের রাজ্য বৃটিশ ভারতের সীমান্ত পযন্ত 
বিস্তৃত হইলে, দুর্ধর্ষ গুখণরা প্রায়ই সিকিম, কুচবিহার, প্রভৃতি পূর্ব-ভারতের প্রত্যন্তভাগে 
আক্রমণাদি করিতে লাগিল। উভয় রাজ্যের সীমান্তও ক্থনি্দিষ্ট ছিল না। পূর্ববর্তী 
গব্ণর-জেনারেল AG মিন্টো এবং লর্ড হেষ্টংস্‌ নেপাল সরকারের নিকট প্রতিবাদ 
করিয়া কোনও ফল পাইলেন না। ফলে গুর্বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। গবর্ণর- 
জেনারেল নিজেই সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। আধুনিক রণনীতি গুখণদের 
কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু তাহাদের বীরত্ব ও রণকুশলতার জন অনেক দিন যুদ্ধ 
চলিল। ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল জিলেন্পাই কলঙ্গ৷ নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত 
হইলেন। গুধাঁরা পর্বতের আশ্রয়ে নিধিদ্নে থাকিয়া ইংরেজ সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করিয়! 
তুলিত। তথন হেষ্টিংস্‌ কামান দাগিয়া তাহাদের পার্বত্য ঘাটি উড়াইয়| দিবার ব্যবস্থা 
‘অবলম্বন করেন ৷ তাহাতে গুর্থার৷ বিপন্ন হইয়া পড়িল। তারপর আধুনিক যুদ্ধাস্তের 
সাহায্যে জেনারেল ABT গুর্থাসেনাপতি অমরসিংহ থাপাকে পরাজিত করিয়া 
না মলবাও দুৰ্গ অধিকার করিলেন (১৮১৬)। পর বৎসর THAT গুর্থা- 
র সন্ধি 
রাজধানী কাঠমাণুর দিকে অগ্রসর হইলেন ৷ তখন সগৌলি নামক স্থানে 
উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। গুর্থারা হুমায়ুন, ঘাড়োয়াল এবং তরাই অঞ্চল বৃটিশের হাতে 


২১ 


৩২২ স্বদেশ ও সভ্যতা 


সমৰ্পণ করে। সিকিমের অধিকারও গুর্থারা ত্যাগ করিল। নেপালের রাজধানী 
কাঠমীগুতে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন। 
ত্ৰহ্মদেশে বৃটিশ-আধিপত্য বিস্তার ৪ ১ম ব্ৰহ্ম যুদ্ধ লর্ড আমহার্টের শাসন- 
কালে (১৮২৩--২৮)- ব্রন্মদেশে ইংরাজ অধিকার বিস্তৃত হয়। যখন বাংলাদেশে 
বৃটিশ প্ৰাধান্য প্ৰতিষ্ঠিত হইতেছিল, প্রায় সেই সময়েই ব্ৰহ্বদেশে আলোষম্প্রা বা আলা- 
উদ্দপয়| নামক জনৈক রাজা একটি শক্তিশালী রাঞ্যের পত্তন করেন। তাহার 
উত্তরাধিকারিগণের রাজত্বকালে ক্রমে ব্ৰ্ধদেশের বাহিরেও উহা প্রসারিত হইতে 
থাকে। একে একে আরাকান (১৭৮৪), মণিপুর (১৮১৩) এবং 
| aid আসাম (১৮১১ 7১২) ব্ৰহ্মরাজ্যের অন্তভূতি হইয়া পড়ে। আসাম ও 
আরাকানের অনেক অধিবাসী তখন বৃটিশ রাজ্যে আশ্রয় লইয়া ব্ৰদ্দদেশ 
আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল। সেই সংবাদ পাইয়া aera সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি 
মহাবন্দুল বঙ্গদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করেন ( ১৮২৪ )। ইহাতে বুটিশের সহিত 
TANT যুদ্ধ আরম্ভ হইয়| যায়। আসাম হইতে ব্ৰহ্মদেশীয় সৈন্যগণ বিতাড়িত 
হইল বটে কিন্তু বৃটিশ সৈন্যদল আরাকান আক্রমণ করিয়া ay নামক স্থানে পরাজিত 
হইল। কিছুকাল পরে আর একদল বৃটিশ সৈন্য aga অধিকার করিল এবং সেনাপতি 
মহাবন্দুল ডোনবিউ নামক স্থানের যুদ্ধে গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
এই সুযোগে বুটিশবাহিনী মান্দালয়ের দিকে অগ্রসর হইল। ব্ৰহ্মরাজ তখন উপায়ান্তর 
না দেখিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইয়ান্দাবো নামক স্থানে 
উন সন্ধি হইল (১৮২৬)। SERA ব্রদ্মরাজকে আসাম, আরাকান, 
টেনেসেরিম উপকূল এবং মার্ডাবানের কিয়দংশ বুটিশের হস্তে সমর্পণ 
করিতে হইল। অধিকন্ত তিনি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণদ্ব্ধপ এক কোটি টাকাও দিলেন। 
ব্ৰহ্ষের রাজধানী আভা নগরীতে একজন বৃটিশ রেনিডেণ্ট রাখিবার ব্যবস্থা হইল। 
১৮২৮ খৃঃ অবে লর্ড আমহাষ্ট ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে গবর্ণর-জেনারেলের 
লৰ্ড আমহাষ্টের পদ ত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া যান। শাদনপরিষদের প্রবীণতম 


পদত্যাগ ans বাটারওয়ার্থ বেইলী অস্থায়িভাবে বড়লাটের কাজ করিতে 
থাকেন। 


বৃটিশ ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ৩২৩ 


দ্বিতীয় SHIR ( ১৮৫২ )।- প্রথম TC ফলে ই্ব্রহ্ম সমস্যার সমাধান 
হয় নাই । ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে থারাবাডি ব্রহ্মদেশের রাজা হইলেন । তিনি বৃটিশ-বিরোধী 
মনোভাব পোষণ করিতেন এবং আভাতে স্থায়িভাবে বৃটিশ রেসিডেণ্ট থাকা পছন্দ করি- 
তেন না। ফলে ব্ৰহ্মদেশে ব্লেসিডেন্সী বন্ধ করিয়া দিতে হইল । ক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
যুদ্ধের কারণ অধিকার লইয়াও গোলযোগ বাধিল। কয়েক বংসর পরে (১৮৫১) ব্ৰহ্ম- 
ও নার দেশে বুটিশ বণিকগণের উপর নানা উৎপীড়ন করা হইতেছে, এই অচিলায় 
AG ডালহৌসী নৌ-সেনাপতি ল্যা্বা্কে সেখানে পাঠাইলেন। ব্রহ্মরাজ যুদ্ধ এড়াইবার 
জনা উদগ্রীব হিলেন। বুটিশদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি যে সকল কর্মচারী ইংরাজ 
বণিক্দিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল তাহাদের শাস্তি দিলেন। কিন্তু ইহাতেও 
782 না হইয়া উদ্ধত arate’ ্র্মরাজের একখানি জাহাজ দখল করিলেন এবং রেঙ্গুন 
বন্দয় অবরোধ করিলেন। অতএব যুদ্ধ বাধিল। বার বার ইংরেজদের নিকট পরাজিত 
হইলেও ব্রহ্মরাজ নতি স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে রাজী হইলেন না। তখন ডাল- 
হৌসী এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া aaa পেগু প্রদেশটি ইংরাজ রাজ্যের অধিকার- 
ভুক্ত করিলেন (১৮৫২ )। ফলে বঙ্গোপসাগরের উপক্লভাগে বৃটিশ আধিপতা স্থাপিত 
হইল কিন্তু উত্তর-ব্ৰহ্ম স্বাধীন রহিল। 
তৃতীয় ব্রন্যুদ্ধ।_তরদ্রাজ থিবে| ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
করিতেছেন এবং ইংরাজ বণিকরাও ব্রহ্মদেশে BASS হইতেছে, এই অজুহাতে লর্ড 
ডাফরিন থিবোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রঙ্মের রাজধানী 
WI অধিকৃত হইলে যুদ্ধের অবসান হইল । থিবো সপরিবারে ভারতে নির্বাসিত 
হইলেন। Garay ইংরাজ অধিকারভুক্ত হইল কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেস এ বিষয়ে 
প্রতিবাদ জানাইল। 
বৃটিশ ভারত ও আফগানিস্তান।_-লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে ( ১৮৩৬-১৪২ ) 
রা আফগানিস্তানের সহিত ভারত সরকারের যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হইল। উন- 
যুদ্ধের পটভূমি বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া মধ্যএশিয়ায় রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিল এবং রুশ সাম্রাজ্যের সীমা ইহার ফলে প্রায় আফগানিস্তান পযন্ত 
বিস্তৃত হইবার উপক্ৰম হইল। বৃটিশ ভারতের সীমান্ত ও আফগানিস্তানের মধ্যে ছিল 
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তখন বীর রণজিৎ সিংহের মিত্ররাজ্য। তবুও ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা ভারতের নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাহারা এজন্য আফগানিস্তানের উপর বৃটিশ প্রভাব 
বিস্তার করা প্রয়োজন বোধ করিলেন। এই শতাব্দীর প্রথমে ফরাসী প্রভাব- 
বিস্তার রোধ করিবার জন্য লর্ড মিন্টো আফগানিস্তানের আমীর শাহ স্বজার সহিত 
মিত্রতা করিয়া ভারত-নীমান্ত নিরাপদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার অব্যবহিত 
পরেই শাহ্‌ স্থজা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 
কিছুকাল গোলযোগ চলিবার পর দোস্ত মুহম্মদ নামক এক ব্যক্তি আফগানিস্তানের 
নৃতন আমীর হইলেন। এই সকল ঘটনার ফলে আফগানিস্তান সম্বন্ধে ইংরাজদের কুট 
নীতি প্রায় ব্যৰ্থ হইল। 

ইতিমধ্যে (১৮৩৪ ) পারস্য দরবারে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছিল। ১৮৩৭ 
খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার প্ররোচনায় পারদ্য আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হিরাত নগর আক্রমণের 
. উদ্োগ করিল। বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভারতের গভ্ণর-জেনারেলকে আফগানিস্তানে 
রাশিয়ার প্রভাব প্রতিরোধ করিবার নির্দেশ দিলেন। লর্ড অক্ল্যা্ড আফগানিস্তানের 
আমীর দোস্ত মুহম্মদের সহিত মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা করিলে দোস্ত মুহম্মদ পেশোয়ার 
জেলাটি চাহিয়া বসেন কিন্তু পেশোয়ার তখন ছিল রণজিৎ সিংহের অধীনে । অক্ল্যা্ড 
রণজিৎ সিংহ্‌কে Ge আমীরের হাতে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিতে পারিলেন 
না। এদিকে দোস্ত মুহম্মদ রাশিয়ার দূতকে নিজের দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন। 
তখন অক্ল্যা্ড আহৃমদ শাহ্‌ দুর্রাণীর পৌত্র বৃটিশের বৃত্তিভোগী শাহ্‌ সুজাকে 
কাবুলের সিংহাসনে বসাইবার মতলব করিতে লাগিলেন। তদন্নসারে ATS, শাহ্‌ 
হজ ও মরণোন্মুখ রণজিৎ সিংহের মধ্যে সন্ধি করাইলেন (১৮৩৮)। এইরূপে ইন্ব-আফগান 
দ্ধের সুচনা হইল। যুদ্ধের প্রথম দিকে মিত্ৰশক্তি জয়লাভ করিল, _কান্দাহার, গজনী 
এবং কাবুল তাহাদের করায়ত হইলে শাহ্‌ স্থলাকে কাবুলের সিংহাসন দান করা হইল 
(১৮৩৯) ৷ কিছুকাল পরে দোস্ত মুহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলে তাহাকে কলিকাতায় লইয়া 
আসা হইল (১৮৪০)। কিন্তু শাহ্‌ স্থজা আফগানদের বড়ই অপ্রিয় ছিলেন। ইংরেজদের 
সৈন্যবলই ছিল তাহার একমাত্র নির্ভর ॥ উপরন্ত উদ্ধত ইংরেজ লৈন্যদলের যথে 
আফগানদের মধ্যে অপরিদীম চাঞ্চল্যের AP করে। 


চ্ছাচার 
অবশেবে একদিন কাবুলের ক্ষিপ্ত 


বৃটিশ ভারত ও প্রতিবেশী বাঞ্ট্সমূহ ৩২৫ 


জনতা সেনাপতি আলেকজান্দার বানেপকে নির্দয়ভাবে হত্যা করিলে (১৮৪১) 
কাবুল বিদ্রোহ কাবুলের বৃটিশ অমাত্য ম্যাকৃনাটন্‌ ভীত হইয়া বিদ্রোহীদের নেতা দোস্ত 
Bee) মুহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর সহিত এক সন্ধির উদ্যোগ করিলেন। কিন্ত 
সন্ধির কথাবার্তা চলিবার কালে ম্যাকৃনাটন্ও বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন। তখন 
ARS বৃটশ দৈন্যদের পক্ষে কাবুল ত্যাগ কর! ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না । তাহারা গোলা- 
বারুদ ফেলিয়া জালালাবাদের দিকে পলাইল (১৮৪২ )। তাহাদের দলে ছিল সাড়ে 
চার হাজার বৃটিশ সৈন্য, আর বার হাজার ভারতীয় অন্ুচর। দুর্গম পার্বত্য 
প্রদেশে নিদারুণ শীতের মধ্যে আফগানদের অবিশ্রান্ত গোলাবধণের 
ফলে প্রায় সমস্ত বৃটিশ সৈন্য নিহত হইল । . কেবল ডাঃ ব্রাইডন নামক 
জনৈক ইংরেজ শেষ পর্যন্ত জালালাবাদে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। তখনও 
সেল ও নট নামক দুইজন পৈন্তাধ্যক্ষের অধীনে বৃটিশ সৈন্যদল জালালাবাদ ও কান্দাহারে 
আফগানদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। 


এরূপ অবস্থায় লৰ্ড অক্ল্যাণ্ড স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে ( ১৮৪২ ), লর্ড এলেন্বরা 
এদেশে গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই। কাধভার গ্রহণ 
করিয়া এলেন্বরা কান্দাহার ও পেশোয়ার হইতে যথাক্রমে নট ও পোলক নামক 
দুইজন দৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে দুইটি সৈন্যদল আফগানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 
বৃটিশ কতৃক এবার বৃটিশের জয় হইতে লাগিল। তাহারা গজনী অধিকার করিয়া 
গজনী ও কাবুল এ নগর এবং ইহার দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়| ফেলিল। ইংরাজবাহিনী কাবুলে 
ee প্রবেশ করিয়া কাবুলের স্থুবৃহৎ বাজারটিও তোপ দাগিয়া উড়াইয়া 
দিল। ইহাতে পরাজয়ের গ্রানি দূর হইলেও আসলে কিছু লাভ হইল ন!। এলেন্বরা 
আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ না করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন | 
শাহ্‌ Bal ইতিমধ্যে নিহত হইয়াছিলেন। দোস্ত মুহম্মদকে কাবুলে ফিরিয়া যাইবার 
অন্গমতি দেওয়া হইল। 

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ৷- ইহার পর কিছুকাল ভারত সরকার আফগানিস্তানের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন না। ইতিমধ্যে দোস্ত মুহম্মদের মৃত্যু হইলে আফগানিস্তানে 
সিংহাসনের অধিকার লইয়া গোলযোগ দেখা: দিল। শের আলী নামক এক ব্যক্তি 


বৃটিশ সৈম্তদল 
ধ্বংস (১৮৪২) 


৩২৬ '"_ স্বদেশ ও সভ্যতা 


অপর দাবিদারদের পরাস্ত করিয়া সিংহাসন দখল করিলেন। ভারত সরকার তাহাকে 
আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন। এই সময় রাশিয়া ক্ৰমাগত আফগানিস্তানের দিকে 
রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। ইহাতে শের আলী ভীত হইয়া ইংরেজদের সাহায্য 
চাহিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের মিত্ৰতা থাকায় গভর্ণর-জেনারেল লর্ড 
CHA শের আলীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শের 
আলী পুনরায় গভর্ণর-জেনারেল লর্ড নর্থক্রকের নিকট সাহাঘ্য প্রার্থনা করিলেন। 
নর্থক্রক শের আলীকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলে, শের আলী রাশিয়ার সহিত 
মৈত্র স্থাপনের উদ্যোগ করিতে থাকেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলি (Disraeli) 
ছিলেন সাস্রাজাবাদী ও রক্ষণশীল দলের নায়ক। তাহার উপদেশে বড়লাট লিটন আফগানি- 
সান হইতে করণীয় প্রভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লিটন বেলুচি- 
স্তানের অন্তর্গত কোয়েটা অধিকার করিয়া সেখানে একটি বৃটিশ দৈন্তাবাস স্থাপন 
করিলেন। ইহাতে শের আলী নিরতিশয় কুপিত হইয়া রুশ দূতকে তাহার দরবারে 
SoA করিলেন (১৮৭৮), কিন্ত বৃটিশ দূতকে তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিবার অন্মতি 
দিলেন না। তখন বৃটিশ সৈন্তেরা একযোগে তিন দিক হইতে আফগানিস্তান 
আক্রমণ করিল। শের আলী পলায়ন করিয়া তুকিস্তানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। 
3 মা কিছুকাল পরে সেখানে তাহার মৃত্যু হইলে, শের আলীর পুত্র ইয়া- 
Rl খার সহিত বুটিশের গণ্ডামক নামক স্থানে সন্ধি হয় (১৮৭৯ )। 
তদমুদারে ইয়াকুব খা নিজ দরবারে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখিতে এবং বৈদেশিক 
ব্যাপারে বৃটিশের নির্দেশ অন্ুযারী চলিতে বাধ্য হইলেন। কিন্ত বিক্ষুব্ধ আফগানগণ 
বৃটিশ দূতকে কাবুলে হত্যা করিলে আবার যুদ্ধ বাধিল। ইয়াকুব খাঁকে বৃটিশর| 
নিৰ্বাসিত করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডে ডিজ্‌- 
রেলির মন্ত্রিসভার পতন হইলে উদারনৈতিক দলের নেতা গ্লাড্‌ষ্টোন 
| (Gladstone) প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তিনি লিটনের কার্যকলাপ 
অন্তমোদন করিলেন না। ফলে যুদ্ধসমাপ্তির পূর্বেই লর্ড লিটন 
পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ( ১৮৮৭ ) ৷ লর্ড রিপন বড়লাট হইয়| আসিলেন। 


দ্বিতীয় আফগান বুদ্ধের সমাপ্তি। _ইয়াকুব খার নির্বাসনের পর শের আলীর 


বৃটিশ ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ৩২৭ 


এক SPAS আব্দর রহমান কাবুলের রাজপদ লাভ করেন। লর্ড রিপন তাহার 
বাজরা, সহিত এই মৰ্মে সন্ধি করিলেন যে, ‘আব্দর রহমান ইংরেজ ভিন্ন আর 
কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবেন না। ইহার 
পরিবর্তে ইংরেজ গব্ণমেপ্ট তাহাকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন এবং 
বাধিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবেন ৷ কিন্তু আয়ুব খা নামে শের আলীর এক পুত্র 
সিংহাসন-প্রত্যাশী হইয়া মাইবন্দ নামক স্থানে ইংরেজ বাহিনীকে পরাস্ত করিলেন; 
কিন্তু hed আবার তাহাকে ইংরেজদের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে হইল। আব্দর 
রহমান কাবুলে আমীর হইয়া বসিলেন। বঙঁলাট রিপন বেলুচিস্তান প্রদেশ গঠন করিয়া 
কোয়েটা শহরে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। ভারত হইতে পারস্তে প্রবেশের 
বোলান গিরিপথ ইংরেজদের অধিকারে আসিল। খেলাৎ রাজ্যের মুসলিম শাসনকর্তাও 
বুটশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। ভারতের পশ্চিম সীমান্ত শান্ত হইল। 
আব্দর রহমানের মৃত্যুর পর (১৯০১) তাহার পুত্র হবিবুন্লা আমীর হইলেন। তিনি 
ইংরাজদের সহিত মিত্ৰতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। 
তৃতীয় আফগান যুদ্ধ (১৯১৯)--১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার 
পরে আমীর হবিবুল্লার পুত্র আমানল্লা সিংহাসন লাভ করিয়া ভারত আক্রমণ করিলেন। 
অল্পকাল মধ্যে আমানুল্লা পরাজিত হইলে উভয় পক্ষে সন্ধি হইল। আমান্ল্লা তাহার 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব পাইলেন ও নানা সংস্কার (reforms) 
করিতে fia নিক্ষল হন। ইংরাজ সরকার তাহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং কূটনীতি 
বলে তাহাকে দেশত্যাগী করিলেন। 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ।__দিদ্ধনদের পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত 
বিস্তৃত পাৰ্বত্য ভূভাগ জুড়িয়| বান করে স্থাবীনতাপ্রিয় ও দুর্ঘ্ বহু আফগান বা পাঠান 
উপজাতি (Tribes)! ইহারা নামে আফগানিস্তানের অধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে ছিল 
স্বাধীন। দেশটি রুক্ষ ও পৰ্বতময় হওয়ায় এখানকার অধিবাসীদের চাষ-আবাদ করিয়া 
জীবিকাৰ্জনের স্কুবিধা ছিল না। এজন্য ইহারা প্রধানতঃ পার্বতী 
দেশসমূহ লুঠন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিত। 
ইহারই পরে ইহারা কাশ্মীর আক্রমণ ‘করে (১৯৪৭)। শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিয়া এ 


পাঠান উপজাতি 


পশ্চিম তীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় উপজাতিগুলির সহিত ভারত সরকারের সংঘর্ষ 
দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত সরকার উপজাতি অঞ্চলে 
উপজাতি কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি স্থাপন করিয়া উপজাতিগুলিকে 
দমন-নীতি দমনে রাধিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। ইহার ফলে সীমান্ত অঞ্চলে 
প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটতে লাগিল এবং ভারত সরকারের আথিক ও সৈন্যবলের ক্ষয়ক্ষতি 
বৃদ্ধি পাইল অথচ সমস্তার বিশেষ কোন সমাধান হইল না। এদিকে এই অঞ্চলে ইংরাজ 


বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪ ) আমীর আব্দর রহমানের বৃত্তি বুদ্ধি করিয়া 
তাহার সহিত মৈত্রী দৃঢ় করিলেন এবং ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমা নির্দিষ্ট 
করিবার জন্য স্যার মার্টিন তুরাণ্ড নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে আফগানিস্তানে 
পাঠাইলেন। মার্টিন যে সীমারেখ| নির্দিষ্ট করিয়া দেন তাহা 'ডুরাণ্ড লাইন’ নামে প্রসিদ্ধ। 


গুলি স্থনজরে দেখিত না। এজন্য তাহাদের সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ 
লাগিয়াই ছিল। Vibe রক্ষার জন্য প্রতি বৎসর ভারত সরকারকে 
বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত। কার্জন এই বায় হ্ৰাস করিবার উদ্দেশ্যে 
উপজাতীর অঞ্চল হইতে সামরিক ঘাটিগুলি সরাইয়া আনিলেন এবং এই অঞ্চলের শাস্তি 


টা ইহা বাতীত তিনি উপজাতীয় আক্রমণ রোধ করিবার নিমিভ পশ্চিম 
গঠন পঞ্জাব ও সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি জেলা লইয়া ‘উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 

প্রদেশ? গঠন করিলেন। একজন চীফ কমিশনার ভারত সরকারের 
নির্দেশ অনুসারে এই প্রদেশ শাসন করিতেন। কার্জনের এই নীতির ফলে সীমান্ত 


বৃটিশ ভারত ও প্রতিবেশী রাষ্ট্ৰসমূহ ৩২৯ 


ভিববত।-ভারতের উত্তর-সীমান্তে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধৱাজ্য তিব্বত 
অবস্থিত। ইহা নামে চীন সামাজোর অধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল। বুদ্ধের অবতার 
‘দালাই লামা” উপাধিধারী এক als ছিলেন তিব্বতের প্রধান শাসক ও ধর্মগুরু। ভারত 
ছাড়া বহিবিশ্বের সহিত তিব্বতের বিশেষ কোন সংযোগ ছিল all ভারত সরকার 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তিব্বতের সহিত দুইটি বাণিজাচুক্তি করেন। কিন্ত 
তিব্বত সরকার এই চুক্তির মর্ধাদা রক্ষা করেন নাই। 

কার্জনের শাদনকালে দোরজিয়েফ, (7০:11) নামক একজন রুশ বৌদ্ধ ভিক্ষু 
দালাই লামার উপর বিশেষ প্রভাব স্থাপন করেন। ইহার পরে ভারত সরকার খবর 
পাইলেন যে, রাশির একটি গোপন চুক্তি করিয়া তিব্বতের নিকট হইতে কতকগুলি 
বিশেষ অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া লর্ড কার্জন তিব্বতে 
ক্ষণ গ্রভাববিস্তার রোধ করিবার জন্য ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ইয়ংহাস্ব্যাণ্ডের 
নেতৃত্বে তিব্বতে একটি অভিযান প্রেরণ করিলেন। ইয়ংহান্ব্যাও লাসায় প্রবেশ 
করিয়া তিব্বত সরকারের সহিত একটি বাণিজাচুক্তি করেন। চুক্তি অনুসারে 
তিব্বতের কয়েকটি সহরে ভারত সরকার বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিলেন। 
১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়া কেহই তিন্বতে রাজ্য বিস্তার করিবে না এরূপ একটি 
সন্ধিতে আবদ্ধ হইল। ই 

কার্জনের তিব্বত অভিযানের আগে ও পরে প্রখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস 
লাদায় গিরাছিলেন। তিনি তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়া একখানি তিব্বতী অভিধান 
ও প্রবন্ধ গরন্থাদি রচনা করিয়া. গিয়াছেন। ! 

ভুটান।- লৰ্ড লরেন্সের শাদনকালে (১৮৬৪-৬৯) বৌদ্ধ ভুটানের সহিত ইংরাজদের 
একটি যুদ্ধ হয়। ভূটিয়াৱা প্ৰায়ই ভারতের সীমান্তে লুঠতরাজ করিত; ইহাই ছিল 
যুদ্ধের কারণ। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে উভয় রাজ্যের মধ্যে সন্ধি হইল। সন্ধি অন্লসারে ভূটান 
“ছুয়ার”-অঞ্চলটি বুটিখকে সমর্পন করিল, বিনিময়ে বৃটিশ সরকার ভুটানরাজকে বাধিক 
কর দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ছুগারের চা হইতে ভারতের বহু কোটি টাকা আয় হয়। 

মণিপুর | aw ল্যান্নডাউনের শাসনকালে মণিপুর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলে 
গৌড়-বৈষব-প্রধান মণিপুরের উপর ইংরাজ প্রভাব স্থাপিত হইল | 


৩৩০ স্বদেশ ও সভ্যতা 


সিন্ধুদ্ৰেশ ৷--সিন্ধুদেশ আফগানিস্তানের দুরুরাণী আমীরদের অধীন ছিল। 
আহৃশ্মদ শাহ্‌ দুর্রাণীর মৃত্যুর পর বেলুচি রণ-নায়কগণের অধীনে হায়দরাবাদ, মীরপুর 
ও খয়েরপুর নামে সিদ্ধুদেশে তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সকল রাজোর 
শাসকগণ মীর বা আমীর নামে অভিহিত হইতেন। প্রথম আফগান যুদ্ধে আমীরগণ 
বৃটিশদের বিরো ধিতা করিয়াছেন এই অজুহাতে লড” এলেনবরা সিদ্ধুদেশ অন্যায়ভাবে 
অধিকার করিবার উদ্যোগ করিলেন। স্যার চাল নেপিয়ার নামে একজন উদ্ধত 
ইংরাজ সেনাপতিকে তিনি সিন্ধুদেশে রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। 
নেপিয়ার আমীরদের অনেক অধিকার কাড়িয়া লইলেন। ইহাতে ক্ৰুদ্ধ হইয়া 
আমীরগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু নেপিয়ার তাহাদের পরাজিত 
করিয়া সিদ্ধুদেশ ইংরাজ অধিকারতুক্ত করিলেন (১৮৪৩)। এই সিদ্ধুদেশেই প্রাগৈতিহাসিক 
‘সিন্ধ-সভ্যত৷’ আবিষ্কৃত হ্য়। 


প্রশ্নাবলী 
১ | ব্ৰহ্মদেগে ইংরাঞ্জ অধিকার-বিস্তার সম্বন্ধে কি জান? 
২। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর। 
৩। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 


৪। ইহাদের সম্বন্ধে কি জান }- নেপাল যুদ্ধ, ডত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত সমস্ত, ডুরাও লাইন, পূৰ্বগীমান্ত ও 
সিন্ধুদেশ জয়। 


ত্ৰিংশ অধ্যায় 


১৯৯ হইতে ১৯৫, খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রসার এবং 
শাদনতাস্ত্রিক পরিবতন_ ভারতীয় সাধারণতন্ত্ৰ প্ৰতিঃ। 


ভারতের স্বাধীনত৷ লাভ - 
জাতীয় আন্দোলনের গতি ।-_-১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। 
১৯০৯ হইতে ১৯১৪ খৃঃ অন্দ পৰ্যন্ত জাতীয় আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
ইতিমধ্যে ভারতের বাহিরে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে শিক্ষিত 
মুদলমানগণের মনে ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস জাগিয়া উঠিল এবং জাতীয় আন্দোলনে 


ভারতের স্বাধীনতা লাভ ৩৩১ 


হিন্দু-মুনলমান মিলনের সম্ভাবনা দেখা দিল। এই সময় দক্গিণ-আফ্রিকায় শ্বেত জাতি 
কতৃক হিন্দু-মুদলমান নিবিশেষে সমস্ত 
ভারতীয়দিগের উপর অন্যায় নিধাতন ও অবি- 

চার করা হইতেছিল। জাতীয় 
eee মযাদাহানিকর এই অবিচার ও 

অপমানের প্রতিবাদে মোহন 
দাস করমচাদ গান্ধী (পরে মহাত্মা গান্ধী ) 
আফ্রিকায় সতাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন ও 
প্রায় ২১ বৎসর আফ্রিকায় কাটান (১৮৯৩-১৯১৪)। 
দক্ষিণ আফ্রিকার এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া 
ভারতেও দেখা দিল। স্বাধীনতা লাভ করিতে 
না পারিলে বিশ্বের কোথাও জাতীয় মধাদা 
রক্ষিত হইবে না, ভারতবাসী ইহা মর্মে মৰ্মে 
উপলব্ধি করিল। এদিকে আবার নবা-তুরস্ক ও পারস্তের জাতীয় আন্দোলন ভারতের 
মুসলিম সম্প্রদায়ের মনে জাতীয়ভাব SAMS করিয়াছিল । ১৯১৩ খৃঃ অন্দে লীগের এক 
সভায় স্তার ইব্রাহিম রহিমতুল্ল৷ ঘোষণা করিলেন যে, অতঃপর লীগ অন্য অন্ত সম্প্রদায়ের 
সহযোগিতায় স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার জন্য আন্দোলনে যোগ দিবে। ১৯১৬ খৃঃ অন্দে 
তা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এক চুক্তি হইল। কংগ্রেস লীগের কয়েকটি দাবি 
fa মানিয়া লওয়ায় লীগ কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া বৃটিশ-বিরোধী 

আন্দোলন চালাইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। এই সময়েই ভারতের 
রাজনীতিক্ষেত্রে পাকিস্তান-্ৰষ্টা মিঃ মহম্মদ আলি জিরার অভ্যুদয় ঘটে । ১৯২৮ খৃঃ অন্ধ 
পন্ত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


{যুদ্ধ ও শাসন-সংস্কার ইতিমধ্যে ১৯১৪ খৃঃ অবে প্রথম বিশ্ব-মহাবুদ্ধ আর 
প্রথম বিশ্ব-মহা- হইয়াছিল এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক 
বুদ্ধ ও জাতীর ACA ' অধ্যায় শুরু হইল। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ অকাতরে ধন-প্রাণ দিয়া 


আন্দোলন 
বৃটিশ গব্ণমেণ্টকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়াছিল। বিনিময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 


মহাত্মা গান্ধী 


eas স্বদেশ ও সভ্যতা 


ভারতবাসীকে দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসন দিবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেন। যুদ্ধ চলিবার 
কালেও জাতীয় আন্দোলন প্রশমিত না হইয়া বাড়িয়া চলিল। গবর্ণমেণ্টও দমন নীতির 
কঠোরত। বুদ্ধি করিলেন। 


১৯১৭ খৃঃ অন্দে দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখিয়া ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব 
ভারতবর্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য স্বয়ং এখানে আগমন করিয়া চেমসূফোর্ডের 

সহিত একযোগে এক রিপোর্ট পেশ করেন (১৯১৮)। পরে এই রিপোর্টের 
ভাগত শাসন উপর ভিত্তি করিয়া ১৯১৯ খৃঃ অন্দে পার্লামেন্টে “ভারত-শাসন আইন’ 
আইন (১৯১৯) 

(Government of India Act, 1919) বিধিবদ্ধ হয়; এই শাসনবিধি 
অঙ্গঘারে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহাই ‘মণ্টেণ্ত- 
চেমসুফো্ সংস্কার” নামে প্রপিদ্ধ। এই আইন অস্সারে বড়লাটের শাসন-পরিষদে 

তিনজন দেশীয় সন্ত নিয়োগের ব্যবস্থাও হইল। সমগ্র বৃটিশ ভারতের 
টা জন্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় আইনসভা সৃষ্টি করা হইল। এই 

আইনসভার হইল দুইটি কঞ্গ,__বাবস্থাপক সভা (Legislative As- 
sembly), আর রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) | আয়-বায়-নির্ধারণ, আইন- 
‘কেন্দ্ৰীয় প্রণয়ন, প্রভৃতি উভয় কক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হইবে; কিন্তু 

প্রয়োজনবোধে বড়লাট ব্যবস্থাপক সভার মত অগ্রাহ করিয়া 
নিজের দায়িত্বে “অভিনান্স, জারি করিতে পারিবেন, সাজন্ব-সংগ্রহ ও ব্যয় নিজে 
খুশীমত করিতে পারিবেন। তাহার শাসন-পরিষদের সদস্তরাও ব্যবস্থাপক সভার নিকট 
FACS দায়ী হইবেন না। : 


প্রাদেশিক ব্যাপারে যে অভিনব শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করা হইল তাহা দ্বৈত শাসন বা 
“SIFY (Dyarchy) নামে প্রসিদ্ধ। যে সকল বিষয়ের ভার প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলিকে 
দেওয়া হইল সেগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা হইল,_এক ভাগের নাম হইল রক্ষিত (Re- 
দ্বৈত শাসন served) বিভাগ, অপর ভাগের নাম হস্তান্তরিত (Transferred) বিভাগ ; 
বাডারাকাঁ জেল, বিচার, পুলিশ, প্রভৃতি রহিল ‘রক্ষিত’ বিভাগে, আর শিক্ষা, জনস্বাস্থ 7, 
প্রভৃতি রহিল eee বিষয়ের অঙ্গীভূত। রক্ষিত বিষয়গুলি রহিল 


ভারতের স্বাধীনতা লাভ ৩৩৩ 


গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্তদের অধীনে, আর হস্তাস্তরিত বিষয়গুলি মন্ত্রীদের অধীনে । 
শাসন-পরিবদের সদন্তদের ব্যবস্থাপক সভার নিকট কোনই দায়িত্ব রহিল না, কিন্ত 
মীর ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী রহিলেন) কারণ ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের মধ্য হইতেই গবর্ণর মন্ত্ৰী নিযুক্ত করিতেন। তদুপরি সাম্প্রদায়িক 
নির্বাচন স্বীকৃত হওয়ায় হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে মনোমালিন্ত আরও বাড়িয়া চলিল। 
এই তথাকথিত নব শানন-সংস্কার জাতীয় একোর মূলে কুঠারাঘাত করিল । স্থতরাং 
এই নৃতন শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের দাবি মিটাইতে পারিল না। 


TAM গান্ধীর নেতৃত্গ্রহণ_অসহযোগ আন্দোলন ।--মণ্টেগু-চেম্‌দ্‌ফোৰ্ড 
সংস্কারের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরেই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী তুমুল 
আন্দোলন আরম্ভ হইল। গবর্ণমেন্ট ইহা দমন করিবার জন্য কুখ্যাত 'রাওলাট 
আইন’ (Rowlatt Act) বিধিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার 
আরম্ভ করিলেন; পঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হইল। ১৯১৮ খৃঃ অন্দে (১৩ই 
এপ্রিল) অম্বতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে এক শান্তিপূর্ণ সভায় বহু নর- 
নারী ও বাঁলকবালিকা সমবেত হইয়াছিল। বৃটিশ সেনানায়ক জেনারেল ভায়ার সেই 
জালিয়ান:  নিরপ্তর জনতার উপর গুলি চালাইবার আদেশ দিলেন। শত শত 
ওয়ালাবাগের লোক হতাহত হইল। সেদিন স্বাধীনতাকামী হিন্দুমুসলমান-শিখের 
te গাৱ রক্তে 'জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি সিক্ত হইল। RS বৃটিশ গবৰ্ণমেণ্ট 
নেতৃত্বে কর্তৃক সংঘটিত এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেশব্যাগী তুমুল বিক্ষোভ 
Sines সৃষ্টি করিল। অথচ ডায়ারের অত্যন্ত লঘু শান্তি হইল; বৃটিশ 

গবর্ণমেন্টও দমননীতি প্রত্যাহার করিতে চাহিলেন না। এরাপ অবস্থায় 
জাতীয়তাবাদী জনসাধারণের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করা অসম্ভব হইয়া 
উঠিল। এই বর্বর নিষ্ঠ্রতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথই প্রথম HT উপাধি ত্যাগ করিলেন। 
দেশপুজ্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তখন দেশময় ‘অসহযোগ আন্দোলন” আরম্ভ 
হইল ( ১৯২০ )। -এদিকে ১৯২০ খৃঃ অন্দে ১ম মহাযুদ্ধের শেষে তুরস্কের সুলতানের প্রতি 
ইংরেজ ও মিত্রশক্তির অন্যায় ব্যবহারের ফলে ভারতবর্ষে সৌকৎ আলি ও মুহম্মদ 


৩ স্বদেশ ও সভ্যতা! 


আলির নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী মুসলমান অসহযোগ-আ'ন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
ঢুৰ ‘খিলাফৎ আন্দোলন’ আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষে এক বিষম 
আন্দোলন সঙ্কটকাল উপস্থিত হইল। এই সময় লর্ড চেম্ন্ফোর্ড ভারত তাগ 
করিলেন এবং লর্ভ রেডিং তাহার স্থানে গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন (১৯২১ )। 

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ-আন্দোলন সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া 
পড়িল। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, লাজপং 
রায়, চিত্তরঞ্জন, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, ও জওহরলাল 
নেহরু, স্থভাসচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান নেতারা 
সকলেই কারারুদ্ধ হইলেন। পঞ্জাব, বাঙ্গালা ও 
বিহারে বহুলোক হতাহত হইল। কিছুদিন পরে 
বিপ্লবী জনবিক্ষোভকে অহিংসার পথে সংযত 
রাখা কঠিন দেখিয়া গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ করিয়া দিলেন। অসহযোগ-আন্দোলন সাময়িকভাবে 
নিক্ষল হইয়া গেল কিন্তু দেশবন্ধু চিন্তরপ্জনের ত্যাগ ও স্নূভাসচন্দ্ৰের প্রেরণায় সারাদেশ 
জাতীয় সংগ্রামে নূতন করিয়া Sas হইল । 

এদিকে গাজী মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে নবা-তুরস্কদল খলিফাকে পদচ্যুত করিলে 

খিলাফংআন্দোলনও বন্ধ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে হিন্দু-মূসলমানের মধ্যে 
ae যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল কয়েকটি Wee ঘটনায় 
তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল। ১৯২১ খৃঃ অন্যে দক্ষিণ-ভারতে মুদলমান 

মোপলারা গবর্ণমে্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। অতি নিষ্ুরভাবে এ বিদ্রোহ 
দমন করা হইল। কিন্তু এই বিদ্রোহের সময় মোপলারা হিন্দুদের প্রতি নৃশংস 
অত্যাচার করিয়াছিল। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে উত্তর-ভারতে হিন্দু-মুসলমানে 
দাদা বাধিয়া গেল। মহাত্ম৷ গান্ধী ও মহম্মদ আলি প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতাদের বহু 
চেষ্টা সত্বেও সাম্প্রদায়িক মিলনগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গেল এবং মুসলমানদের মনে স্বতন্ত্র 
রাষ্স্থাপনের কল্পনা ধীরে ধীরে দানা বাধিতে লাগিল। 

অপইযোগ-আন্দোলন ব্যর্থ হইবার পর ১৯২৩ খৃঃ অন্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল 


ভারতের স্বাধীনতা লাভ ৩৩৫ 


নেহরু প্রভৃতি নেতারা কারাগার হইতে বাহির হইয়| 'স্বরাজ্যদল’ নামে এক নৃতন 
রাজনৈতিক দল গড়িয়া তুলিলেন। মণ্টেগু-চেম্কোর্ড শাদন-সংস্কারের 
অবসান ঘটাইবার নিমিত্ত ইহারা আইন-পরিষদে প্রবেশ করিলেন এবং 
পদে পদে গবর্ণমেণ্টকে বাধা দান করিয়া অচল অবস্থার WE করিলেন। 

সাইমন কমিশন ।--১৯২৬ খৃঃ অন্দে লর্ড রেডিএর পর লর্ড আরউইন বড়লাট 

নিযুক্ত হন। এই সময় ১৯১৯ খৃঃ অন্দের শাসন-সংস্কারের ফলাফল 
পা বিচারের জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠিত হয় 

(১৯২৭)। কিন্তু কোন ভারতবাপাকে উহার সদসশ্ত নিয়োগ করা 
হয় নাই। সেজন্য সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশময় প্রবল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ 
প্রদশিত হয়। 

১৯২৮ খৃঃ অন্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক প্রসিদ্ধ অধিবেশনে স্থির হইল যে, এক 
বঙ্সরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ( Dominion Status) না পাইলে কংগ্রেস সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরন্ত করিবে। তখন লর্ড আরউইন ঘোষণ৷ করিলেন, 
ভারতকে স্বায়ত্তশাসন-দান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেখ লক্ষ্য এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইলেই সবশ্রেণীর ভারতবাসীর প্রতিনিধিদের লইয়া ভবিষ্যৎ 
শাসনতন্ত্র রচনা করিবা নিমিত্ত বিলাতে এক গোলটেবিল বৈঠক 
বসিবে। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের এই প্রতিশ্রুতিতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া 
৯৯২৯ খৃঃ অন্দে লাহোর অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে, পূর্ণ স্বরাজই কংগ্রেসের 
লক্ষ্য। ১৯৩০ খৃঃ অন্দে কমিশন ‘রিপোট’ দাখিল করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন 
রাজনৈতিক দলই এই রিপোর্ট গ্রহণ করেন নাই | 


স্বরাজ্যদল 


কংগ্রেসে পূণ 
স্বরাজ দাবি 


আইন অমান্য আন্দোলন। ১৯৩০ খৃঃ ACT মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আবার 
Ed দেশময় “আইন অমান্ত” ও “বিদেশী বৰ্জন আন্দোলন” ( Civil Dis- 
লন 
(১৯৩০) obedience Movement ) ছড়াইয়া পড়িল। মুঘলমান-সম্প্রদায়ের এক 
বৃহৎ অংশ এই আন্দোলনে যোগদান করিল না। আন্দোলন দমনের 


চিরাচরিত প্রথা-অন্গপারে নেতা ও কমীদের আবার কারারুদ্ধ করা হইল। 


৩৩৬ স্বদেশ ও সভ্যতা 


এদিকে এ WHR ভারতবর্ষের নৃতন শাদনতন্ত্-রচনার জন্ত ইংলণ্ডে এক ‘গোল- 
টেবিল বৈঠক” হয়। ইহাই ‘প্রথম গোল টেবিল বৈঠক’ | কংগ্রেস ইহাতে 
প্রথম গোল যোগদান না করায় ইহার দ্বারা বিশেষ কোন কাজই হইল না। অবশেষে 
চি বিরাট জন-বিক্ষোভের নিকট পরাস্ত হইয়া ১৯৩১ খৃঃ অবে বৃটিশ 
গবর্ণমে্ট সর্বদলসম্মত শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে 
মুক্তি দিলেন: এবং গোলটেবিল বৈঠক কংগ্রেস প্রতিনিধিদের আহ্বান করিলেন। 
ইহাই 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি” নামে প্রসিদ্ধ | 
‘গান্ধী-আরউইন চুক্তি, অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি 
হিসাবে ‘দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে” যোগদান করিবার ga ইংলগ্ডে 
ye গমন করেন। কিন্তু বিলাতের রক্ষণশীল দলের ( Conservative ) সহিত 
আইন অমান্য প্রতিক্ৰিয়াপদ্থী ভারতীয় নেতাদের ষড়যন্ত্রের ফলে সংখ্যালঘু (minorities) 
SE সংক্রান্ত সমস্যার কোন সবদলসম্মত মীমাংসা হইল না এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও 
কংগ্রেসের দাবি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। মহাত্মা গান্ধী নিরাশ 
হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং আবার ‘আইন অমান্য আন্দোলন’ আরম্ভ হইল 
(১৯৩২ )। aw উইলিংডন কঠোরহণ্তে আন্দোলন দমন করিতে লাগিলেন কিন্ত 
তাহাতে অশান্তি বাড়িয়াই চলিল; ইতিমধ্যে বিলাতের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড 
‘সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা” ( Communal Award ) প্রকাশ করিয়া ভারতের সাম্প্রদায়িক 
OH এক come সিদ্ধান্ত করিলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় 
আমন-সংরক্ষণ ও পৃথক্‌-নিৰ্বাচন ব্যবস্থা হইল এবং বাটোয়ারার ফলে ভারতীয় জন- 
শাধারণের সংহতি নষ্ট হইল। বীটোয়ারায় হিন্দুমমাজের সংহতি নষ্ট করিবার চেষ্টাও 
হইয়াছিল; কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ‘পুণা চুক্তি” প্রণয়ন করিয়া হিন্দুসংহৃতি রক্ষা 
করিবার ব্যবস্থা করিলেন। 
শাসন সংস্কার, ১৯৩৫। ১৯৩৫ খৃ: অবে পার্লামেন্ট নৃতন এক ‘ভারত-শাসন 
আইন? ( Government of India Act, 1935) বিধিবদ্ধ হয়। বৃটিশ- 
ভারত-শানন 
আইন (১৯৩০) শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র 
( Federation ) সংগঠন এবং ‘প্রাদেশিক আত্মকতৃত্ব স্থাপন ( Provin- 
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cial Autonomy ) এই আইনের মূল প্রস্তাব বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে 
ভারতবানীর দাবী পূর্ণ হইল না। 

১৯৩৫ খৃঃ অন্দের ভারত-শাসন আইন ১৯৩৭ খৃঃ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে প্রদেশ- 
গুলিতে কাধকরী করা হয়। কেন্দ্রীয় শাসন পূর্বের গ্যায়ই চলিতে লাগিল, ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইল না । ১৯৩৭ খৃঃ অবের জুলাই মাসে কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসন- 
দায়িত্ব গ্রহণ করিল। 

পাঁকিস্তান-পরিকল্পনা।-__ইতিপূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গান্ধীজীর অসহযোগ- 
আন্দোলন ব্যর্থ হইবার পর ভারতের নানা স্থানে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা বাধে এবং 
ইহার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। এই সময়েই মুসলমানদের 
মনে পৃথক্‌ রাষ্ট্রস্থাপনের কল্পনা আসে । ১৯৩০ খৃঃ অন্দে সুবিখ্যাত কৰি স্যার মহম্মদ 
ইকবালের প্রেরণায় মুম্লিম লীগ পৃথক মুসলিম টি দাবি টা করেন এবং মিঃ ;জিন্না 
সমর্থন করেন। কিন্তু ইকবালের 
পরিকল্পনার পৃথক স্বাধীন মুম্লিম রাষ্ট্রে 
কথা বলা হয় নাই অথবা পাকিস্তান 
নামেরও উল্লেখ করা হয় নাই । আস্লাম 
পাকিস্তান খা নামক এক ব্যক্তি গোল- 
শব্দের উৎপত্তি টেবিল বৈঠকের সদস্তদের 
নিকট পৃথক্‌ মুসলিম রাষ্ট্র দাবি করিয়া 
এক স্মারকলিপি পেশ করেন। 'পাকি- 

স্তান’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন 
পঞ্জাবের চৌধুরী রহমত আলী। 
তিনি পঞ্জাব, আফগানিয়া (উততর- 
পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল), কাশ্মীর, সিন্ধ 
ও বেলুচিস্তান, এই পাচ প্রদেশ লইয়া 
মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের পরি- কায়েদে আজম জিন্নাহ 


কল্পনা করেন। পরে বাংলা ও হায়দরাবাদকে পাকিস্তানের অন্ততুক্তি করিবার প্রস্তাব হয়। 
২২ 


ও. স্বদেশ ও সভ্যতা 


১৯৩৫ খৃঃ অব্দের শাসনতনত্ররচনাকালে মুসলিম নেতারা স্বাধীন মুস্লিম রাষ্ট্রগঠনের কোন 
দাবি জানান নাই। এই দাবি প্রথম করেন কায়েদে আজম জিন্নাহ, ১৯৪০ খৃঃ অব্দে, 
লীগের লাহোর অধিবেশনে । 

ক্রীপ স্‌ পরিকল্পনা ৷--১৯৩৯ খৃঃ অন্ধে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ আরম্ত হইল। বৃটিশ 
গবণমেণ্ট ভারতের জনমত না লইয়াই ভারতবৰ্ষকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইলেন। 
কংগ্রেদ বৃটিশ গবণমেণ্টকে সুম্পষ্টভাবে জানাইয়া দিল যে, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা ও 
গণতন্ত্ৰ প্রতিষ্ঠিত হইবে এরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে ভারতবাসী যুদ্ধে ইংরেজদের সহিত 
কোন সহযোগিতা করিবে না। বৃটিশ গবণ'মেণ্ট অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা! 
দিবেন এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় কংগ্রেস সর্বত্র মন্ত্রিসভার পদ ত্যাগ করিল। 
মহাত্মা গান্ধী আবার দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন । মিঃ জিন্না- 
পরিচালিত মুস্লিম লীগ ওঁ আন্দোলনে যোগ না দিয়া বৃটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা 
করিতে লাগিল। 'সভ্যতার সঙ্কট’ প্রবন্ধে (১৯৪১) WA রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ বাণী করিলেন £ 
'ইংরেজ তোমাকে যাইতে হইবে’ এবং ১৯৪২ খৃঃ গান্ধীজী বলিলেন Quit India, 
‘ভারত ছাড়’। 

১৯৪২ খৃঃ অব্ে যুদ্ধে জাপানের অত্যাশ্চর্য সাফল্যে ভীত হইয়া, বৃটিশ গবণ“মেণ্ট 
কংগ্রেসের সহিত রফা করিয়া যুদ্ধে ভারতবাসীর সহায়তা লাভ করিবার জন্য বিলাতের 
কেবিনেটের সদদস্তা স্যার ্ট্যাফোর্ড ক্রীপজ্কে ( Sir Stafford Cripps ) এক শাসন- 
সংসার পরিকল্পনাসহ ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। ক্রীপস্‌ পরিকল্পনায় কিন্তু ভারতকে 
স্বাধীনতাদানের কোন উল্লেখ ছিল না। ইহাতে ঘোষণা করা হইল যে, 
যুদ্ধ শেষ হইবার পর ভারতের প্রতিনিধিদের লইয়া এক শাসনতন্ত্ররচনাকারী 

পরিষদ গঠন করা হইবে এবং ইহা ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। 
ae ee আরও বলা হইল যে, যদি কোন অংশ নৃতন শাসনতন্ত্র অনুসারে 
ভারতীয় রাষ্ট্রে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাকে জোর করিয়া 
ভারত রাষ্টভুক্ত করা যাইবে না। ইহা প্রকারান্তরে পাকিস্তান-স্থাপনের দাবী মানিয়া 
লইয়া ভারতকে দ্বিখণ্ডিত রাখিয়া বৃটিশ প্রভুত্ব বজায় রাখিবার অপকৌশলমাত্র। ইহা 
বুঝিতে পারিয়া এবং Sata আরও কয়েকটি কারণে, কংগ্রেস SAA পরিকল্পনা গ্রহণ 


ভারতের স্বাধীনতা লাভ ৩৩৯ 


করিতে রাজি হইল না। আবার এই প্রস্তাবে ইংরাজরা স্তম্পষ্টভাবে স্বাধীন পাকিস্তানের 
দাবি মানিয়া না লওয়ায় লীগও ইহা প্রত্যধ্যান করিল। 
আগষ্ট বিপ্লব ।--ক্ৰীপস্‌ পরিকল্পনা বার্থ হইবার অব্যবহিত পরেই মহাত্মার নেতৃত্বে 
কংগ্রেস “কুইট্‌ ইণ্ডিয়া’ বা “ভারত ত্যাগ কর’ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আবার বুটিখ-বিরোধী 
বিরাট আন্দোলন আরম্ভ করিল। মহাত্মা গান্ধীসহ কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ 
হইলেন। ১৯৪২-৪৩ খৃঃ অন্দে দেশের সাধারণ মান্য মরিয়া হইয়া বিদ্রোহের আগুন 
জালাইয়া তুলিল। অনেক স্থানে বৃটিশ শাসনের পরিবর্তে জাতীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইল। বহু প্রাণক্ষয় ও সম্পত্তি ধ্বংস হইল। এই স্বত্স্ষুৰ্ত গণবিপ্লব ‘আগষ্ট বিপ্লব’ নামে 
প্রসিদ্ধ। অতি কঠোর ও অমান্বিক অত্যাচার করিয়া বৃটিশ সরকার এই বিপ্লব দমনে 
অগ্রসর হইলেন। দেশপ্রেমিক মৌলানা আজাদ রহিলেন কংগ্রেদ সভাপতি (১৯৪১-৪৬)। 
নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ, সরকার ।--ইতিমধ্যে যুব-ভারতের নেতা স্বভাষচন্দ্র 
বন্ধুর পরিচালনায় পূর্ব-এশিয়ায় “আজাদ হিন্দ, সরকার, ও হিন্দুমুপলমান সৈন্য লইয়া 
“আজাদ হিন্দ, বাহিনী” গঠিত হইল। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ, বাহিনী 'দিলী 
চলো’ ধ্বনি তুলিয়া ব্ৰহ্মদেশের মধ্য 
দিয়া ভারতের পূর্ব-্রান্তে মণিপুর 
রাজ্যে প্রবেশ করিল। কিন্ত জাপানের 
পরাজয় ও দ্দৈব-দুৰ্বিপাকে বীরশেষ্ 
নেতাজীর নেতাজীর অভিযান ব্যর্থ 
আজাদ হিন্দ, হইয়া গেল। তবু আজাদ 
হিন্দ, বাহিনীর শৌৰ্ধ ও 
আত্মত্যাগ স্বাধীনতাকামী অগণিত 
ভারতবাসীর মনে যে অনির্বাণ শিখা 
জালাইয়া দিল তাহা আর নিভিল না। 


ভারতে তথা দক্ষিণ-এশিয়ায় বৃটিশ 
সাম্ৰাজ্যের ভিত্তি শিখল হইয়া ota | 


যুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খৃঃ অন্দে 
বড়লাট লর্ড ওয়েভেল ভারতের অচল- 


ae স্বদেশ ও সভ্যতা 


অবস্থা অবসানের জন্য কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। 
কিন্তু মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের জন্য কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন 
ওয়েভেল _ আপোষ রফা হইল না, স্থতরাং লর্ড ওয়েভেলের চেষ্টাও ব্যর্থ 
প্রচেষ্টা--হিন্দু- হইল। 
মুস্লিম অনৈক্য 
এই সময় আবার আজাদ হিন্দ, বাহিনীর সেনানায়ক ও সৈনিকদের বিচারের জন্য 
দিলীর লাল কেন্লায় এক সামরিক আদালত বসিল। নেহরু-প্রমুখ কংগ্রেস 
সাও নেতৃবৃন্দ ইহাদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। গবর্ণমে্ট অবশেষে ইহাদের মুক্তি 
নায়কদের. দিলেন। বিচারের সময় সারা দেশে যে উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সঞ্চার 
বিচার-নৌ- হইয়াছিল তাহার তুলনা মেলে না। ইহার পরেই বোম্বাইতে ইদ-ভারতীয় 
porte নৌ-বহরে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহ প্রশমিত হইতে না হইতে 
সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষের চিহ্ন দেখা দিল এবং নানা স্থানে ধর্মঘট আরম্ভ হইল। 
দেশে আবার যেন বিপ্লবের আগুন জলিয়া উঠিল। 


মন্ত্িমিশন (১৯৪৬)।-_দেশের অবস্থা যখন এরূপ সন্কটপূর্ণ, তখন বিলাতের 
শ্রমিক গবর্ণমে্ট ভারতবর্ষের উপর হইতে কতৃপ্ত তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন। 
১৯৪৬ খৃঃ অন্দে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্ৰীপস্‌, মিঃ এ. ভি. আলেকজাগুার ও ভারত- 
সচিব লর্ড পেখিক লরেন্সকে লইয়া গঠিত বিলাতের কেবিনেটের একটি মিশন 
ভারতে আদিলেন। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কাঠামো নির্ধারণ করা এবং শাসনতন্ত্র 
মক্তি-মিশনের্ন রচনাকারী পরিষদ-গঠনের ব্যবস্থা করাই ছিল মিশনের উদ্দেশ্ত। মিশন 
কাষ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত বহু আলাপ-আলোচনা করিয়াও সর্বদল- 
HRA যোধণা সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না, কংগ্ৰেন ও লীগের মধ্যে 
মতান্তর রহিয়া গেল। অবশেষে বিলাতের শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী এ্যাট্‌লী 

মন্তরি মিশন-প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করিলেন। ভারতের 
ভাবী শাসনত্ত্র রচনার নিমিত্ত একটি গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাবও এই সঙ্গে করা হয়। 
আরও স্থির হয় যে, যতদিন নৃতন শাসনতন্র রচিত হইয়া কার্যকরী না হয় ততদিন 


ভারতের নেতৃবর্গকে লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হইবে এবং ইহ| সাময়িক- 
ভাবে ভারতের শাসনকাধ পরিচালনা করিবে। 


ভারতের স্বাধীনতা লাভ ৩৪১ 


নৃতন গণপরিধদের নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিলে লীগ মন্ত্িমিশনের 
প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসন্মত হইয়া গণপরিষদ বর্জন করিল। কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার 
গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ১৯৪৬ খৃঃ অন্দের ২রা সেপেপ্বর পণ্ডিত 
১ নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। পরে 
সরকার-গঠন__ মুসলিম লীগ অন্তবর্তী সরকারে যোগদান করিল বটে, fee বচৰ 
ৰণ সহিত ইহার কোন স্থায়ী আপৌষ-মীমাংস| হইল না। ইতিমধ্যে লড 
ao ওয়েভেল পদত্যাগ করিলে লর্ড মাউণ্টবেটন ১৯৪৭ খৃঃ মার্চ মাসে কাভার 
গ্রহণ করিয়া নির্ভীকভাবে ভারতবর্ষের সমস্তা-সমাধানে অগ্রসর হইলেন। কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগের মধ্যে বিবাদের কোনই আপোব-মীমাংসা সম্ভব নহে বুঝিতে 
ভারত-বিভাগ পারিয়া তিনি ৩রা জুন তারিখে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সম্মতিক্রমে ভারত- 
ey বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন। কংগ্রেস ও মুস্লীম লীগ এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে সম্মত হুইল। এই ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবর্ধকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভারত 
€ ইণ্ডিয়া ) ও পাকিস্তান নামক দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত করা হইবে স্থির হইল। 
স্বাধীনতা লাভ ।_-১৯৪৭ খৃঃ অন্দে জুলাই মাসে বুটিশ পালামেন্ট ভারত 
স্বাধীনতা-সম্পর্বায় আইন (Indian Independence Act) পাশ করিয়া ঘোষণা! 
করিলেন যে, ১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) 
বৃটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানের 
নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন। এই 
নির্ধারণ অনুসারে ১৫ই আগষ্ট তারিখে 
সমগ্র দেশব্যাপী অভূতপূর্ব আনন্দ ও 
উৎসবের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান 
‘দুইটি স্বতন্ত্র দেশ বা ডোমিনিয়ন 
(Dominion ) স্বাধীন রাষ্ট্রূপে কাৰ্য 
Sas করিল। পশ্চিম-পঞ্জাব, সিদ্ধ, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্ৰদেশ, বেলুচি- 
স্তান, পূৰ্ববঙ্গ ও আসামের এক অংশ শ্রীজওহরলাল নেহরু 
পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তভূক্ত হইল এবং ভারতবর্ষের অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশ ইণ্ডিয়া 
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অথব| ভারত নামে পরিচিত হইল। লর্ড মাউণ্টবেটন ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম 
গরর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত হইলেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বাধীন 
ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইলেন। মিঃ জিন্না নবরাষ্ট্ৰ পাকিস্তানের প্রথম 
গবর্ণর-জেনারেল রূপে কার্যভার গ্রহণ করিলেন কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি দেহত্যাগ: 
করেন (১৯৪৮ ) | 
পূর্ব পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী ১৫ই আগষ্টের মধ্যেই কাশ্মীর, হায়দরাবাদ, প্রভৃতি 
কতিপয় দেশীয় রাজ্য ব্যতীত অপর সকল দেশীয় রাজ্যই ভারত অথবা 
ৰ: পাকিস্তানের সহিত যোগদান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল এবং 
এই দুইটি রাষ্ট্রে অন্তৰ্ভুক্ত হইয়া গেল। 
ক্ষমতা-হস্তান্তৱের পূর্বেই পঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বাংলায় 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্ৰদায়িক দাঙ্গা অতি তীব্র আকারে দেখা দিল। এই 
হিন্দু-মুমলমান Wats ফলে হাজার হাজার লোক অতি নিষ্ঠ্রভাবে নিহত হইল এবং বহু 
সংঘর্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান সর্বস্বান্ত হইয়া যথাক্ৰমে ভারত এবং পাকিস্তানে আশ্রয় 
লইতে বাধ্য হইল। রাষ্ট্র স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই 'শরণাগত ATT? ( Rofug০০ 
Problem) উভয় রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক অবস্থা বিপন্ন করিয়া তুলিল এবং ইহাদের মধ্যে 
নৈজীর Te স্থাপনে দুল্ঘ্য বাধা Be করিল। এই সমস্যার স্থুমীমাংসা এখনও 
সম্ভবপর হয় নাই। ইহার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরস্পর ধ্বংসাত্মক সন্দেহ 
ও বিদ্বেষ বুদ্ধি পাইয়াছে। 
কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমস্ত৷ কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ সমন্তাকে উপলক্ষ্য 
করিয়াও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিল। ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের 
শেষভাগে সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি উপজাতি, পাকিস্তানের প্ররোচনা ও সহযোগিতায়, 
"Ril আক্রমণ চালাইয়া কাশ্মীর অধিকার করিয়া পাকিস্তানের অন্তৰ্ভুক্ত করিবার চেষ্টা 
কারার করে। বিপন্ন কাশ্মীর সরকার তথন নিরুপায় হইয়া ভারতের সহিত 
যোগদান করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে এবং ভারত গবর্ণমেন্টের 
নিকট সামরিক সাহায্যের নিমিত্ত আবেদন করে। ভারত গবর্ণমেন্ট দ্রুত সৈন্য প্রেরণ 
করিয়া কাশ্মীরকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এখনও 
কাশ্মীরের কিছু অংশ আক্রমণকারীদের হাতেই রহিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু 


ভারতের স্বাধীনতা লাভ ৩৪৩ 


কাশীর-সমস্তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার নিমিত্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্ প্রতিষ্ঠানে (U.N.O.) 
আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু এখনও এ সমস্যার সমাধান হয় নাই। 

হায়দরাবাদেও এই সময় গোলযোগ চলিতে থাকে । কাশিম রাজভি নামক এক 
ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল কুচক্রী হায়দরাবাদে নিজামের অধীনে একটি স্বাধীন মুসলিম 
হায়দরাবাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করে। শান্তিপূর্ণভাবে নিজামের সহিত এই 
'ভারতভুজি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়া অবশেষে ১৯৪৮ খৃঃ অবের 
সেপ্টেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিতে বাধ্য 
হন। সহজেই নিজাম-রাজ্য অধিকৃত হইল এবং সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে দেশীয় রাজ্যগুলি 
স্বাধীন ভারতের GUYS হইল। 

মহাত্ম। গান্ধীর মৃত্যু ১৯৪৮ খৃ: অন্ধের ৩০শে জানুয়ারী বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ- 
মানব, জাতির জনক, শান্তিব্রতী, মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দেন। 
জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভারত ও পাকিস্তানের কল্যাণ-কামনায় ব্ৰতী ছিলেন। 
এই মহাপুগ্যষের আকস্মিক মৃত্যুতে ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। 

১৯৪৮ খৃঃ অব্দের জুন মাসে লর্ড মাউণ্টবেটন পদত্যাগ করিলে স্থবিখ্যাত ও জনপ্রিয় 
কংগ্রেস-নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারী কিছুকাল গবর্ণরজেনারেল পদে থাকেন। ১৯৪৬ 
খৃষ্টাব্দে শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য যে গণপরিষদ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা শাসনতন্ত্র 
ও সংবিধান (Constitution) রচনার কাধ সমাপ্ত করিলে, ১৯৫০ খৃঃ অব্বের ₹৬শে 
স্বাধীন ভারত জানুয়ারী ভারতবর্ধকে স্বাধীন, সাৰ্বভৌম, প্রজাতন্ত্র AY (Republic) বলিয়া 
য়াই ঘোষণা করা হইল। দেশবরেণ্য নেতা রাজেন্দ্রপ্রপাদ ভারতের প্রথম 
রাষ্ট্রপতি (প্রেসিডেন্ট) নির্বাচিত হইলেন ও জওহরলাল নেহরু হইলেন প্রধান মন্ত্রী ও 
পররাষ্ট্র সচিব। স্বাধীনতা লাভের পরে বিগত দশ বৎসরে ( ১৯৪৮-৫৮ ) মুখ্য মন্ত্ৰী নেহরুর 
“নেতৃত্বে সমস্ত বিশ্বে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

স্বাধীন ভারত ও প্রাচ্য মহাসম্মেলন : পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৭ খৃঃ অন্দে দিল্লীতে 
অথম সারা এশিয়া ও আফ্রিকার প্রতিনিধিবর্গকে এবং মহাত্মা গান্ধী নিজে সকলকে তাহার 
শুভেচ্ছা জানান। ১৯৪৯ খৃঃ অবে প্রধানতঃ নেহরুজীর প্রভাবে বিদেশী ডাচ, গবণমেণ্ট 
Soo বছরের পর সবিয়া ইন্দোনেশীয় স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্বীকার করেন। প্রেসিডেন্ট স্থকৰ্ণ 
১৯৫৫ খৃঃ অন্দে জাভায় Bandung অধিবেশনে এশিয়া-আফ্রিকার মিলন দৃঢ়তর করেন। 
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ইতিমধ্যে ১৯৪৯ খৃঃ অন্দে মাও-ত্সেতুড, ও চাও-এন্‌-লায়ের (Chou En-lai) নেতৃত্বে 
মহাচীনের বিশাল গণতন্ত্ৰ স্থাপিত হয়; নেহরুজীও সুদক্ষ নীতি প্রয়োগে ৬০ কোটি 
চীনাদের ACH ৪° কোটি ভারতীয়দের মৈত্রী-বন্ধন স্থাপন করেন। ফলে চীন-বন্ধু রুশ- 
পোভিয়েট ভারতে প্রতিনিধি পাঠাইয়| রুশ-ভারত সহযোগ ও বিশ্ব-শান্তি সহজসাধ্য করেন ॥ 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহরুজীর এই উদার অবদানের সঙ্গে স্মরণ করা দরকার যে, 
ভারতের সাধারণ নরনারী ও দারিপ্র্য-নিপ্সিষ্ট অগণ্য গ্রামবাসীদের আধিক ও মানসিক 
উন্নতি-কল্পে দুইটি পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা (Five-yoars Plan) চালু করিয়াছেন। আমাদের 
দুৰ্দান্ত বিশাল নদীগুলির বন্ঠাদি eaten cate করিতে “দামোদর বাধ” প্রভৃতির নির্মাণ 
কার্য সুরু করা হইয়াছে। পঞ্জাবের 781,:9-বাধের জলম্রোত Feats ম্রুভূমি-আক্রান্ত 
রাজস্থানে খাল কাটিয়া চাষ-আবাদ সুরু হইয়াছে। 

বহুকালের অবজ্ঞাত আদিমজাতি ও অন্ত্যজদের দৈহিক ও মানসিক খাদ্য জোগাইবার 
আয়োজন, গ্রামবাসী ও শ্রমিকদের উন্নতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিস্তারের বহুবিধ ব্যবস্থাদি গত 
দশ বংসরে হইতেছে। এই সবের ভিতর দিরা “লোকহিত” এবং কল্যাণ-রাষ্ট্র (Welfare 
State) সংগঠন ভবিষ্যতে সার্থক হইবে। 

তাই স্বাধীন ভারতের “আধুনিক” ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া অনেকে 
লাভবান হইতেছেন এবং দলে দলে পূর্ব ও পশ্চিম দেশের বহু নরনারী ভারত-প্ৰদক্ষিণ 
করেন। তেমনি এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব জাতি পিছাইয়া আছে, তাহারাও স্বাধীন 
ভারতের আদর্শে ও সাফল্যে অনুপ্ৰাণিত হইয়া গণ-গ্রগতির পথে অগ্রপর হইতেছে। 

প্রশ্নাবলী 
১। ১৯১৯ ও ১৯৩৫ খৃঃ অন্দর 'ভারত-শাদন আইন’ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ | 


২। বঙ্-বিভাগ (১৯০৫) হইতে ভারত-বিভাগ (১৯৪৭ ) পৰন্ত ঘটনাবলী সংক্ষেপে বৰ্ণন| কর। 

*! ইহাদের সম্বন্ধে কি জান 1-- 

বঙ্গ-বিভাগ ( ১৯০৫ ), মলে-মিণ্টে| সংস্কার, মুদ্লিন লীগ, দ্বৈতশামন, রাওলাট আইন, জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ-আন্দোলন, অদহযে!গ-নান্দোলন, সাইমন কমিশন, আইন অমান্য 
আন্দোলন ( ১৯৩. ), গোলটেবিল বৈঠক, সাপ্রদায়িক বাটোয়ারা, পাকিস্তান-পরিকল্পনা, আজাদ্‌ হিন্দ, 
বাহিনী, মন্ত্ৰিমিশন (১৯৪৬), পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনা | 


৪ | ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে ইহারা কি কি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন? 


RIAN বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বালগঙ্গাধর তিলক 
» লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, 
মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল নেহরু। ত 


4. 2. 5 
ভব বি ০১০৭ এ ০ হু, 
= রি re == RE ee এহাল পা. 


